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যুখবদ্ধ 


বর্ধমান বিশ্ববিদ্ভালর থেকে শ্রীমান মিহির চৌধুরী কামিল্যার গবেষণা গ্রন্থ 
“নরহরি চক্রবর্তী: জীবনী ও রচনাবলী, প্রকাশিত হলো! । প্রেসের নাঁন। 
জটিলতার জন্যই বইটি ছুখণ্ডে মুদ্রিত হয়েছে । 

শ্রীমীন মিহির বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অন্ুসদ্ধিংস্ব একনিষ্ঠ গবেষক । 
বাংল বৈষুব সাহিত্য-শাস্ত্রে অসাধারণ কৌতুহল নিয়ে তিনি এ-কাজে ব্রতী 
হন। স্দীর্থ দিন নানা স্থানে অস্থুসন্ধান করে তিনি অষ্টাদশ শতাব্বীর এই 
বিশ্বতপ্রায় বৈধ কবির একটি পরিপূর্ণাঙ্গ জীবনী রচনা করেছেন, বহুকাল পুর্বে 
মুন্রিত ও সম্পূর্ণ অজ্ঞাত কিছু পুঁখির সাহায্যে কবির সমগ্র রচনাবলীর 
মূল্যায়ন করেছেন । নরহরি ছিলেন একাধারে বৈষ্ণব কবি, এঁতিহাসিক, 
ভৌগোলিক ও জীবনীকার। তার সমান ভাবুক, রসিক, পণ্ডিত, সঙ্গীতজ্ঞ, 
বাদক, সুরকার ও সাধক সেকালে বিরল ছিল | শ্রীমান মিহির তার গ্রন্থে 
এই দ্রিকগুলি সম্পূর্ণ উদঘাটিত করেছেন । 

প্রথম খণ্ডে সবাপেক্ষা আকর্ষণীয় হলো কবির গুরুপরম্পরা, কর্ম ও সাধন] । 
কবির নবাবিষ্কৃত 'আন্জীবনী” ও 'কবিজীবনী” থেকে এহ অজ্ঞাত তথ্যগুলি 
গৃহীত । নরহরির নামান্তর ঘনশ্তাম। তাই নরহরি ও ঘনশ্তাম ভণিতার 
যেখানে খত পদ ছিল, লেখক সেগুলিকে বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে সংগ্রহ ও 
বিচার করে চক্রবর্তাঁর অকৃত্রিম পদাবলী নির্ণয় করেছেন। ফলে এতদিন ধরে 
নরহরি সরকার, ঘনশ্যাম কবিরাজ ও ঘনশ্যামদাসের সঙ্গে নরহরি-ঘনশ্যাম- 
চক্রবর্তীর পদ বিচারের যে জটিলতা ছিল, এই গ্রন্থ প্রকাশে তার অবসান 
ঘটতে পারবে । তার নবাবিষ্কত পুধিগুলি সাহিত্যের ইতিহাসে নতুন 
সংযোজন বলে বিবেচিত হবে । 

দ্বিতীয় খণ্ডে কবির সমগ্র পদাবলী ও গ্রস্থাবলীর বিচার বিশ্লেষণ, সেগুলিকে 
বিষয়াহসারে সাজিয়ে কবির মৌলিকত্ব ও রুতিত্ব প্রদ্দশিত হয়েছে। গ্রস্থাবলী 
থেকে সেকালের রাষ্ট্রব্যবস্থা, জনজীবন, শিক্ষার্দীক্ষা ধর্মকর্ম, সংগীত-নৃত্য-নাট্য- 
চিন্তা প্রকাশিত হয়েছে । এবং অত্যস্ত সতর্কতার সঙ্গে এগুলি থেকে 
এতিহাসিক ও ভৌগোলিক উপাদানসমূহের যাথার্্য নির্ণণত হয়েছে । 


এ জাতীয় গবেষণ। শ্রমসাধ্য, জটিল এবং বিশেষ বিঙ্লেষণী দক্ষতার 
অপেক্ষা রাখে । প্রাচীন বৈষ্ণব মহাজনেরা নিজেদের পরিচয় পরমানন্দ 
মাধবের শ্রীচরণতলে বিলোপ করে দিয়ে সম্পূর্ণরূপে আত্মবিলোপী মনো- 
ভাবের পরিচন্ব দিয়েছিলেন । কিন্তু এর ফলে ভবিষ্যৎ গবেষকদের কাজ অনেক 
দুরূহ হয়ে পড়ে। অত্যন্ত আনন্দের কথা, শ্রীমান মিহির এই দুরূহ কাজে 
নিজের কঠিন পরিচয় রেখেছেন এবং সাফল্যের কষ্টিপাথরে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত 
করতে পেরেছেন । শ্রীমান মিহিরের গবেষণা নিছক সৌখিন মজ ভুরী নয়, 
এর পেছনে তথ্যনিষ্ঠা, অনুসদ্ধিৎসা, শ্রমশীলতা। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ শক্তি এবং 
সর্বোপরি সাহিত্যে গভীর রসাঙ্ভৃতি বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে । 

বর্ধমান বিশ্ববিষ্তালয় মঞ্তুরী-কমিশনের আল্গুকূল্যে এই গবেষণা! গ্রন্থ প্রকাশ 
করেছেন । ইতিমধ্যেই এর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডটি 
প্রকাশিত হয়ে এটি পরিপূর্ণাঙ্গ হলো । আমি আশা করি সাহিত্যরসিক, পাঠক, 
গবেষক এবং অন্যান্য সুধীজনের আনন্দ বর্ধন করতে এই গ্রন্থ নিশ্চিতরূপে 


সাহাধ্য করবে। 


পরিচায়ন 


অধ্যাপক ডঃ মিহির চৌধুরী কামিল্যার “নরহরি চক্রবর্তী £ জীবনী ও 
রচনাবলী” বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় ছুই খণ্ডে প্রকাশ করেছেন। এই গ্রন্থ 
ডঃ চৌধুরী কামিল্যার গবেষণা-নিবন্ধ, যার জন্যে বিশ্ববিদ্ঠালর তাকে ডক্টরেট 
উপাধিতে ভূষিত করেছেন । বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে ছুই নরহরি, শ্রীচৈতন্ত- 
পরিকর শ্রীথপ্ডের নরহুরি সরকার ঠাকুর এবং চৈতন্যোত্তর যুগের সপ্তদশ-অষ্টাদশ 
শতকের নরহরি চক্রবর্তাঁ । উভদ্বেই খ্যাতিমান্‌। কিন্ত লক্ষ্য করবার বিষয় “গৌর- 
নাগর ভাবে'র আদি প্রবর্তক এবং গৌরাঙ্গ-লীলাবিষম্বক পদের প্রথম রচদ্লিতা 
শ্রীথগ্ডের নরহরি সরকার ঠাকুর, পরবর্তী যূগের পদকর্তা, পদসংকলগ়িতাঃ 
জীবনীকাঁর, এঁতিহাসিক, সঙ্গীত ও ছন্দঃশান্ত্রে পারার, বৃন্দাবনবাসী 
স্থপকার নরহরি চক্রবতী দুই-ই বৈষ্ণবুগের ইতিহাস চেতনায় স্ব স্ব মহিমায় 
বিরাজিত রয়েছেন । চন্তীদ্দাস সমস্ত সম্পর্কে এ বিষয়টি স্মরণের যোগ্য । এই 
নরহরি ঘনশ্যাম-নরহরি । ইনি “ক্ষণদ?-কার ন্ুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য ও দার্শনিক 
বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর শিষ্য জগন্লাথ চক্রবর্তীর পুত্র। ঘনশ্যাম নামের আরও 
ছুজন পদকর্তা একাকার হয়ে যান নি। তার! ঘনশ্তাম কবিরাজ ( গোবিন্দ 
কবিরাজের পৌত্র) এবং ঘনশ্তাম দাস। ভঃ চৌধুরী ॥কাঁমিল্যা ন্রহরি 
চক্রবর্তীর প্রসঙ্গে ইতিহাস-বিজ্ঞানী এবং পদাবলী সাহিত্যের রপগ্রাহী 
হিসাবে এই কবি-চতুষ্টয়ের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সতর্ক ও নিপুণভাবে বিচার ও 
আলোচন! করেছেন । ৃ 


গৌড়ীয় বৈষবযুগের দ্বিতীয় পর্যায় অর্থাৎ শ্রীনিবাস নরোত্তম ও শ্তামানন্দ 
ঠাকুর সম্বন্ধে তিহাসিক ও তাত্বিক ধারণার জন্যে আমর! নরহরি চক্রবর্তীর 
নিকট খণী। তাঁর ভক্তিরত্বাকর ও নরোত্বমবিলাস শ্রীচৈতত্তবগ এবং চৈতন্যোত্বর- 
যুগের উপর প্রচুর আলোকসম্পাত করে। তার গীতচন্দ্রোদয় পদসংকলনের 
মূল্যবান গ্রন্থ । তার সংগীত ও ছন্দঃশান্ত্র সম্পকিত গ্রস্থাবলীর মূল্য অসাধারণ । 
ডঃ চৌধুরী কামিল্যা নরহরির জীবনী ও রচনা সম্বন্ধে প্রশংসনীয় বিচারবৃদ্ধি 


ও রসজতার পরিচয় দ্বিয়ে বৈষ্ণব সাহিত্যের একট স্বশ্পালোকিত ও বহু- 
বিতর্কিত যুগে ভাবী পাঠক ও গবেষক সমাজের কাছে তুলে ধরেছেন। 
আমি তার গ্রস্থের বহুল প্রচার কামনা করি । 


নিবেদন 


বর্ধমান বিশ্ববিষ্ঠালয় “নরহরি চক্রবর্তাঃ জীবনী ও রচনাবজী' দুখণ্ডে 
প্রকাশ করলেন। কোন্‌ অভিলাসে কেমন করে আমার এই গবেষণা গ্রন্থটি 
রচিত, প্রথম খণ্ডেই সে কথা নিবেদিত হয়েছে। প্রমাণ প্রয়োগ যুক্তিতধ্যের 
সমাবেশে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে রচিত গ্রন্থের বাণিজ্যিক কদর হয়তো উল্লেখ্য 
হবে না, কিন্ত বিপুল! পৃথিবীর বৃকে নিরবধি কালের মধ্যে তবভূতির মতো! 
আমিও হয়তো একদিন আমার সহদয়কে খুঁজে পাবো । 

মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে নরহরি চক্রবর্তাঁ এক বিচিত্র প্রাতিভ, 
এক বিস্ময়কর কবি | বৈষ্ণববিগ্যণর সকল দিক প্রকাশে তার সমান মনীষা বোধ 
হয় ছুলভ। তিনি শুধু কবি নন, তিনি একনিষ্ঠ ভক্ত, বিরল শ্রেণীর 
সাধক, এবং একাধারে বৈষ্ণব এঁতিহাসিক, ভৌগোলিক, জীবনীকার, 
বৈষব-বন্দনার লেখক, তীর্ঘপরিক্রমার গাইডগ্রস্থের অঙ্টা, পদ্দাবলী সংগ্রাহক, 
বিখ্যাত ব্যক্তিদ্বের চিঠিপত্রের আদি সংকলক । তিনি অলৌকিক ছন্দোবিৎ, 
কুশলী আলংকারিক, বিচক্ষণ পণ্ডিত ও সতর্ক গবেষক । বৈষ্ণব সংগীত নৃত্য 
নাট্য বাদ্য অঙ্গাভিনয়-_ভারতীয় বিদ্ভার প্রায় সকল বিষয়েই তিনি গ্রন্থ 
লিখেছেন। তার উপরে তিনি নিপুণ সমাজবিজ্ঞানী, সব বিষয়ে তার 
কৌতুহল, চারদিকে তার অনুসন্ধানী দৃষ্টি। আজ ছুশো! বছর পরে তাই তাঁকে 
নিক্নে অনস্ত জিজ্ঞাসা, তার রচনাবলী নিয়ে জটিল সমস্যা । 

ইতিপূর্বে প্রকাশিত এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের প্রতিপাস্ বিষয় ছিল এহেন 
এক স্মরণীয় বৈষ্ণব কবি নরহরির জীবন-তথ্য এবং গ্রস্থাবলী ও পদাবলী 
সংগ্রহ ।" বর্তমান দ্বিতীয় খণ্ডে আছে সেই বহু শ্রমসাধ্যে সংগৃহীত রচনাবলীর 
পুংখান্গপুংখ বিচার বিশ্লেষণ অলোচন! ও সমালোচনা! । তাই শুধু প্রেসবিভ্রাটের 
জন্যেই নয়, বিষয় বিদ্যাসের দিক থেকেও বইটির খণ্ডতীকরণ দরকার ছিল । 

প্রথম খণ্ডে চারিটি অধ্যায় । প্রথমেই আছে কবির “জীবন-প্রসঙ্গ* | 
নানা স্থান অনুসন্ধান করে নবাবিষ্ৃত পুথি, মুদ্রিত গ্রন্থ ও প্রচলিত লোককথা 
প্রভৃতির সতর্ক অনুধাবনে ও নানা প্রমাণ প্রয়োগে এই জীবনীটি রচিত। 
অরহরি জন্মেছিলেন স্থুপিদাবাদ জেলার জঙ্গীপুর মহকুমার রেডাপুরে । তার 
জীবৎকাল সপ্তদশ শতাবীর শেষ দশক. থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর ষ্ঠ দশক 


পর্যস্ত। পিতার নাম জগন্নাথ চক্রবর্তী । বৈষ্ণবাচার্য বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর শিষ্য: 
এই জগন্নাথও ছিলেন অনন্যপাধারণ সাধক ও উদ্দাসীন ভক্ত | নরহরির গুরু 
নৃসিংহ চক্রবর্তাঁ, পরমণ্ডর নন্দকুমার | এরা শ্রীনিবাসাচার্ধের শাখাভুক্ত। কবি 
বিবাহ করেন নি,কম বয়সেই বুন্দাবনে চলে যান । সেখানে শ্রীগোবিন্দের সেবা 
পূজা, তার ভোগ রারা, নাম গুণাদি কীর্তন তার নিত্যকর্ম ছিল | শান্জ্রালোচনা 
ও গ্রস্থরচন। যেন তার সহজাত গুণ ছিল । সময় সময় তিনি তীর্থ পরিক্রমায় 
বেরুতেন। নানা ভক্তজনের সঙ্গে. যিশতেন, জগৎ-জীবনকে গভীরভাবে 
উপলব্ধি করতেন। বহু ভাষা জানতেন, বনু বিষয় পড়তেন। কাব্য দর্শন 
ইতিহাস ব্যাকরণ ভাষ। ছন্দ অলংকার সংগীত নৃত্য নাট্য বাগ্য আঙ্গিকাভিনর 
প্রভৃতি দেশীগ্ন বিস্তার এমন কোনে। দিক নেই যাতে তার গভীর ব্যুৎপত্তি 
ছিল না। 

ছিতীয় অধ্যায়ে তার এ যাবং মুদ্রিত আটটি গ্রন্থের পরিচয় দেওয়] হয়েছে 
গ্রস্থ-পরিচিতি” নামে । এগুলির প্রতিপাগ্য বিষয়ও লক্ষ্য করবার মতো । 
্ন্থগুলি হলো-_১. “ছন্দঃসমুপ্র' ( ছন্দোবিজ্ঞান ), ২. গগৌরচরিত্রচিস্তামণি' 
(স্বরচিত গোঁরগীতি সংকলন ), ৩. “ভক্তিরত্বকর” (বৈষ্ণব ইতিহাস ও 
শ্রীনিবাসাচার্ষের জীবনী ) ৪. “নরোত্তমবিলাস* ( বৈষ্ণব ইতিহাস ও নরোতম 
ঠাকুরের জীবনী ), ৫. গগীতচন্দ্রোদয়'-পূর্বরাগ” (বিভিন্ন কবির পদাবলী 
সংগ্রহ ) ৬. “সংগীতসারসংগ্রহ (সংগীত নৃত্য নাট্য বাছ্চ অঙ্গাভিনয়্ 
সম্পর্কান্থিত গ্রন্থ ), ৭. “নামাম্ৃতসমুদ্রঁ (বৈষ্ণবর্দের বন্দনা গ্রন্থ ), এবং ৮. 
“পদ্ধতিপ্রদীপ” ( বৈষ্বদের নিত্যকর্ম পদ্ধতি বিষয়ক )। আমাদের আলোচনায় 
আমরা এই গ্রস্থগুলির পুথি ও মৃত্রিত গ্রন্থের সংবাদ দিয়েছি, পাঠাস্তর ও 
অতিরিক্ত পাঠ দেখিয়েছি, রচনাকাল নির্ণয় করেছি, এদের গঠনশৈলী, গ্রস্থ 
রচনার উদ্দেশ্য, সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্ত ও সংকপিত মহাজন পদাবলী বিষয়ে 
আলোচন! করেছি। 

“নবাবিষ্কৃত পুথি নামক তৃতীয় অধ্যায়ে নান। প্রমাণ প্রয়োগে নিয়বোক্তি 
তিনটি পুথিকে নরছরির রচনা বলে গ্রহণ করেছি__-১. “গৌরপরিকরগণের 
চক (রাজের পিতামাতা ও পরিকরবৃন্দের সংক্ষিপ্ত জীবনকথা ),. 
২, শীতচঞ্জোদয়'-'মজলাচরণ? (পূর্বোক্ত গীতচন্দ্রোক্ষয়ের প্রারস্তাংপ ), এবং 
৩, “নবন্ীপ পরিক্রমা” € নবন্ধীপ পরিক্রমণের সংক্ষিপ্ত গাইভ-)। 

চতুর্থ অধ্যায় 'পদাবলীসংগ্রহ ৷ শা পর্ধস্ত আমরা নয়হরির' অকুজ্মিম রচন। 


হ্িধেবে ১৬২৫টি পদ সংগ্রহ করেছি। এই প্রসঙ্গেকবির'নরহুরি* ও “ঘনশ্যাম,__ 
এই ছুই নামের যেখানে ষত পদাবলী ছিল, সেগুলিকে আমর! একত্রিত করেছি। 
নরহরি সরকার, ঘনশ্যাম কবিরাজ, ঘনশটাম দাস ও সহজিয়। নরহরির পদের 
সঙ্গে আলোচা ঘনশ্যাম-নরহরি চক্রবর্তার পর্দের পার্থক্য নির্ণয় করার কিছু 
বৈজ্ঞানিক প্রমাণ দেখিয়েছি। এইভাবে কবির একটি যুক্তিসঙ্গত, তথ্যসমৃদ্ধ ও 
পরিপূর্ণাগ জীবনী রচিত হয়েছে এবং তার সমগ্র রচনাবলীর সঙ্গে 
সহ্ৃদয় পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। 

বর্তমান দ্বিতীয় খণ্ডের তিনটি অধ্যায়ে আছে সেই রচনাবলীর সর্বাঙ্গীন 
আলোচন। এবং কবির নবাবিষ্কৃত পুধিগুলির অনুলিপি । পঞ্চম অধ্যায়ে তার 
'পদাবলীর সাহিত্ামূল্য'__বিষয়বিন্যাসরীতি, বিষয়বস্ত, প্রকাশভঙ্গী, কবিত, 
রসবস্ত, ভাষা ছন্দ অলংকার নির্ণষ এবং এগুলি থেকে কবির জীবনসাধনার 
পরিচয় । "গ্রন্থাবলীর সাহিতমুল্য; নামক ষ্ঠ অধ্যায়ে আলোটিত হয়েছে 
সেকালের সমাজন্ীবনের ইতিহাস, গৃহীত হয়েছে এতিহাসিক ও ভৌগোলিক 
উপার্দান এবং বৈষ্ণব সংগীত বিজ্ঞানের পরিচিতি । সবশেষে “পরিশিষ্ট 
অধ্যায়ে কবির আত্মজীবনী, অন্তের লেখা কবিজীবনী, কবির নবাবিষ্কৃত ১৪১টি 
পদ ও কিছু নতুন পাওয়া গ্রস্থের অনুলিপি প্রদত্ত হয়েছে। এইভাবে নরহরি 
চক্রবর্তী সম্পর্কে পূর্ণায়ত চিন্তা ও তার রচনার একটি পরিপূর্ণ আস্বাদন লাভ 
কর। গিয়েছে । 

বর্তমান গস্থের সমগ্র গবেধণাকর্ম ডঃ বিজিতকৃমার দত্তের তত্বাবধানে 
সম্পূর্ণ করেছি । আর ধার্দের অফুরস্ত মমতায় গ্রন্থটি রচিত হয়েছে, প্রথম 
খণ্ডেই তাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদিত হয়েছে । এই খণ্ডের সংগীতাংশটি বচনায় 
ভারতীয় সংগীতের এতিহাসিক স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ মহারাজের উপদেশ গ্রহণ 
করেছি, অলংকার নির্ণয়ে অধ্যাপক ডঃ শ্রীবামজীবন আচার্ধের পরামর্শ লাভ 
করেছি। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল পুির 
পাঠোন্ধারে আমাকে নানাভাবে সাহাষ্য করেছেন। আমার পরম সৌভাগ্য 
যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ শ্রীরমারঞুন মুখোপাধ্যায় তাঁর অনস্ত কর্ম- 
ব্যস্ততার মাঝেও অত্যন্ত মমত্ব নিয়ে এই গ্রন্থের 'মুখবন্ধ” লিখে দিয়ে আমাকে 
পরিপূর্ণ সমৃদ্ধি দান করেছেন। আমার দুর্লভ সৌভাগ্য যে, বৈষ্ণব সাহিত্য 
শাস্ত্রের পরম বিবুধ অধ্যাপক পিতামহ-আচাধ্য শ্রীজনার্দন চক্রবর্তী শারীরিক 
অন্ুষ্থতা ও বহুবিধ কাজের মাঝেও পরম ন্েহে *পরিচায়ন” লিখে দিয়ে 


আমাকে অন্ুগৃহীত করেছেন। এদের শ্রীচরণে আমার বিনীত প্রণাম 
আপন করি। আর যাদের অন্তহীন সাহায্যে এ গ্রন্থ রচিত, তাঁরা হলেন 
কলকাতার হরধিত মিশনের সম্পাদক শ্রীধীরেন্্রনাঘ চৌধুরী এবং প্রতিষ্ঠাতা 
শ্রীনরেজ্জকেশরী রায় । 

নান! বিভ্রাটের মধ্যেও গ্রন্থটির ম্বাভাবিক প্রকাশে বিশ্ববিদ্তালয়ের” 
প্রকাশন বিভাগের আধিকারিক শ্রীরধীন্দ্রকুমার পালিত এবং তাঁর সহকর্ষাঁ 
বৃুন্দের অকু সহযোগিতায় আমি অভিভূত । এদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার, 
অন্ত নেই 


সুচীপত্র 


[ প্রথম খণ্ডে প্রথম থেকে চতুর্থ অধ্যায় সন্পিবেশিত ] 


পঞ্চম অধ্যায় 2 পদাবলীর সাহিত্যমৃল্য ১-৯০ 
পদ্ধাবলীর বৈচিত্র্য ১ 
ক. বন্দনা ও জুছক পদাবলী £ গুরুবন্দনা ১, পূর্ববর্তা মহাক্ষন ও 
মহাস্ত বন্দন। ৩ বন্দনাপদের বৈশিষ্ট্য ৪১ স্থচক (শোচক ) পদ ৫, 
স্থচক পর্দের বৈশিষ্ট্য ৭, স্থচক পরে নতুন তথ্য ৮ 
পদ্দাবলীর অবলম্বিত প্রধান বিষয় : নরহুরির পদসজ্জা ১৩ 
খ. গৌরাজবিষয়ক পদাবলী 2 প্রভুর নবধ্ধীপ লীলার প্রকাশ ১৬, 
জন্মলীল? ১৭, বাল্যলীল। ১৮, বিবাঁহু ২২, কীর্তন নৃত্য ভাবাবেশ 
২৩, গোৌরনুন্দরের রূপ ২৫, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত বিষয়ক পর্দ ৩০ 
গা. গৌরনাগরী ভাবাত্মক পদাবজী 2 পদগণনা ৩২, গৌরনাগর 
ভাব উপাসনা ৩২, পদ্দের বিষয়বস্ত ৩৩, পদগুলি সম্পর্কে বক্তব্য ৩৪, 
নাগরীপদ্ের বৈশিষ্ট্য ৩৮, পদদবিশ্লেষণ_গীতচন্দ্রোদয় পূর্বরাগের পদ 
৪৪৯ গৌরচরিত্রচিস্তামণির পদ ৫২ 
ঘ. রাধাকঞ্চলীলাবিষয়ক পদাবলী £ পদগণনা ও পদসঙ্জা ৫৭, 
বৃন্দাবন-বাধাকুণ্ড-শ্ামকুণ্ড বর্ণন1 ৫৯, বলরাম সম্পকিত পদ্দীবলী ৬০, 
রাধাকষ্চের বন্দনা ও পরিচয়-স্ূচক পদ্দ ৬০, বাধার জন্মলীল1 ৬১, 
রাধারুষ্ণের রূপ ৬৯১, পৃর্বরাগ ৬২, রাখাচরিত্র ৬৪৯ মিলন ও ব্বরংদৌত্য 
৬৫, রাস ঝুলন ফাণ্ড জলকেলি ৬৬, অষ্টকালীয় নিত্যলীল। ৬৭ 
প্দাবলীর কলাবিথি 
(ক) অলংকার £ নরহরির আলংকারিক প্রতিভা ৬৮ অলংকারের 
নমুনা ৬৯-৭৮ 
(খ) ছন্দ : নরহরির ছান্বসিক প্রতিভা ৭৯, ছন্দের আক্কাতি ৮১, ছন্দের . 
প্রকৃতি ৮৭ 
(গ) বিশিষ্টার্থক শব্দ ব1 প্রবচন ৮৯ 


ষষ্ঠ অধ্যায় : গ্রন্থাবলীর সাহিত্য ৯১-২৫৪ 
এক । লোকজীবন বা সমাজচিজ্র ৯১-১২৩ 
১. রাষ্ট্রব্যবস্থা ৯১, বৃত্তি ৯৪, যানবাহন যোগাযোগ বিনিময় ৯৪ 
২. কাব্যানুশীলন ও শান্ত্রচর্চা ৯৫-৯৮ 
৩, লোক-লৌকিকতা! বা স্ত্ীআচার ০৮ 


৪, বেশভৃবা ১৩৩ 
৫. গৃহস্থালী ১০৫ 
৬. খাছবস্ক ১০৫ 


৭. ধর্ম পুজাচার ধর্মোৎসব ১০৬-১২* বৈষ্ণব শ্রীপাঠ ১০৭, ধর্ধ- 
প্রচারকগোষ্ঠী ও রাজানুকৃল্য ১০৯, মুতিবি গ্রহ ও শিল! সেবা ১৯ ০ 
পুজাচার ১১২, তীর্ঘদর্শন ও গোশ্বামীগ্রস্থ প্রচার ১১২, €বষ্ণব 
মহোৎসব উদৃষাপন ১১৪, নৃত্যগীতবাগ্চযোগে নাম সংকীর্তন ১১৬, 
গুরু ও দীক্ষা প্রণালী ১১৬, বৈষ্বধর্ষ ও পাষশ্ীবুন্দ ১১৭, সেকালের 


সাধারণ মানুষ ১২০ 

৮. কুসংস্কার ১২১ 

৯, আমোদপ্রমোদ খেলাধুলা ১২২ 

১০, ফুগ্লীফল ১২৩ 

১১, জীবজন্ত কীটপতঙ্গ ১২৩ 

দুই । ভু-পরিক্রম। ( নরহরির গ্রন্ছে ভৌগোলিক উপাদান ) 
১২৩-১৪৯ 

নরহরির ভৌগোলিক অনুসন্ধিৎসা ১২৩, নবদ্বীপ মণ্ডলের পরিচস্স 
১২৬, বৃহত্তর বঙ্গের প্রাচীন বৈষ্ণব শ্রীপাট ও অন্তান্ত স্থানের পরিচয় 
১৩৯, ব্রজমণ্ডলের পরিচয় ১৯৪৫ 

তিন । সংগীত-বিজ্ঞান ও নরহুরি চক্রবর্তী ১৪৯-২৪২ 

অ. সংগীত ১৪৯-১৯৬ 

নরহুরির সংগীত গ্রন্থ ১৯৪৯, সংগীতের স্বরূপ ও প্রকারভেদ ১৫১, 
গীতার্দির উৎপত্তির কারণ ১৫২, গীতলক্ষণ ১৫৪, শ্রুতি ১৫৫, স্বর 
১৫৮১ গ্রাম ১৬০১ মুছন1 ১৬৯, তাল বা তান ৯৬৩, বর্ণ ও অলংকার 
১৬৪১ গ্রহম্বর-অংশম্বর-হ্যাসন্ঘর ১৬৫, জাতি ১৬৬, রাগ ১৬৮, 
সংগীতের গুথম প্রকারভেদ-__অনিবদ্ধ ১৯৭৩১ নিবদ্ধ ১৭৫5 গুদ্ধা, ব। 
প্রবন্ধ ১৭৬, ছায়ালগ, ১৮১, ক্ষুদ্র ১৮৪, সংগীতের দ্বিতীয় প্রকারভেদ 
( ভাষা বিচারে )১৮৮, সংগীতের তৃতীয় প্রকারভেদ (মাত্রা গণনায় ) 
১৮৯, পংগীতের ন-টি গুণ ১৯১, গীতর্দোষ ১৯৩, গায়ক লক্ষণ ১৪৪ 
আ'. বাদ? ১৯৬-২০৪ 

নরহরির গ্রন্থে বাছ্চ আলোচনা ১৯৬, বাদ্যের প্রকারভে্ব ১৯৭, বাদয- 
যন্ত্র পরিচিতি-_অলাবনী ১৯৮, মর্দল ১৯৯, বাশি ২০১, করতাল ২০৪ 


ই. নৃত্য ২০৪-২০৫ 

নরহুরিব গ্রন্থে নৃত্য আলোচনা ২*৪, নৃত্যের প্রকারভেদ ২৭৫ 

ঈ. আঙ্গিকানিনম় ২০৮-২১৮ 

নরহুরির গ্রন্থে আঙ্গিকাভিনয় আলোচনা ২০৮, মানবাঙ্গ ও তার 
প্রকারভেদ ২৯৯, সাত প্রকারের অঙ্গ পরিচিতি ২*৯, নয় প্রকারের 
প্রত্যঙগ পরিচিতি ২১৫, বাবো। প্রকারেব উপাঙ্গ পরিচিতি ২১৬ 

উ সংগীতের ভাষ। ২১৮২২০ 

নরহরির গ্রন্থে সংগীতের ভাষা বিষয়ক আলোচনা! ২১৮, ভাষার 
প্রকারভেদ ২১৮ 

উ. সংগীতের ছন্দ ২২০-২৪২ 

নবহুরির গ্রন্থে সংগীতের ছন্দ বিষয়ক আলোচন] ২২০, লঘৃগুরু বিচার 
২২১, বর্ণবৃত্তের গণ ২২২, বর্গ ২২৬, বর্ণ ২২৭, গীত, মাত্রাব গণ ২২৮, 
পাদলক্ষণ-_বৃত্ত ও জাতি ২২৮, যতি ২২৯, পদ্যেব বৃত্ত ২৩০, সমবৃত্ত 
ছন্দের ক্রমবিকাশ ২৩১, সমবুত্তের ছাব্বিশটি রীতি ২৩২, অর্ধসমবৃত্ত 
ছন্দ ২৪১, বিষমবৃত্ত ২৪১ 

চার। বৈষঝুবজগশ্ড নরহরি গ্রন্থে এতিহাসিক উপাদান) ২৪২-২৫৪ 
নরহরির এতিহাসিক অস্ুসন্ষিৎসা ২৪২, নরহবিব গ্রন্থে ইতিহাসেব 
বিবরণ ২৪৮ 


সপ্তম অধ্যায় 2 পরিশিষ্ট ২৫৫-৩৩৬ 
ক. নবাবিষ্কত অপ্রকাশিত পদাবলী-_গৌরপরিকরগণের স্থচক 
পুধিব চৌদ্দটি পদ ২৫৫, গীতচন্দ্রোদয় ( মঙ্গলাচরণ ) ২৭৩, গীতচন্দ্রো- 
দয় ( সংকীর্তন-রসবর্ধন ) ৩০৭, ভক্তিরত্বাকরের প্রারভিক পদ ৩*৭ 
খ. নবাবিষ্কৃত অপ্রকাশিত পদাবলী ( সদ্ধিদ্ধ ) উনিশটি-_.৩*৮ 
গ. € এক ) নবাবিষ্কৃত গ্রন্থ নবন্ধীপ-পরিক্রমা ৩১৩, € ছুই ) নরোত্বম- 
বিলাস--পাঠবাডী পুধির অতিরিক্ত পাঠঃ কবির আত্মবিবরণী 
৩১৮ 
ঘ. প্রাসক্ষিক আলোচনা £ অদ্বৈতবিলাস পুথি ৩২৭ 
ঙ. ভক্তিরত্বাকরাস্তে গ্রস্থকারলেশন্চক £ কবি-জীবনী ৩৩, 

গ্রন্থপঞ্জী ৩৩৭ 

নির্দেশিকা ৩৪৫ 


পঞ্চম অধ্যায় 


পদাবলীর সাহিত্য মূল্য 
পদাবলীর বৈচিত্র্য 


নরহরি চক্রবর্তী রচিত ষোল শতাধিক ( মোট ১৬১৮টি ) পদাবলীকে বিষয়বন্ধ 
ও কাব্যভাবনার দিক থেকে প্রধানতঃ চার ভাগে বিভক্ত করা চলে £ 
(ক) বন্দনা ও স্থচক পদ, 
(খে) গৌরাঙ্গ ( নিত্যানন্দ-অদ্বৈত ) বিষয়ক পদ, 
(গ) গৌর-নাগরী পদ, 
(ঘ) রাধাকষ্চলীল! বিষয়ক পদ । 


(ক) বন্দন৷ ও সূচক পদাবলী £ 

গুরঃ বন্দনা 

ষোড়শ শতাববীর শেষদিকে গোঁড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে গুরুবাদ স্বীকৃতি লাভ 
করে। জপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেই তা অটলভাবে প্রতিষিত হয়। ভক্ত- 
সমাজে এই ধারণা বদ্ধমূল হুয় যে, গুরু ভগবান ও ভক্তের মিলন সেতু । তার 
কপা লাভ হলেই ভবযস্ত্রণার নিবৃত্তি ও সাধনায় সিদ্ধি লাভ। স্তরাং 
কায়মনোবাক্যে গুরু সেবা পরিচর্যা করাই শিষ্তের কর্তব্য । অন্যদিকে গুরু- 
বিস্বখের কোনোকালেই নিস্তার নেই । 

এই ধারণার বশবর্তাঁ হয়ে প্রায় প্রত্যেক বৈষ্ণব কবিই গুরু বন্দনার সংস্কৃত 
ঞ্লোক বা পদাবলী কিংবা ভাষায় রচিত পয়ারাদি দিয়ে গ্রন্থ আরম্ভ করেছেন । 
বিশ্বনাথ চক্রবর্তার 'ম্তবামৃতলহরী”তে সাধারণভাবে গুরু বন্দনা ও কবির 
আপন গুরুপরম্পরার বন্দনামুলক অনেকগুলি স্তবক দেখা যায়।১ 

নরহরি চক্রবর্তীর গ্রন্থে গুরু বন্দনার পদ্দ ১৪টি,__-«গৌরচরিত্রচিস্তামণি”্র 
প্রথম কিরণে ১২টি২ এবং "গীতচন্দ্রোদয়” পুথির মঙ্গলাচরণে ২টি৩। বল! বাহুল্য 
১ গুরু বন্দনার সংদ্কত প্লোক.৯»টি। বিহনাথের আপন গুরুপরম্পরা, রাধারমণ থেকে গ্রচৈতন্ত, 
পর্যন্ত প্রতোকের উপর ৯টি করে সংস্কৃত শ্লোক | ভ্তবাস্ৃতলহুরী | 
গৌরচরিব্রচিভ্তামণি (হরিদাস দাস সং) ১-১২ নং পদ । 
৬ বর়াহ্দগর পাঠরাড়ীর পুথি (নং ২৫৩৪৩) £ পত্র ১, ২ক; ১,২ নং পদ । 

ব. বি. | ন. চ. (২) /৪১-১ 


ডে 


এগুলিতে কবি কোথাও আপন গুরুর নামোল্পেখ করে তীর বন্দনা করেন নি 
গুরু সম্পর্কে সেকালের সাধারণ ধারণার্টিই এগুলিতে প্রকাশিত হয়েছে। 
গুরুদেবের অলৌকিক মহিমান্বিত চরিত্র, তার অনন্যসাধারণ ক্ষমতা, শিল্কের 
প্রতি তার কাকুপ্য, তার প্রতি শিস্তের কর্তব্য এবং গুরুবিমখের দুর্দশা ও 
তবিন্যৎ সম্পর্কে নানা প্রসঙ্গ এগুলিতে লক্ষ্য কর! যায়। 
কবি বলেন, গুরু 
“জগতত্রয় বন্দ্য প্রচার নিচয় ভন্বতারক। 
তারক পতিসম সর্বন্থখদ শুভকীতি অগম্য মহামন হারক ॥ 
নুন্দর ধীর উদার সদাস্ভুত করুণার্ণব গুণগণ মনরঞ্ন । 
গোৌরকষ্ণ-বসদান-দক্ষ ছুঃখনাশক কর্পবৃক্ষরূত গঞ্জন ॥৪ 
কবির মতে, গুরু “পতিতবন্ধু', 'শরণাগত রক্ষক”, বিপদমর্দন+, “অতিছুর্গম ভব 
ভয় ভঞ্জনয়া+, তার “নির্ষলচরিত্র+ঃ তিনি “নিরুপম ভাব বিভূষণ ভূষিত সুন্দর বর 
মুদবর্ধনয়া” | কবীন্দ্রগণ তাঁর “মহামহিমা নৃত্যগীতবাগ্যযোগে কীর্তন করেন, 
বেদ পুরাণে তারই সাক্ষ্য আছে। 
ক্তরাং সেই গুরুর নিত্য সঘত্বসেবা করাই শিষ্তের একমাত্র কর্তব্য । তার 
ভ্রীপদসেবন*, “মধ্রমু্তি চিন্তন, “নিত্যদর্শন+, “গুণকীর্তন” করলেই সাধনায় 
সিদ্ধিলাভ ঘটে । রতি দৃঢ় হলে ভক্কের সকল দুঃখ দুর হয়, সর্ব অভিলাষ পুর্ণ 
হুয়, জম্বত্ধি ঘটে ও শাস্তি পাওয়1 যায়। গুরুচরণ শিশ্তের কাছে তাই শ্রেষ্ঠ 
সম্পদ । 
সংসারে কিন্তু গুরু বিমুধেরও অভাব নেই । সেজন্যে সতর্ক-কবি বলেন £ 
*শ্রীগুরুচরণ বিমৃখ অতি দুর্মতি তাকর পরশ স্বপনে নাহি চাউ।” 
কবি যেন সকল ভক্তকে সাবধান বাণী শোনান-_ 
“যদি কোন ভাতি তাক মুখদ্দরশনে বচন শ্রবণ অরু পরশিয়ে গাত। 
তৈখনে মম যুগ নয়ন অন্ধ পুন কর্ণবধির অন তন্থু হউগাত ॥” 
কবির প্রার্থনা_ 
“হরি হরি হেন দিন হোয়ব আমার । 
শ্রীগুরুদদেব চরিত ওণ স্ভ্ভূত নিরবধি চিত্তব হৃদয় মাঝার ॥৮... 
*্শ্রীগুরুচরণাম্বত কব পিয়ব উর আনি। 
৬ অদ্ভূত অধরাম্বত কব ভূঞ্জব সুখ মানি 
৪ ীর়চরিতচিজ্ঞামশি, (হরিদাস দাস) £ ১ নং পদ € ১ম কিরণ )। পৃঃ ১। 


২ ন্রহরি চক্রবজা 


সুন্দর পদ পংকজ-রজ মাখব কব গায় ।”****" 
এবং “দেহ নিরত স্চারু চরণ সরোজ নিকট পিবাষ হে ॥ 


পুর্ববর্তী মহাজন ও মহান্ত বন্দনা 

প্রীচৈতন্ত-নিত্যানন্দ-অদ্বৈত ছাড়াও নরহরি চক্রবর্তী রচিত প্রসিদ্ধ বৈষণব- 
মহাজন ও মহাস্তদের প্রশস্তিমূলক ৫৮টি পদ পাওয়া গিয়েছে । মহাজনদের 
মধ্যে জয়দেব, বিষ্ভাপতি, চত্ীদাস, কষ্দাস ফবিরাঞ্জজ গোবিন্দ ঘোষ, 
গোবিন্দদধাস কবিরাজ, জ্ঞানদাস ; মহাস্তদের মধ্যে বল্পভ ভষ্টঃ গদদাধর ভট্ট, 
গদ্দাধরদাস, গদাধর পণ্ডিত, গৌরীদাস, কাশীশ্বর, বক্রেশ্বর পণ্তিত, লোকনাথ, 
' হ্বদয়চৈতন্য, রঘুনাথ ভট্ট, শ্রীরূপ, সনাতন, গোপালগুরু, শ্রীবাস, গতিগোবিন্দ, 
হেমলতা ঠাকুরাণী, হুরিরামাচার্য, রামক্রষ্কাচার্য, গঙ্গানারার়ণ চক্রবর্তাঁ, রসিক 
মুরারি, রামচন্দ্র কবিরাজ; এবং একাধারে মহাস্ত ও মহাজনদের মধ্যে 
শ্রনিবাস, নরোতম, শ্যামানন্দ, নরহরি অরকার প্রম্থখের বন্দনাগীতি রচনায় 
নরহরি চক্রবর্তী বৈষ্ণব কবিতার ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য আসন দাবী করতে 
পারেন। এ ছাডা চৈতন্যপরিকরদের যুক্তভাবে বন্দনার পদ ৫টি ও যৃক্তভাবে 
মহাজন বন্দনার পদ ২টি। উল্লেখযোগা যে, আর কোনো বৈষ্ণব কবির নামে 
(এককভাবে ) এতগুলি ব্যক্তি সম্পর্কে এত অধিক জঅংখ্যক বন্দনা পদ 
মেলে নি। 


কাব্যভাবনার বিচারে এই পদ্গুপিকে আমর! ছুটি পৃথক পর্যায়ে গ্রহণ 
করতে পারি। যে সমস্ত পদে উদ্দিষ্ট ব্যক্তিদের কেবলমাত্র ভাব-জীবনের 
পরিচয় আছে, ঘটনাবলীর কোনো উল্লেখ নেই, সেগুলিকে আমরা সাধারণ 
ভাবে “বন্দনা” পদ বলছি। আর যে সকল পদে উদ্দি্ট বাক্তিদের ভাব- 
জীবনের পরিচয় গৌণ এবং তাদের জীবনের বিভির সময়ের নানান ঘটনা 
প্রকাশিত, সেগুলিকে আমরা আলোচনার ন্ুবিধার জন্তে 'স্থচক' (বা 
“শোচক” ) পর্দ বলছি। 


প্রেই হিসেবে সাধারণ বন্দনাপদ্দ ২২টি। তন্সধো প্রীনিবাস ও শ্যাষানন্ 
প্রশত্তি ৩টি করে, নরোত্ম প্রশত্তি ২টি এবং বল্পভ ভট্ট, গদাধর ভট্ট, গদাধরদাস, 
গঙফাধর পণ্ডিত, গতিগোবিন্দ, হুবিরা মাচার্ধ, রামরুষ্কাচার্ধ, গঙ্গানারায়ণ চক্তবর্তী, 


জীবনী ও রচনাবলী ত 


রসিক মুরারি, শ্রীবাস, রামচজ্্র কবিরাজ, কৃষদাস কবিরাজ, গোবিদ্বদাস 
কবিরাজ, নরহুরি সরকার প্রন্থখ ১৪ জনের ১টি করে বন্দনাপদ ১৪টি ।« 


নরহরির বন্দনা-পদের বৈশিষ্ট্য ঃ 
১। বন্দনা কবিতা রচনায় নরহরির বিশেষ প্রবণতা ছিল। সংখ্যার 
বিপুলতা দেখে ত৷ প্রমাণিত হয়। 


২। পদগুলি অধিকাংশই আয়তনে ক্ষুদ্র । 


৩। নরহরি ইতিহাস সচেতন কবি । তথ্যের সমাবেশ তার অধিকাংশ 
পরে । কিন্তু এই পদগুলিতে তথ্য বা ঘটনা বলে কিছু নেই। উদ্দি্ 
ব্যক্তিদের বহিরঙ্ষিক জীবনকে সম্পূর্ণ বর্জন করে কবি তার্দের আধ্যাত্মিক 
জীবন ষাপনের প্রতিই দৃষ্টি নিবন্ধ করেছেন । অন্যত্র কবি উপাদান সংগ্রহের 
জন্য উন্মত্তবেগে নানাস্থানে বিচরণ করেছেন, এখানে তার কল্পনার বেগ 
অন্তর্থবী। উদ্দিষ্ট ব্যক্তির অন্তলোকের রহস্তঘন চিত্র অংকনেই তিনি 
আনন্দিত ৷ 

৪1 নরহরি শিল্পসচেতন কবি। কিন্ত এই পদগুলিতে তার শিল্পবৃদ্ধি 
সক্রিয় নয়। ছন্দ অলংকারের ঘনঘটা এখানে প্রশমিত। তার পরিবর্তে 
এগুলিতে কবির শাস্ত ও দাস্ত ভক্তির সংযত ও নম্র প্রকাশ । তার ভাবুক 
কোমল রসদৃষ্টি ও আত্তরিক বিনয়ের প্রকাশ । উদ্দিষ্ট ব্যক্তিদের প্রতি তার 


« প্রীনিবাস-_জয় নিবাস আচার্য আনন্দময় ( গৌ. চ. চি. পৃঃ»), জয় জয় গুণমণি (ভক্তি, 
পৃঃ ৬৩৫ )। জয় শ্রীনিবাস আচার্য জগতজনজীবন € ভক্তি, পৃঃ ৬৩৫ )। শ্ঠামানক্দ-_- 
হ্যামানম্দ কৃপাময় ( গৌ” চ. চি. পৃঃ ১*)। জয় জয় নৃখময় (ভক্তি, পৃঃ ৬৪৪)। জন়্ 
গ্রদুঃথিনী (ভক্তি. পৃঃ ৬৪৬)। নরোত্তম_ জয়তু শুভমণ্ডিত (ভক্তি. পৃঃ ৬৪১)। জয় 
গ্রনরোস্তম পরম উদার । ভক্তি. পৃঃ ৬৩৫ )। বল্পভভট ( গৌ. চ. চি, পৃঃ৮)। গদাধর ভট্ট 
(শো. চ. চি, পৃঃ »)। গতিগোবিন্দ ( গৌ, চ. চি, পৃঃ ১০) গদাধর দাস €গৌরপদ 
তরঙ্গিনী, পৃঃ ৩১)। গদাধর পণ্ডিত (গৌরপদ তরঙ্গিনী, পৃঃ ৩**)। হরিরামাচার্য 
€ গো, চ. চি. পৃঃ ১২) । রামকৃকাচার্ধ € গৌ. চ. চি, পৃঃ ১৩)। গঙ্গানারারণ (গৌ, চ. 
চি. পৃঃ ১৩)। রসিক মুরারি (গৌ, চ. চি, পৃঃ ১৩)। জ্ীবাস (গোৌরপদ তরজিনী 
পৃঃ ৩.১)। রামচন্্র কবিরাজ € গৌ, চ. চি, পৃঃ ১১)। কৃষদ্দাস (গৌ. চ. টি, পৃঃ »)। 
গৌঁবিশাাসি কবিরাজ (তত্তি, পৃঃ ৬৩৪)। নরহরি সরকার €গৌরপদ তরঙ্গিগী 


পৃঃ ৩০৩) ॥ 
নয়হরি চক্রবর্তী" 





পরিপূর্ণ বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা। ফলে তাঁর কবিচিত্তের একটি বিশেষ অগ্রাগ 
এগুলিতে অভিব্যক্ত । 

৫। উদ্দিষ্ট ব্যক্তিরা সকলেই নিফিষ্ণন বৈরাগী। তাদের প্রত্যেকের 
জীবনই সরলরেখার মতো । সেজন্যে এই পদগুলির প্রধান বক্তব্য এক 
রকমের | প্রায় কলের সম্পর্কেই কবির মন্তব্য-_“বিপুলগুণ মণ্ডিত', "পুলক 
কম্পাদি* প্রভৃতি “ভাবাবেশাবিষ্ট', “রাধা” বা কৃষ্ণ বা “গৌরাঙ্গ “সেবা'রত, 
“সংকীর্তনপটু:, “ম্থবিগ্রহ সেবাকারী”, “জগজনমনরঞজনকারী', পরম উদ্দার” 
“ভক্তিদায়ক') “দয়াল” ও “সর্বত্র বিদ্দিত করুণাময়” | অর্থাৎ কষ্ণদাস কবিরাজের 
নামটির স্থলে হরিরামাচার্য, বা হরিরামাচার্ধের নামটির পরিবর্তে গঙ্গানারায়ণ 
চক্রবর্তী বসিয়ে দিলেও পদগুলির বিষর মাহাত্ম্য অক্ষপ্ণ থাকে। অন্য কথায়, 
এক একটি পর্দে এক এক জন ব্যক্তির কোনে। বিশেষ বৈশিষ্ট্য এ পদগুলিতে 
খুঁজে পাওয়া যায় না। বন্দনা যেন এখানে প্রাসঙ্গিক, আচার্ধদের দিব্য- 
জীবনের ভাস্ই এখানে মুখ্য কথ!। 


পরিকর ও কবিদের যুক্তভাবে বন্দনার ৭টি পদে শামের তালিকা! ছাড়া 
অন্য কোনো বৈশিষ্ট্য নেই । কোথাও কোথাও ছু একটি তথ্য কারে কারো! 
প্রসঙ্গে উল্লিখিত মাত্র 


জুচক ( “শোচক” ) পদ 
তিরোভূত বৈষ্ণব আচার্য, মহাঁজন ও গৌরাঙ্গ পরিবারের মুখ্য ব্যক্তিদের 
স্মরণার্থে বন্দনাত্মক অথচ জীবনের বিচ্ছিন্ন ঘটনা অবলম্বনে দীর্ঘ পদ রচনাতেও 
নরহরি সিদ্ধহস্ত ছিলেন । এ পর্যস্ত তার রচিত অনুরূপ পর্দ মিলেছে ২ন্টি। 
বরা হনগর শ্রীশ্রীগোরাঙ্গ গ্রন্থমন্দিরের খণ্ডিত ২৬১২ নং পৃথিতেই ১৭টি৭__ 
শচীমাতা, জগর্াথ মিশ্র, বিশ্বরূপ, গদাধর দাস, গদাধর পণ্ডিত, গৌরীদাস, 
৬ যুক্তভাবে পরিকর বন্দনা ঃ জয় গৌর গোবিন্দ আনন্দ €গৌরচরিত্রচিস্তামণি পৃঃ ৫ । 
কৌন বরণব গৌর পরিকর (এ পৃঃ ১৪ ), গৌরভক্ত অনন্ত নিত্য (এ পৃঃ ১৫), জয় গৌর- 
চন্ত্র শরির (গীতচন্দোদয় পুথি পত্র «ক), গৌরগোবিম্ব পরিকর অতি উদার 
€ এ পত্র ৬ক)। 
যুক্তভাবে কবি বন্দনা £ জয় প্রভু প্রি কবি পরম উদার (গী. চ. পুধি পত্র ৮ক) জয় জর 
কবিবর পরম প্রচার (ই পত্র ৮খ) ! 
৭ দ্রঃ পরিশিষ্ট 'ক'। 


জীবনী ও রচনাবলী 


কাশীশ্বর, গোবিন্দ ঘোষ, বক্রেশ্বর পণ্ডিত, লোকনাথ, হৃদয়চৈতন্য, গোপাল 
ভষ্ট, রঘৃনাথ ভট্ট, রসিক গৌসাই, শ্রীরূপগোস্বামী, সনাতন গোন্বামী ও 
গোপালগুরু সম্পর্কে লিখিত। 

'ভুক্তি রত্বাকরে* আছে-_৩টি” £ শ্রানিবাস নরোত্তম ও শ্যামান্দ সম্বন্ধে 
বুচিত। 

গগৌরচরিত্রচিস্তামণি+তে পাই ১টি৯ £ হেমলতা। ঠাকুরাণী সম্পর্কে লেখ]। 
এবং “গৌরপদতরঙ্গিণীতে সংকলিত আরো ছুটি নতুন পদ১* : জ্ঞানদাস ও 
গোবিন্দদাস কবিরাজ সম্পর্কে । 


অধূনাপ্রাপ্ত কবির 'গীতচন্দ্রোদয়” মঙ্গলাচরণ পুথিতে অন্রূপ পদ আছে ৬টি, 
জয়দেব বিদ্যাপতি ও চণ্ীদাস সম্পর্কে । প্রত্যেকের সম্পর্কে ২টি করে ।১১ 

পাঠবাড়ীর ২৬০৯ নং এবং ২৬১২ নং পুধিতে এই পদ্দগুলিকে সুচকপদ্ 
বলা হয়েছে ।১২ ২৬১২ নং পুথিটি খপ্ডিত বলে গ্রন্থটির নাম জানা যায় নি। 
গ্রন্থ মন্দিরের অধ্যক্ষ এই পুথির নাম দিয়েছেন “গৌর পরিকরগণের স্থাচক*। 


আচার্য ডঃ শ্রীধুজত সুকুমার সেন মহাশয় এই জাতীয় পদকে “শোচক” পদ 
বলে অভিহিত করেছেন ।১৩ 

শ্রীনিবাস আচার্ষের শিষ্ঠ রাধাবল্লভদাস এই স্থচক পদ প্রথম রচনা করেন। 
১৭শ শতাবের প্রথম দিকে রূপ-সনাতন ও রঘুনাথ দাসের তিরোভাব-তিথিতে 
তাদের জীবনচরিত ম্মরণার্থে স্থচক পদগুলি কীর্তন করে শোনানোর রীতি চালু 


শা সপ পাস 


৮ “ভক্তি-রত্বাকরে' এই তিন আচার্য সম্পর্কে একাধিক পদ আছে। কিন্ত নিম্বোক্ত তিনটি 
পদেই তিন ব্যক্তির জীবন কাহিনী সংকলিত হয়েছে । অন্ঠগুলিতে তাদের ভাঁবজীবনের 
মাধূর্য প্রকাশিত | 
১। শ্রীনিবাস- এ মোর জীবনপ্রাণ পরম করুণাবান (মঠ ২য় সং পৃঃ ৬৩৯ )। 

২। নরোত্তম__-ও মোর করণাময় শ্রীঠাকুর মহাশয় (এ পৃঃ ৬৪* )। 
৩। হ্ঠামানন্দ-_-ও মোর পরাণবন্ধু হ্যামানন্দ (এ পৃ: ৬৪৫)। 

৯ পৃঃ১১। 

১৭ ২য় সং, পৃঃ ৩১৩,৩২০ | 

১১ বরাহনগর পুথি নং ২৫৩৪।৩, জয়দেব (পত্র ৬থ, ৬খ), বিষ্তাপতি (পত্র ৬্ধ, "ক ); 
চণ্ীদাস € পত্র ৭ক, ৭থ )। 

১২ ২৬০৯ পুথিতে *লোকনাথ' অংশে ( পত্র ৫ক )। 

১৩ বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহাস € ১ম অপরার্ধ, ধর্থ সং) পৃঃ ৫৫, ৯৯। 


নরহরি চক্রবর্তী 








হয়। রাধাবল্লভ দাসের ভণিতান্ ৮টি স্থচক বৈষ্ণবদাসের 'পদকল্পতরু'তে এবং 
এই ৮টি ছাড়াও আরো! ৩টি পদ “গৌরপদ্তরঙ্গিণী”তে সংকলিত হয়েছে । এ 
ছাড়া তার “সনাতন গোস্বামীর স্থচক' নামক গ্রন্থটি বৈধব সমাজে সমাধর 
লাভ করেছিল । 

বস্ততঃ অষ্টাদশ শতকের অনেক বৈষ্ণব কবিই স্থচক পদ রচনা করেছেন । 
গোৌরপদতরঙ্গিণীতে প্রেমদাসের ওটি, শিবানন্দ বা শিবাইদাসের ১টি, কাছ দাসের 
১টি, পাপিয়া! শেখরের ১টি) উদ্ধবদ্দাসের ৫টি, রায় শেখরের ১টি, রাজবল্লভের 
৯টি, বল্লভদাসের ২টি, মনোহরের ২টি পদ সংকলিত দেখা যায়। 


নরহরির সুচক পদের বৈশিষ্ট্য 2 

এক। গুর্বাদি বন্দনার মতো স্থচক পদ্দ রচনাঁতেও নরহুরির সবিশেষ 
উৎসাহ ছিল । মনে হয়, তিনিই সচেতনভাবে গৌর-পরিবার ও পরিকরদের 
প্রত্যেকের উপর স্থচক রচনাস্র ব্রতী হয়েছিলেন । গৌরাঁজের পিতা জগরাথ 
মিশ্র, মাতা! শচীদেবী, জ্যেষ্ঠ সহোদর বিশ্বরূপ, ঈশ্বরপুরীর শিষ্য গৌরগোবিন্দ 
বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠাতা কাশীশ্বর, বানু-মাধব ঘোষের ভ্রাতা কবি কীর্তনীয়া গোবিন্দ 
ঘোষ, গদাধরের শিষ্য বক্রেশ্বর, গৌরীদাস পণ্ডিতের শিশ্য হৃদয়চৈতন্য, বক্রেশ্বর 
পগ্ডিতের শিষ্য মকরধ্বজ বা গোপাল গুরু, হেমলতা ঠাকুরাণী ও শ্যামানন্দ প্রমুখ 
» জন গৌরপরিকরের স্থচক নরহরি ছাড়া অন্ত কোনে! কৰি রচনা করেছিলেন 
বলে জানাযায় না। 


দুই । পর্দগুলির কোনো কোনোটি সুদীর্ঘ, ৬০-৯৬ চরণের ভ্রিপদিও আছে। 


তিন। নরহরির স্বভাবজাত এঁতিহাসিক চেতন। এই পদগুলিতেও পরিশ্ফুট 
হয়েছে। উদ্দিষ ব্যক্তিদের জীবনের কিছু কিছু বিচ্ছিন্ন তথ্য এগুলিতে খুঁজে 
পাওয়া যায়। তবে রাধাবল্লভ দাস ও মনোহরদাসের স্ুচকেও সে তথ্যের 
অনেকগুলিই আছে। তবুও নতুন এঁতিহাসিক তথ্য কম নয়। আসলে 
নরহৃরি “ভক্তিরত্বাকর” ও “নরোত্তমবিলাসে” ১৬শ-১৭শ শতাব্দীর বৈষ্ণব- 
ইতিহাস রচনা করতে গিক্বে সচেতনভাবে তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন, ষ! 
বিস্তারিতভাবে তার উক্ত ছুই গ্রন্থে পাওয়া যায়, স্থচকে পাওয়া যায় তারই 
সংক্ষি্ রূপ। ত্ববে তার রচিত জ্ঞানদাস, গোবিন্দদদাসঃ বিস্বাপতি ও 
চত্তীদ্লাসের স্চকে প্রাপ্ত নতুন তথ্য অন্তত্র উল্লিখিত হয় নি। 


জীবনী ও রচনাবলী ্ 


নতুন তথ্য 

১। লোকনাথ স্থচকে নরহরি বলেছেন, লোকনাথই প্রথম বাঙালী 
বৈষ্ণব, ধিনি চৈতন্য আজ্ঞায় সর্বপ্রথম বৃন্দাবনে বসতি স্থাপন করে গগাঁড়ীক্- 
বৈষ্ণব তত্বকে প্রচার করেন । তাঁর অনেক পরে স্ুবৃদ্ধি মিশ্র, শ্রীবূপ, সনাতন, 
গোপাল ভট্ট প্রমুখ বৈষ্ণবাচার্ষেরা বৃন্দাবনে আগমন করেছিলেন । 

২। চণ্ডীদাস স্থচক-এ নরহরি নানোরবাসী বাস্থুলীসেবক চত্তীদাসের 
সাধনসঙ্গিনী 'ধুবিনী'র প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। ধৃবিনীর সম্পর্কে এটাই 
প্রাচীনতম উল্লেখ । 


৩। জ্ঞানদাস স্থচকে নরহবি বলেন, জ্ঞানদাস চিরকৃমার ছিলেন । 
*আকুমার বৈরাগ্যেতে রত বাল্যকাল হতে 
দীক্ষা লৈল। জাহবার পাশ |, 
প্রসঙ্গটি উত্থাপন -করলাম এ জন্যে যে, সাহিত্যবত্ব শ্রীহবেকষ্ণ মুখোপাধ্যায় 
মহাশয়ও “জ্ঞানদাস বিবাহিত ছিলেন” বলে মনে করেন ।১৪ নরহরি 
চক্রবতীর জীবৎকালে জ্ঞানদাস এতটা সুখ্যাতি ও প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন 
ষে, নরহরি বলেন, 
অগ্যাপি কাদড়। গ্রামে জ্ঞানদাস কবি নামে 
পৃণিমাতে হয় মহামেল]। 
তিনদিন মহোৎসব আসেন মোহাস্ত সব 
হয় তাহাদের লীলাখেলা ॥ 
সাহিত্যরত্ব মহাশয় এই সংবাদ পেয়ে এক সময় জ্ঞানদাসের জন্মভিটা 
পরিদর্শনেও গিয়েছিলেন । নরহরি বলেন, খেতুরী উৎসবে জ্ঞানদাস তার 
বন্ধু 'বাবা আউলে"র সঙ্গে উপস্থিত হন।১৫ 


১৪ জ্ঞানদাসের পদাবলী, € ক. বি. ),পৃঃ (ভূমিকা) ৪ । 

২৫ নুটকে নরহুরি লিখেছেন ২ “মদনমঙ্গল নাম রূপে গুণে অন্থুপাম আর এক উপাধি মনোহর ।' 
খেতুরীর মহোৎসবে,জ্ঞানদাস গেল! যবে বাবা আউল ছিল সহচর” এথেকে বোবা বায়, 
“মানমজল' নামক এক ব্যক্তির অন্য উপাধি “মনোহর । কিন্তু এই 'মদনমলল-মনোহরে'র 
সঙ্গে “বাবা আউলে'র সম্পর্ক বোঝ! যায় নাঁ। স্বাভাবিকভাবে মদনমঙ্গল মনোহরকে বাবা 
আউল বলে প্রতীতি জন্মে। 

'গৌরপদ তরঙ্গিগী'তে ( ২য় সং ) ৩ ১৩ পৃষঠায় উদ্ধত রাধাবলল্ের পদে জানদাসকেই "্মজল- 


৮ নরহরি চক্রবর্তী 


৪। হৃদয়চৈতন্ত শ্চকে শ্তামানন্দের গুরু ও গৌরীদাস-শিশ্য হৃদয়চৈতন্যের 
চরিত্র ও জীবন-কথা বর্ণনা করতে গিয়ে নরহরি একটি মজার ঘটনা উল্লেখ 
করেছেন। এই হ্ৃদয়চৈতন্যের প্রসঙ্গ কোনে! চৈতন্যচরিত গ্রন্থে বা! বৈষণব- 
বন্দনাতেও মেলে নি। সেজন্যে ঘটনাটি সম্পূর্ণ উদ্ধার করা দরকার । 

বাল্যকালে হৃদয় গদ্দাধরের আশ্রয়ে থাকতেন । গোৌরীদাস গদাধরের 
নিকট হৃদয়কে গ্রহণ করে ( ভিক্ষা করে ) গৃহে আনেন ও দীক্ষা দেন। একদা 
গৌরীদাদ হৃদয়কে একাকী বাড়ীতে রেখে প্রবাস গমন করেন। পূর্ব প্রচলিত 
ও নির্ধারিত উৎসবের দিন যতই ঘনিয়ে আসে, গুরুর অনুপস্থিতিতে হৃদয় ততই 
বিচলিত হর্ন। অবশেষে তিনি গুরুর হয়ে যথাস্থানে নিমন্ত্রণাদি করেন। 

বাড়ী ফিরে গৌরীদদাস শিষ্ের এই কাজে এমনই ক্ষুন্ন হন যে, হৃদয় 
বিতাড়িত হন। ক্রন্দনরত হৃদয় গঙ্গাতীরে নাম জপ করতে আরম্ভ করেন। 
এমন সময় কোনোও “ভাগ্যবান ব্যক্তি উৎসবের সামগ্রী এনে হৃদয়কে দিয়ে 
যান। হৃদয় গুরুকে খবর পাঠান । কিন্তু গুরু আরো বেশী ক্রুদ্ধ হন। 


অগত্যা হৃদয় অসাধারণ পরিশ্রম করে গঙ্জাতীরেই যথারাতি উত্সব আরস্ত 
করেন। উৎসবে গৌরীদাসের নিত্য পুজিত বিগ্রহ দুটিও ( গৌর-নিতাই ) 
নৃত্য করেন। গৌরীদাস মন্দিরে বিগ্রহ না দেখে, তা যে হৃদয়ের কাজ তা 
অন্থমান করে হৃদয়কে শাস্তি দিতে আসেন । এসে বিগ্রহ ছুটির নৃত্য দর্শনে 
তিনি আশ্চর্যাপ্থিত হন । এবং স্বদয়কে বুকে টেনে নেন । 


উল্লিখিত “বিগ্রহের নৃত্য, অংশ ব্যতীত বাকী ঘটনা হৃদয়ের জীবনে 
ংঘটিত হওয়। অসম্ভব নয়। নরহরির কালে শ্যামানন্দের গুরু হৃদয়ের সম্পর্কে 
এই নৃত্য বিষয়ক অসম্ভব ধারণাও ভক্ত মানুষের মনে সৃষ্ট হওয়া সম্ভব । 


আপা এ পাপ 


ঠাকুর” বলা হয়েছে । নরহরি নিজেও “ভক্তি রত্বাকরে' (১৪শ তরঙ্গ ) কান্দড়া গ্রামকে -মঙ্গল 
জ্ঞানদাসের আলয়" বলেছেন। এই “মঙ্গল' জ্ঞানদাদের উপাধি নাও হতে পারে, মঙ্গল ও. 
জ্ঞানদাস ছুই স্বতন্ত্র ব্যক্তি হওয়া অসম্ভব নয়। 
“বীরভূম বিবরণে" ৩য় থণ্ডে (পৃঃ ১৬১-১৬২ ) আছে, আউলিয়া মনোহর ও জ্ঞানদাস হুজনে 
বন্ধু, কাদড়াবামী ৷ 'চৈতম্যচরিতাম্বতে', “ভক্তিরত্াকরে* ও “নরোত্তমধিলাসে' জ্ঞানদাসের. 
সঙ্গে মনোহরের নাম একত্রে উল্লিখিত | এ থেকে মনোহর ও জ্ঞানদাসের বন্ধুত্ব হয়, কিন্ত, 
মদনমজল যে মনোহর তা' প্রমাণিত হয় না। অর্থাৎ মদনমঙ্গল ও বাবা আউল একবাক্তি. 
কিন! বল! কঠিন। আপাততঃ অন্ত প্রমাণাভাষে মদনমঙ্রল-মনোহরকে বাবা আউল বলে. 
গ্রহণ করতে হৃল়্। 


গলিষনদ ও রচনাবলী ৯. 


€। গোপালগুরু শ্রীমকরধ্বজ সম্পর্কে বিশেষ কোনে। তথ্যই এযাবৎ 
আবিষ্কৃত হয় নি। দেবকীনন্দনের বুহৎ বৈষ্ণব বন্দনায়১৬ মাত্র ৪টি চরণে তার 
বন্দনা আছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৬৫৫ সংখ্যক কৃষ্দাস ভণিতাযুক্ত 
“গৌরগণোদ্দেশ” নামক পুথিতে গুরুগোপালের কথা আছে। কিন্তু "নরহরিই 
সর্বপ্রথম জানালেন যে, গোপালগুরুর নাম মকরধ্বজ, এর গুরু বক্তেশ্বর । এই 
মকরধবজ মকরধবজ কর হওয়াই সম্ভব । যার বন্দন। বুন্দাবনদাসের ও দেবকী- 
নন্দনের বৈষ্ঞববন্দনায়,১৭ শ্রীজীবের নামে আরোপিত সংস্কৃত বৈষ্ণব বন্দনায়, 
চৈতন্যভাগবতের অস্ত্যথণ্ডে, কবিকর্ণপুরের শ্রীচৈতন্যচরিতাম্বত মহাকাব্যের 
পঞ্চদশ সর্গের ১৬ সংখ্যক শ্পোকে ও জয়ানন্দের চৈতন্যমঙগলে ( পৃঃ ১৪৫ ) 
পাওয়া যায়। 
নরহরি বলেন, কোনো একটি বিশেষ কর্ম সম্পাদনের জন্য শ্রীচৈতন্য স্ব্বং 
তাকে “গুরু আখ্যায় ভূষিত করেন £ |] 
“গোপাল প্রত্ুর প্রতি শিক্ষার্দিল এক রীতি প্রত প্রেমাবেশে ঢুলি ঢুলি।: 
কহে সভে বারে বারে আজি হৈতে গোপালেবে ডাকিবে গোপাল গুরু বুলি ॥ 
কিন্তু কবি গোপালের এই উল্লেখযোগ্য শিক্ষাকর্মটির উল্লেখ করেন নি । 
অন্যত্র উল্লেখের অভাবে তা জানবার উপায় নেই। 
নরহরির অন্যান্য স্থচক পদে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির জীবন-কাহিনী সংক্ষেপে 
বিবৃত হয়েছে । কিন্তু এই সংক্ষেপ কর্মও এমন স্ুচারুরূপে সম্পার্দিত হয়েছে 
যে, যা অপরাপর স্থচককারদের পদে দেখা যায় না। উদাহরণ হ্বদূপ সনাতন 
গোম্বামীর স্থচকটি গ্রহণ করা যায়। 
সনাতন জম্পর্কে বল্পভদাস ও মনোহরের ভণিতায় ২টি করে স্থাচক পছ 
'পদ্দকল্পতরুূ,তে সংকলিত হয়েছে । নরহরির স্থচকের বক্তব্য বিষয়ের সঙ্গে 
এগুলির তুলনা করলেই নরহরির কৃতিত্ব বোঝা যায়। নরহুরির স্থচকের 
বিষয়-_, 
“সনাতন কুমারদেবের পুত্র, দক্ষিণ দেশাধিপতি মুকুন্দদেবের পৌন্তঃ রূপের 
জ্যেষ্ঠ সহোদর ॥ 


১৬ বরাহনগর পাঠবাড়ীর পুথি নং ৮*১ ৫১৭১৯ শকের অনুলিপি) গোপালগুরুর 
“্যক্রেশ্বরাষ্টকম্” নামক ছুটি পুথি পাঠবাড়ীতে আছে নং ১৪৯, ৬৭৭ (সং-পুখি)। তত্তি- 
র্াকরে (২য় সং গৌড়ীয় মঠ, পু: ৩৭৫) নয়োভিমের সঙ্গে গোপাল গুরুর মিলন বর্ণিত হয়েছে। 
এ গ্রন্থে গোপাল গুরুর শ্লোকও উদ্ধত হয়েছে। 

১৭ বৈফববন্দনার ছুটি বই-ই এককালে অতুলকৃফ গোস্বামীর সম্পাদনার মুজ্রিত হয়েছিল । 


৬ | মরধরি চক্রবর্তী 


তিনি পাতসার উজির ॥ 
( চৈতন্যের প্রভাবে রূপের রাজকার্য থেকে পলায়নের পর ট সনাতন বন্দী 
হন। রূপের পত্র পেয়ে তিনিও পলায়নের পথ খোজেন। যবন রক্ষীকে 
৭ হাজার মুদ্রা দ্বিয়ে তিনি এক বাজতে গঙ্গাপারে পলায়ন করেন । দিনরাত্রি 
পায়ে হেটে তিনি পাতডা পর্বতের সামুদেশে এক দ্ভু'আ'র (হইমানি 
নাম) গৃহে ওঠেন। ভূঁআ আশ্রয় দেয়। তাকে "দুষ্ট জেনে সনাতন 
তার ভূত্য ঈশানের কাছে রক্ষিত ৭টি স্বর্ণমুদ্রা ভূ'আকে দেন। তৃঁআ। 
তাকে ৪ জন লোক সহ পর্বত পার করে দেয়। সনাতন তখন ঈশানকে 
বিদায় দিয়ে হাজিপুরে শ্রীকাস্তের বাসায়, সেখান থেকে কাশীপুরে 
চন্দ্রশেখরের বাড়ীতে আসেন ॥ 
চন্দ্রশেখরের গৃহেই চৈতন্যের সঙ্গে তাঁর পুনর্বার সাক্ষাৎ ঘটে । ঠৈতন্য 
স্বহন্তে সনাতনের “অঙ্গধূলা, মুছে দেন। সনাতনের দেহে ভোটকম্বল 
দেখে চৈতন্য কিছুটা ক্ষুপ্ন হন। সনাতন তখন গঙ্গাঙ্গানে গিয়ে ভোট- 
কম্বল এক গোঁড়ীয়াকে দিয়ে তার ছেঁড়া কাথা গায়ে নিয়ে ফেরেন ॥ 
প্রভূ সনাতনকে বৃন্দাবনে পাঠান । সনাতন মথুরায় বৃদ্ধি মিশ্রের ঘরে 
আদেন। স্ুবুদ্ধি বলেন যে, কিছু আগেই সেখানে শ্রীরূপ এসে প্রতুর 
দর্শনে গেছেন । বৃন্দাবনে এসে সনাতন লৃগ্ততীর্ঘ উদ্ধার করেন। রূপের 
সঙ্গে তার মিলন ঘটে। ভাগবতাম্বতাদি গ্রস্থ লিখেন, নানা তীর্থ 
পরিভ্রমণ করেন ; মাধৃকরী দ্বারা, ফলাদি ভক্ষণে ও বিগ্রহ সেবায় 
দিনাতিপাত করেন ॥ | 
বল্পভদাসের স্থচকে পাই-_ 
তরু ২৩৬১ সংখ্যক-_রূপের বৈরাগ্যকালে সনাতন বন্দীশালায় বিষাদ গ্রস্ত 
অবস্থায় অতি কষ্টে ব্যাকুলচিতে অবস্থান করেন। এমন সময় রূপের 
পত্রী আসে। 
তরু ২৩৬২ সংখ্যক-_সনাতন পাতসার উজির । শ্রীরূপের পত্র পেয়ে 
বন্দীশালা থেকে পলায়ন করে কাশীপুরে গোরাজের সঙ্গে মিলিত হন । 
তাঁর ছেঁড়াবন্ত্র, মলিন অঙ্গ, আহ্বলে নখ, মাথায় চুল, গলায় ছিন্ন কন্থা, 
দত্তে তণ। চৈতন্য দরবেশকে কোলে তুলে নেন। সনাতনের গায়ের 
ভোটকন্বল চৈতন্য দেখেন। লক্জিত সনাতন গৌঁড়ীয়াকে ভোট দান করে 


জীবনী ও রচনাবন্লী ৯১ 


ছেঁড়া কাথা নিয়ে পুনরায় চৈতগ্যচরণে উপনীত হন | রাধাকফ-নাম-মাধ্রী 
শিক্ষা দিয়ে সনাতনকে প্রভু বুন্দাবনে পাঠান । বিচ্ছেদ্কাতর সনাতন 
ধুন্দাবনে এসে মাধূকরী ও ফলমূল দ্বারা জীবন রক্ষা করেন । তরুতলে বাস 
করেন। রাধারুষ্চ বলে ক্রন্দন করেন । ৫৬ দ্ণ্ডে তার গৌর ভাবনা, স্বপ্রে 
তিনি রাধাকষণ দর্শন করেন ॥ 

মনোহরপাসের স্থচকে আছে-__ 
তরু-২৩৬৬-_সনাতন সকল নুখ সম্পদ ত্যাগ করে ঠেতন্তচরণ সার ভেবে 
বৃন্দাবনে বাস করেন। লৃষ্ততীর্থ প্রকাশ, গোবিন্দ সেবা, ভাগবতের অর্থ- 
বিচার, লীল। গ্রস্থ রচনা, বৃন্দাবনে ভ্রমণ তাঁব তখনকার কাজ ছিল ॥ 
তরু-২৩৬৭-_রাধাকৃষ্ণচ সাধক, বৈরাগী সনাতন বুন্দাবনে বাস করেন। 
গোপাল ভট্ট বঘুনাথ প্রভৃতিব সঙ্গে মিলিত হন । যুগলভজন ও গোৌরগণ- 
গান তার নিত্যকর্ম ॥ 


সুতরাং সহজেই বোঝা যায় যে, নরহরি যথার্থ এতিহাসিকের মতো 
সনাতনের পূর্ণাঙ্গ জীবনীর অংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন। আর কিছু কিছু তথ্য 
দিয়েছেন বল্পভ ও মনোহর | বল্লভ ও মনোহর দনাতনের ভাবজীবনের উপর 
গুরুত্ব দিয়েছেন, নরহরি তার তথ্যনিষ্ঠ জীবনীর উপর মনোনিবেশ করেছেন । 

এমনিভাবে নরহরি শ্রীরূপ, গোৌরীদাস, কাশীশ্বর, বক্রেশ্বর, ভট্ট রঘৃনাথ, 
গোপাল ভট্ট প্রভৃতি স্থচকে তাদেব জীবনের তথ্যনিষ্ঠ পরিচয় দেবার চেষ্টা 
করেছেন। নরহরির এঁতিহাসিক সংস্কার যে সে যূগে সকল কবি অপেক্ষা 
বেশী ছিল, স্থচকগুলিই তার প্রমাণ । 


চার। নরহরির কোনে! কোনো! স্থচকে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির চরিভ্রমাহাত্ম ও 
হৃদয্বত্ত/র চমৎকার প্রকাশ ঘটেছে । শচীমাতার স্থচকে পাই, গৌরাঙ্গ সন্যাস 
গ্রহণ করে গৃহত্যাগী হয়েছেন । শচীর তখনকার নিষ্টুর মর্মযন্ত্রণ ও বাধভাজ। 
ব্যাকুলতা৷ কৰি শ্রেষ্ঠ শিল্পীর মতো! তুলে ধরেছেন ঃ 


ছটফট করে তনু প্রাণত্যাগ করে জহু স্থির হৈতে নারে একক্ষণ । 
নদীর প্রবাহ পারা ছুনয়ানে বহে ধারা ফুকারিয়! কর এ ক্রন্দন ॥ 
দুই হাথ মাথে করি ডাকে অতি উচ্চ করি হা হা প্রাণ নিমাই বলিল । 
অনাথিনী জপনীরে কেমনে ছাড়িলে মোরে নিপট কঠিন তোর হিয়া ॥ 


১২ নরহরি চক্রবর্তঁ 


কাহারে করিব রোষ আপন করম দোষ নহিলে কি হয় হেন কাজ। 
না দেখি তোমার তরে কেমনে রহিব ঘরে বিহি শেল দিল বৃক মাঝ ॥ 
ও মুখ পু্িমা শশী মধূর মধুর হাসি কে মোরে ডাকিবে মা বলিয়া । 
কহি স্থমধূর কথ! কে ঘুচাবে মন বেথা! ঘরে রব কাহারে দেখিয়া ॥ 


এই বর্ণনার মধ্যে অন্ুপ্রাস নেই, অলংকার নেই, কষ্ট কল্পনাও নেই, কিন্তু ছুই 
চারিটি কথায় কবি শচীর জননী হৃদয়ের পরিচয়টি প্রকাশ করেন। মাতৃপ্রাণের 
স্নেহসৃষ্ট আতুরতা, তার অস্তঃস্থলের গভীর দীর্ঘশ্বাস ষেন পাঠক সহজেই অনুভব 
করে। তাই শচী মায়ের এই ছবিটি বড় মর্মান্তিক, বড় হৃদয়বিদারক | 
নরহরির সাধারণ বন্দনা ও স্থচক পদগুলি পাঠ করে মনে হয় যে, বন্দনা- 
পর্দে কবি ভক্তজীবনের বস্তরসকে গৌণ করে তাদের অধ্যাত্মভাব ব্যঞ্জনাকেই 
প্রকাশ করতে চেয়েছেন। আর স্থচকপদ্দে ভক্তের ভক্তি রাজ্যে পৌঁছানোর 
পূর্বাভাসরূপে জীবনকাহিনী -বিবৃত করেছেন । বন্দনা পদে তিশি শ্রদ্ধাবনত 
বৈষ্ণবভক্ত, স্থচকে তথ্যনিষ্ঠ এতিহাসিক ও গবেষক | এক স্ময় তিনি 
বহির্পোকে বিচরণ করেন, অন্ত সময় অন্তর্লোকের দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ করেন। 
কখনো তিনি জীবন তথ্য খুঁজে খুঁজে ক্লান্ত, কখনো জীবনের বসাম্বাদে 
আত্মহারা । তাই বন্দনাপদে সমস্ত গতানুগতিকতা, পৌনঃপোৌনিকতা সত্বেও 
নরহরির নিজস্ব ব্যক্তিত্ব ধরা পড়ে, আর স্থচকে পাওয়া যায় উদ্দি্ট ব্যক্তির 


বাকতিত্ব ॥ 


পদাবলীর অবলম্থিত প্রধান বিষয় 

বৈষ্ণব কবিদের পদ্দ রচনার প্রধান বিষয় দুটি-_বাধাকৃষ্ণলীল! এবং 
গৌরাজলশল1 | নরহরিও এই দুই বিষয়ের উপর অসংখ্য পদ রচনা! করেছেন । 
তাঁর 'ভক্কি রত্বাকর” ও “গীতচক্দ্রোদয়ে* ( “মঙ্গলাচরণ* পুথি ও ম্ু্রিত 'পূর্বরাগ” ) 
উভয় বিষয়ের পদ আছে। «গোৌরচরিত্রচিন্তামণি'তে প্রধানত; গোব-বিষয়ক 
পদাবলী সজ্জিত হয়েছে। 


১। “ভক্তি রত্বাকর+ মূলত আখ্যান কাব্য । শ্রীনিবাস এবং সেই সঙ্গে 
নরোতম, রামচন্দ্র ও শ্তামানন্দের জীবনী বর্ণনাই এখানে কবির মৃত্য উদ্গেন্ত। 
সেই আখ্যানেরই পরিপ্রেক্ষিতে এ গ্রন্থে পদাবলী সঙ্িত। বলা বাছুলা, 
পদগুলি সংযোজিত না হলেও প্রতিপান্ত বিষয়ের কোনো ক্ষত্তি হতো নাঁ। 


জীবনী গু রচনাবলী ১৩ 


সাধারণ পয়ারে কবি যে তথ্য পরিবেশন করেছেন, তাকেই রসসমৃদ্ধ বা গীতময় 
করবার উদ্দেস্তেই পদগুলি সংকলিত হয়েছে । বর্দিত বিষয়কে প্রতিষ্ঠিত 
করতে তিনি পূর্বজ কবিদের পদাবলী প্রমাণন্বর্ূপ উদ্ধৃত করেছেন। তৃখন 
নিজের অসংখ্য পদের কিছু কিছু তার সঙ্গে জুড়ে দেবার লোভ সংবরণ করতে 
পারেন নি। 

এই গ্রন্থে তাব উভয় ভণিতার উভয় বিষয়ক পদের সংখ্যা যথাক্রমে ৪৯ 
এবং ১*৮। রাধাকষ্জলীলার পদ্দ আছে গ্রস্থাটর ৫ম তরঙ্গে ৪৩টি ও ১৩শ 
তরঙ্গে ৬ট। গোৌরাঙ্গলীলার পদ আছে ১২শ তরঙ্গেই ১৭৮টি । ৫ম তরঙ্গের 
বর্ণনীয় বিষয় রাঘব গোম্বামীর সাহায্যে শ্রীনিবাসাদির বৃন্দাবন পরিক্রমা । 
গ্রীজীবের নির্দেশে রাঘব গোস্বামী তাদের কষ্চলীলার প্রতিটি স্থানে নিষ়ে 
গেছেন এবং প্রতিটি স্থানের সম্পর্কে প্রচলিত কাহিনী, পুরাবৃত্ত, ইতিহাস ও 
এঁতিহ্থ সম্পর্কে তার্দের অবহিত করেছেন। তার সেই বর্ণনার সঙ্গে সামপ্স্ত 
রেখে তারই মুখে এই রাধারুষ্ণ লীলার পদগুলি প্রকাশিত হয়েছে। তেমনি 
১৩শ তরঙ্গে বীরচন্দ্র প্রভুর বৃন্দাবন ভ্রমণ কালে বানস্ুদেবের লীলাস্থলীর পরিচয় 
প্রদানে রাঘবেবই মুখে উল্লিখিত ৬টি পদ বিবৃত হয়েছে। আবার ১২শ 
তরঙ্গের মৃখ্য বিষয় ঈশানেব তত্বাবধানে শ্রীনিবাস নরোত্বম রামচন্দ্রের নবদ্বীপ 
মণ্ডপ পরিভ্রমণ । ঈশান তাদের গৌর-লীলার প্রতিটি ম্থানের পরিচয় 
প্রদানকালে উল্লিখিত পদগুলি প্রকাশ করেছেন । অর্থাৎ কাহিনীর টানেই 
ক্তিরত্বাকরে*র পদগুলি সজ্জিত হয়েছে। 


সেজন্যে পদগুলি পালাবদ্ধ হিসেবে সাজানো হয় নি। বিশেষ করে 
রাধার বিষয়ক পদগুলিতে কোনো রকম ধারাবাহিকতা নেই। বৈষ্ণব 
পদ্দাবলীতে সাধারণতঃ পূর্বরাগ, অন্থরাগ, অভিসার, মিলন, বিরহ ও 
ভাবসশ্মিলন-_এই ভাবে পদ জঙ্জিত হয়েছে। এতে লীলার একটা আদি- 
মধ্য-অস্ত্যরপ খুঁজে পাওয়1 যায়; পাঠক বা শ্রোতার মনেও কাহিনী সবিশেষ 
উপভোগ্যতা লাভ করে। কিন্তু “ভক্তিরত্বাকর* পালাবদ্ধ রসকীর্তনের গ্রন্থ 
নয়, পদ সংকলিত হলেও বিশুদ্ধ পদাবলী সংকলন নয়। এখানে প্রধান 

নী বা বক্তব্যবিষয়কে পুষ্ট করার জন্তেই পদগুলির আনয়ন। ন্ুতরাং 
উপ্রন্তাদের উপকাহিনীর মতো মুল কাছিনীকে পুষ্ট করাতেই এগুলির সার্থকতা, 
এগুলির সামগ্রিক পালাবন্বরূপের প্রয়োজন হয় নি। যেখানে যে পদটি হলে 


১৪ নরহবি" চক্রবর্তী 


কাছিনীটি হুন্দর হয়, সেখানে সেই ভাবের পদ সংযোজিত হয়েছে । কাহিনীর 
ধারাবাহিকতা বক্ষার দিকে নজর দিয়ে পদসংযোজন।--কবির লক্ষ্য নয়। 
সেজন্রে এ গ্রন্থের ৫ম বা ১৩শ তরলের রাধাকৃষ্খলীলা পদগুলি পালাবদ্ধরূপ 
গ্রহণ করতে পারে নি। পদ্গুলিকে শিরোনাম দিয়ে সাজালেই বিষ্টি 
পরিষ্কার হবে-_ 


€ম তরঙ্গ_ শ্রীকষ্ণের রাধাকুণ্ডের শোভা! দর্শন £ শ্রীরাধার গোষ্ঠ গমনরত 

কষের রূপ দর্শন । নানাবেশধারী কষ্চের রাধার সঙ্গে মিলন (স্বয়ং 

দৌত্য ) £ রাধার জন্মোৎমবলীল! £ রাধারুফেতে রূপ ও নৃতা-_রাস, শয়ন, 
ঝুলন, মিলন £ বলরামের শোভা ও নৃত্য । 

১৩শ তরঙ্গ__-রাধা ও রুষ্ণের জন্মতিথি উৎসব : উভয়ের অভিষেক । 

পালাবদ্ধ রস কীর্তন হিসেবে ১২শ তরঙ্গের গৌরাঙ্গ পদাবলীর মধ্যে একটি 
কাহিনী গত এঁক্য ও সামঞ্জস্ত খুঁজে পাওয়া যায় । নিমাই-এর জন্ম নবন্বীপে । 
কবি জর্ধপ্রথম একটি পদ্দে নবদ্বীপের বন্দনা করেছেন । তারপর পদগুলিকে 
পাশাপাশি সাজিয়ে পাই-__ 

জন্মলীল] : বাল্যলীলা ঃ চুড়াকরণ, অরপ্রাশন, যজ্ঞস্তত্রধাবণ : বিবাহ-__ 

প্রথমবার- লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গে গৌরাঙ্গের প্রথম সাক্ষাৎ, বিবাহের অধিবাস, 

সত্রীআচার, বরগমন, বরসজ্জী, বিবাহ-অনুষ্টান, বধৃসহ ববের গৃহে 
প্রত্যাবর্তন ইত্যাদি । দ্বিতীয়বার বিবাহ- -অন্তুরূপে অধিবাস থেকে বরের 
প্রত্যাগমন পর্যন্ত £ গৌরাঙ্গের নগরভ্রমণ £ সংকীর্তন £ নৃত্য ও ভাবাবেশ, 
অভিষেক £ অষ্টকালীয় নিত্যলীলা £ জন্মাস গ্রহণ । 
গৌর-লীলায় পরিকরদের মধ্যে প্রধান ভূমিকা অদ্বৈত ও নিত্যানন্দের । এই 
তরঙ্গে এদের সম্পর্কে বেশ কিছু পদ সজ্জিত ঃ 

নিত্যানন্দের জন্ম, বিবাহ, বন্ধ ও জাহ্বার অধিবাস, নিত্যাননের ' নৃত্য 

ও রূপ । অছৈতের জন্ম, নৃত্য, রূপ ও ভাবাবেশ। 

২। দ্গীতচজ্ঞোদয়ে” পালাবদ্ধ ভাবে পদাবলী সঙ্জিত। কীর্তনের 
উদ্দেশ্ঠেই গ্রন্থটি সংকলিত। এর “মজলাচরণ” পুখিটিতে নিয্বোক্ত ক্রম পাওয়া 
যায়” 

গোরা বিষয়ক পদাবলী--গ্রভুর অপরূপ রূপের বর্ণনা ; রাধাভাবাকুল 
জীবনী ও রচনাবলী. | ১৪৫ 


গোৌরাঙ্গের বিবিধ চিত্র (মুঝ্ধা মধ্য গ্রগল্ভা অভিসারিকাদি )। প্রসঙ্গতঃ 
নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতের বিবিধ ভাব প্রকাশ । 
রাধাকৃষ্জ বিষয়ক পদাবলী-_উভয়ের রূপ বর্ণনা । 


৩। “শগীতচজ্ঞরোদক় পুর্বরাগণ গ্রন্থের ক্রম-_ 
শ্ীগোরাজের পূর্বরাগ ( গোধদর্শনে নায়িকাদের পূর্বরাগ ) 

. শ্রীরাধিকার পূর্বরাগ £ শ্রীরুষ্ণের পুর্বরাগ । 'এই তিন পূর্ববাগই উজ্জবল- 
নীলমণিতে শির্দিষ্ই রীতি অনুসারে বনিত-_( দর্শন, অবণ : দশ দশ )। 
নদীয়া নাগরী বিষয়ক পদ । 


৪। গোরচরিত্রচিন্তামণিতে গৌর বিষয়ক পদাবলীর ক্রম-_ 
( নবদ্বীপলীলা ) 

শয়নবিলাস £ শয্যোত্থান £ ভক্তাবলী বেষ্টিত বিলাসু £ গৌর প্রতি বুদ্ধদের 

প্রেমোৎকর্ধ ঃ বাৎসল্যবতীদের স্নেহ ( “বাল্যলীল।” ) £ নদীয়া-নাগরী 

বিষয়ক পদ্দ । অষ্টকালীয় নিত্যলীল। ৷ 

প্রপঙগতঃ রাধাকষের ন্বয়ংদৌত্য বিষয়ক পদ ॥ 


(খ) গৌরাজ বিষয়ক পদাবলী 

প্রভুর নবদ্বীপ লীলার প্রকাশ ঃ শ্রীগৌরাঙ্গের নবদ্বীপ লীলার সাক্ষী 
হিসেবে মৃরারি গুপ্চ, 'গোবিন্দ-মাধব-বাস্থ ঘোষ, নরহরি সরকার, বংশীবদন 
প্রমুখের নাম করা যায়। এঁরা চৈতন্যলীলার প্রত্যক্ষদরশর্শ ও লীলাপ্রচারক 
কবি। এদের রচন। পাঠ করে কিংবা ভক্ত ম্বখে গৌরলীল! শ্রবণ করে 
পরবর্তাকালের কবিরা চৈতন্য বিষয়ক পদাবলী বা জীবনী গ্রস্থগুলি রচনায় 
ব্রতী হন। বৃন্দাবন্দাস, জয়ানন্দ, লোচন, কষ্তদাস প্রমুখ জীবনীকারদের 
নাম এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় । নরহরি চক্রবতীর রচনায় বিশেষতঃ গৌর পদদাবলীতে 
এই সমস্ত পূর্বজ কবিদের প্রভাব.লক্ষ্য করা যায়। এমনকি অনেক পদে তিনি 
পূর্ববর্তী. কবিদের পদ্দাবলীর হুবহু অনুসরণ করেছেন । বিষয়বস্ত ও আঙ্গিকে 
তার পদদাবলীতে সবচেয়ে বেশী প্রভাব আছে বৃন্দাবনদাস, নরহরি সরকার, 
.গোবিন্দদাসঃ যছনন্দনদ্রাস, বিচ্যাপতি ও চণ্তীদাসের । 


ছিতীয়তঃ, নবন্বীপলীলার পদাবলীতে কাহিনীগত এঁক্য থাকায়, কেবলমাত্র 
পদ্দগুলির উপর নির্ভর করেই গৌরচরিত্রের বিকাশ ও পরিণতির একট! ইঙ্গিত 
মেলে। জন্ম থেকে নীলাচলগমন পর্যন্ত কাহিনীটির মধ্যে গৌর-জীবনীর 
১৬ নরহরি চক্রবর্তী 


অধিকাংশ তথ্যই আছে, যেগুলি বৃন্দাবনদদাসের চৈতন্ভাগবতেও 
পাওয়া যায় । 

তৃতীয়তঃ, শিল্পকর্ম বিচারে নরহরি সর্বত্র সমান নৈপুণ্য দেখাতে পারেন 
নি। তবে বাস্তবধর্মী চিত্র অংকনে, অলংকারের নৃতনত্বে এবং ছন্দ ও স্থরের 
বৈচিত্র্য তার পদগুলি উপভোগ্য হয়েছে। পদগুলিতে কৃত্রিমতাও ধরা পড়ে 
মাঝে মাঝে । কষ্ট কল্পনা, প্রধান্গত্যঃ সাহিত্যিক পালোর়ানী ইত্যাদি 
বিষয়গুলিও ছুর্লক্ষ্য নয় | 


গোৌরাঙ্গের জন্মলীল৷ 
ভক্তিরত্বাকরে” গৌবাঙ্গের জন্মলীল। বিষয়ক ৭টি পদ আছে। বুন্দাবনদাস, 
এমন কি বাস ঘোষের রচনাতেও দেখ! যায় যে, তারা গৌরলীলাতে কৃষ্ণলীলা 
আরোপ করেছেন । শ্রীরুষ্ণই যে গৌররূপে আবির্ভূত, সেই বিশ্বাসের বশবর্তা 
হয়েই চৈতন্যোত্তর যুগের পদকারবৃন্দ পর্দাবলী রচনা করেছেন । বৃন্দাবন দাস 
তো! গৌরাঙ্গলীলাকে কৃষ্ণশীলারই ছাচে ঢেলেছেন । নরহরি চক্রবত্ঁও এই 
ধারণার অন্থবর্তা ছিলেন। তবে জন্মলীল! পদ্দাবলীতে এই ধারণা কিঞ্চিৎ 
প্রশমিত | 
ফাগুন পৃশিমা শুভক্ষণে | 
পুত্র প্রসবিয়া শচী চাহে পুত্রপানে ॥ 
তিলে তিলে কত উঠে চিতে। 
কনক নবনী ভ্রমে নারে পরশিতে ॥ 
কত না যতনে কোলে করে। 
পুত্রের জনম জানাইয়! মিশ্রবরে ॥ ( ভক্তি পৃঃ ৪৯৯) 


তখন জগন্নাথ মিশ্র-_ 
কত সাধে চলয়ে ধাইয়া । 
না ধরে ধৈরজ চান্দ মুখে নিরখিষ্না ॥ 
লইয়া! আপন প্রিয়গণে । 
করয়ে মঙ্গল কর্ম পুত্রের কল্যাণে ॥ (এ পৃঃ ৪৯.) 


এর মধ্যে অসাধারণত্ব বা অলোৌকিকত্ব কিছু নেই। সংসারের আর দশ জন 
শিশুর মতোই গৌরচন্দ্র ভূমিষ্ঠ হয়েছেন । জনক জননীর সাধারণ হ্াক়্াবেগ ' 


জীবনী ও রচনাবলী রর 


ব. বি. / ন. চ, (২) /৪১-২ 


সাধারণভাবেই বণ্িত হয়েছে । নরহরি বলেন, জন্মকালে চন্দ্রগ্রহণের অস্পষ্ট. 
অন্ধকারে সারা নবদ্বীপে জনসমূত্রে একট৷ বিশেষ চাঞ্চল্য হৃষ্ট্টি হয়েছে । বাইরে 
গ্রহণান্ধকারে দেশবাসী সংকীর্তনে মত্ত । স্থতিকাগৃহে শচীমাতা নবজাতককে 
কোলে নিয়ে হ্ৃষ্টচিত্তে সে আছেন। শিশুর জন্ম সংবাদ পেয়েই নবহীপরাসী 
বালক দেখিতে ধায় চারিভিতে কেহ না ধরয়ে ধৃতি। 
গ্রহান্ধকারে কে চিনে কাহারে অসংখ্য লোকের গতি ॥ 

(এ, পৃঃ ৪৯*) 
কিন্ত শিশুর দর্শনারথখুরা শূন্হাতে আমেন না। শচী-জগন্নাথের পুত্র জন্মেছেন, 
তাকে দেখতে আসছেন সীতার্দেবী, মালিনী দেবী ও অসংখ্য পুরনারী । 

নদীয়ার পুরনারী আইসে সারি সারি 
লইয়! থালি ভরি দ্রব্য বু। ( &ঁ, পৃঃ ৪৯১) 


কোনো রকম তত্ব আরোপ না করেই কবি দেখিয়েছেন, তখন কেবল 
নীয়ার পথে ঘাটেই সংকীর্তন রোল ওঠে নি, জগন্নাথ মিশ্রের বাডীতেও 
নৃত্যগীত বাণ্ঠের আসর বসেছিল । ভাট নাটের জয়ধ্বনি ও বেদধ্বনিতে 
গৃহপ্রাঙ্গণ মুখরিত হয়েছিল ৷ শুধু নদীয়ার পুরবাসীরাই নয়ঃ 
দশদিক হইল উজল । 
পশুপক্ষী বৃক্ষলতা প্রফুল্ল সকল ॥ 


এবং মহানন্দে অদ্বৈত আচার্য তখনো! গঙ্গাতীরে হুংকার করে চলেছেন । 
এই বর্ণনার মধ্যে অবশ্থই গৌরব আছে। জগরাথ মিশ্রকে কবি 
মোটামুটি সঙ্গতি সম্পন্ন রূপে চিত্রিত করে পরিবেশটিকেও জমিয়ে তুলেছেন । 
কিন্ত কবি শেষ পর্যস্ত ধৈর্য রক্ষা করতে পারেন নি। একবার বলে ফেললেনঃ 
দেবতারাও ত্বর্গলোক থেকে এই নবজাত শিশুকে ন্ততি-নতি' করছেন 
(ভক্তি. পৃঃ ৪৯ )। 


বাল্যলীল। 

নরহরির স্বরচিত বাল্যলীলার পদ আছে “ভক্তিরত্বাকরে* ৬টি, “গোরচরিত্ 
চিন্তামণি”তে ১৬টি ও «*গৌরপদতরঙ্গিণীতে ১টি, মোট ২৩টি । গোৌরাঙগের 
বান্তাযলীলার প্রত্যক্ষাশদের প্রভাব থাকা সত্বেও নরহরির পদগুলি উপভোগ্য । 
শিগু নিমাইর এক অপরূপ ্ষিগ্ধ চিত্র কবি এই ভাবে প্রকাশ করেছেন £ 


১৮ নরহরি চক্রবর্তী 


একদিন জগন্নাথ শিশু পুত্রকে কোলে নিম়ে *চান্দমুখে' চুঘ দিচ্ছেন । তখন 


নিমাই বাপের কোল হৈতে। 

ভঙ্গি করি নাময়ে অঙ্গনে বেড়াইতে ॥ 

হামাগুড়ি বেড়ায় অঙ্গনে । 

সোনার নৃপুর বাজে স্চারু চরণে ॥ 
চলিতে হেরই উলটিয়া। 

চলন মাধুরী মিশ্র দেখে দাড়াইয়! ॥ ( ভক্তি, পৃঃ ৪৯২) 


এই বর্ণন! প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণের মতো । পড়তে পড়তে মনে হয়ঃ 
মিশ্রবরের সঙ্গে কবি ও যেন ন্বয়ং উপস্থিত হয়ে বালকের হামাগুড়ি দিতে দিতে 
বারংবার পিছন ফিরে দেখা ও পুনরায় হামাগুড়ি দেওয়ার মধুর ছবিটি 
কৌতুকের সঙ্গে উপভোগ করছেন। কিন্তু তার পরবর্তা অংশ বাৎসলারসে 
আরো বেশী উজ্জল । 

শচীমাতা পুত্রকে 'হাটন? শিক্ষা দেন £ 


মু মৃছু কহেন হাসিয়া । 
ধরো মোর অন্থলি আসিকা ॥ 
শুনি ুখে নদীয়ার শশী । 
মায়ের অনলি ধরে হাসি ॥ 
ধীরে ধীরে উঠিয়া দাড়ায় । 
ছুই চারি পদ চলিযায়॥ 
ছাড়িয়। অঙ্কুলি পড়ে ভূমে । 
শচী কোলে লৈয়া মুখ চুমে ॥ 
কোলে চড়ি চরণ দোলায় । 
বাজয়ে নৃপুর রাঙ্গা! পায় ॥ 
আহ্বকলে কচালি স্তন পিয়ে। 
নাহি যে উপমা তায় দিয়ে ॥ (ভক্তি, পৃঃ.৪৯৩ ) 


গৌরাঙ্গের হামাগুড়ি দেওয়া ও হাটা শিক্ষার অনুরূপ চিত্র পদাবলী 
সাহিত্যে খুব কমই আছে। মারি গুপ্তের “শচীর আঙ্গিনা মাঝে” ও বানু 
ঘোষের “মায়ের অঞ্চল ধরি” ইত্যাক্ছি ছুটি পদের সঙ্গেই বর্তমান পদ ছুটির তুলনা 


জীবনী ও রচনাবলী ১৯ 


চলে। গৃহকে অবলম্বন করে বাঙালীর আটপোঁরে জীবনযাত্রা! ও পারিবারিক 
জীবনের উজ্জল চিত্র এখানে প্রকাশিত হয়েছে । 

শচীমাতা পুত্রকে নৃত্য শেখান। হাত ভন্তি ক্ষীর ননী সরু দেঁন। 
নারীমণ্ডলীর মাঝে বসে শিশু “হরি হরি বোল বলেন। করতালি দেন। 

মরহরি স্থষ্ট শচীমাতা যাদবেন্দ্-বলরামদাস অংকিত যশোদার মতোই 
বাৎসল্যের প্রতিমুত্তি। সদা দুরস্ত নিমাই চঞ্চল বালকদলের সঙ্গে সর্বদা 
ঘরের বাইরে চলে যান। মায়ের হৃদয় পুত্রের অমঙ্গল আশংকায় টনটন 
করে। ্পরাণের পরাণ নীলমণি”কে তাই নানাভাবে নিবৃত্ত করবার চেষ্টা, 
কখনে। তার পিতার নামে নিষেধাজ্ঞা জারি করেন, কখনো! অনুরোধ উপরোধ 
করেন। যাদবেন্দ্-বলরামের স্থরেই নরহরি শচীমায়ের আকৃতি স্পষ্টাক্ষরে 
প্রকাশ করেছেন-__ 

আরে মোর সোনার নিমাই । ূ 

আপনার ঘর ছাড়ি না যাবে পরের বাড়ী বসিয়। খেলাবে এক ঠাই ॥ 

শিশুগণ।খেলাইতে আনিবে তোমার সাথে এথাই রাখিবে তা সভারে। 

যখন যে চাও তুমি তাহ! আনি দিব আমি কিসের অভাব মোর ঘরে ॥ 

য্দি কেহ কিছু কয় তারে দেখাইহ ভয় বাপের নিষেধ জানাইয়া । 

চঞ্চল বালক মেলে বাড়ির বাহিরে গেলে প্রাণ কি ধরিতে পারে হিয়া ॥ 

তিলেক আখের আডে পরাণ রহে না ধড়ে নরহরি জানে মোর দুখ । 

মায়ের বচন ধর ঘরে বসি খেল। কর সদা যেন দেখি চাদ মুখ ॥ 

( ভক্তি, পৃঃ ৪৯৪) 

এখানে শচীমাতা বড় বেশি স্নেহমকী, বড় বেশি সজীব । পুত্রের প্রতি 
এই স্সেহাতিশয্য স্বাভাবিক ভাবেই দৃষ্টিকটু বলে মনে হয় না। আট আটটি 
সম্ভানকে হারিয়ে একমাত্র নয়নের মণি নিমাইকে তাই ব্যথাতুরা জননী 
নয়ানকোণে ধরে রাখতে চান। নিমাই বাইরে যাবে না, অপর ছেলেরাই 
আসবে তার বাড়ীতে খেলা করতে-_কাতর! মায়ের প্রাণ তো এমনি করে 
উঠবেই। এই জননী প্রাণেরই অপরূপ প্রকাশ যাদবেক্দ্রের বিখ্যাত পর্দে-_ 

&"আমার শপতি লাগে না ষাইও ধেন্থর আগে পরাণের পরাণ নীলমণি+ | 

এ পর্বস্ত শিশু নিমাই-র চিত্রে ও চরিত্রে কোনো রকম তত্ব বা অলৌকিকত্ব 

নেই। কিন্তু শচী-জগরাথ-নম্ধন তো! কবির কাছে শুধু মানব সম্ভতানই নন ।. 
নরহরি চক্রবর্তী 


৮১ 


তার দৃষ্টিতে 'ত্রেতায় কৌশল্যাদেবী, দ্বাপরে যশোদ1-ই তো! “কলিষুগে শচী 
ভাগাবতী* এবং যিনি রাম, তিনিই কৃষ্ণ, তিনিই তো কলিতে গৌরাঙ্গ-বূপে 
অবতীর্ণ । বৃন্দাবনদাস গৌরাঙ্গলীলাকে কষ্ণচলীলার ছীীচে ঢেলে সাজিয়ে 
ছিলেন। নরহরি চক্রবর্তা শিশুর চরিত্র অংকনে “ভক্তিরত্বাকরে* লৌকিকতা 
রক্ষা করলেও “গোরচরিত্রচিস্তামণি'র ৬ কিরণে শিশুকে ভাগবতের কৃষ্ণের 
সঙ্গে অভির করেই দেখেছেন। ব্রজের বাৎসল্যবতী রমণীবৃন্দের সর্বোত্তম স্নেহ 
যেমন যশোদানন্দন শ্রীরুষ্ণের উপর ছিল, নবদ্বীপের মাতৃকুলের সর্বোত্তম স্নেহ 
ছিল তেমনি শচীনন্দনের উপর 1১৮ এই গ্রন্থের একটি পদে কবি সে কথা 
স্মরণ করেছেন £ মিশ্রগুহে উপনীত নবদ্বীপের বুদ্ধা বমণীকুল শিশুকে দেখে 
বলাবলি করেন-_ 

“কেহ বলে ওগো কুলের প্রর্দীপ নিমাই গুণের রাশি । 

আমাদের আখি সফল করিতে প্রকট হৈয়াছে আসি ॥... 

«কেহ বলে ওগো আর শুন কিছু না বৃঝি মনের গতি । 

নিজ সুত হইতে শতগুণ স্নেহ উপজে ইহাব প্রতি ॥ 

কেহ বলে ওগো ঘণ তেয়াগিয়া আপিয়ে ইহার তরে। 

তিলেক ছাড়িয়ে যাইতে না জানি পরাণ কেমন করে ॥-*" 

“কেহ বলে ওগো যে বল সে বল বিধিরে এতেক চাই । 

জনমে জনমে এ বালকে যেন নগ্যায় দেখিতে পাই ॥ ( পৃঃ ৬০৯৯) 


ধীরে ধীরে কবি শিশু নিমাই-র উপর কৃষ্ণের বাল্যলীলার ঘটনাগুলি 
দেখাতে চেষ্টা করেন । শিশু নিমাই-র ছুললিত ভাব ও পাড়া-প্রতিবেশীর উপর 
উপদ্রব করবার চেষ্টা, ক্রন্দনরত শিশুর হরিনাম শুবণে সাত্বনা, ননী থেয়ে 
নিজেকে গোপতনয় বলে ঘোষণা, সর্পশিরে শয়ন, চরণচিন্ে ধ্বজবজ্রাংকুশাদি 
প্রকাশ, অস্থুর দমনের অনুরূপ দুই চোরকে দমন, উচ্ছিষ্ট হাড়ির উপর বসে 
মাকে তত্ব কথা বল! ইত্যাদদি।১৯ এই সব বর্ণনা একাস্তভাবেই গোপাল 
লীলার অন্তবর্তা। এই বর্ণনায় বুন্দাবনদাসের “চৈতগ্কভাগবতে'র আদি খণ্ডের 
( ২য় ৩য় ) ঘনিষ্ঠ প্রভাব বর্তমান । 


১৮, “তশ্মাৎ প্রি্তম স্বাত্ম। সর্বেধামপি দেহিনাম্‌__প্রীমন্তাগবত € স. রামনারায়ণ বি্ভারত্ব ) 
১০১৪ ১৮ ৫৪। 


১৯, গৌ, চ. চি. (৬ কিরণ ) ও গৌরপদ তরঙ্গিণীর (পৃঃ ৫১) গদ। 
জীবনী ও রচনাবলী ২১ 


চু একটি পর্দে নরহরি জননী চিত্রটিও অপরূপ ভাবে অংকন করেছেন। 
নিমাই-র চাঞ্চল্য প্রশমনের জন্যে একদিন শচীমাতা দেব-পৃজার নৈবেগ্ প্রস্তত 
করলেন। মায়ের অলক্ষিতে নিমাই এসে নৈবেছ্ থেতে খেতে বললেন, “মুই 
দেবের দেবতা গো মোরে না পৃজহ কি লাগিয়া” । তখন-_ 

হায় হায় করি শচী দাবাডিয়। যায় গে! মনেতে পাইয়া বড় ভয় | 

ব্যাকুল হুইয়া চিতে বিচার করয়ে গো পাছে বা নিমাইর কিছু হয় ॥ 
একমাত্র পুত্র । তারই কল্যাণার্থে যে দেব পূজার নৈবেছ্য, তা যদি দেবসেবার 
আগেই সেই পুত্র খেয়ে ফেলে, তখন কি কোনো মায়েরই মন স্থির থাকতে 
পারে? অমঙ্গল আশংকায় মাষের ধড়ে যেন প্রাণ থাকে না। 


বিবাহ 
গোরাঙ্গের বিবাহ সম্পর্কিত পদ ৫১টি। পদগুলি “ভক্তিরত্বাকরে”র । এত 


অধিক সংখ্যক পদ এ গ্রন্থের অন্তা কোনে বিষয়কে অবলম্বন করে স্ষ্টি হয় নি। 
এমন কি সমগ্র বৈষ্চবপদসাহিত্যে গৌর বিবাহের এতগুলি পদ অন্য কোনো 
কবির নামেও মেলে না । লোচনের কাব্যে বিবাহের সাড়ম্বর অনুষ্ঠান আছেঃ 
কিন্তু শেষ পর্যস্ত তা দাম্পত্যজীবনের দিকে মোড নিয়েছে। 

গৌরাঙ্গের প্রথমবার লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গে ও দ্বিতীবার বিষ্ুপ্রিয়ার সঙ্গে বিবাহ 
হয়। এই দুইবারের বিবাহ উপলক্ষে কবি একই রীতিতে পদ সঙ্জিত 
করেছেন । প্রাকৃ-বিবাহ অনুষ্ঠান, অধিবাস, সত্রীআচার, বরগমনঃ বরের রূপ, 
বিবাহ, বাসরসজ্জাঃ বরের বধূসহ গৃহে প্রত্যাবর্তন । লক্মীদেবীর সঙ্গে 
গৌরাঙগের প্রধমদর্শনও কবি স্ুুচারুরূপে বর্ণনা করেছেন । 

এ দেশে বিবাহ উত্সবে কুলনারীদেরই প্রাধান্য । অন্ঠান্ত স্ত্রীআচার ছাড়া 
বরকে হলুদ্র মাখানো থেকে বাসর ঘরের কৌতুকালাপ পর্যস্ত তাদের ব্যস্ততার 
সীমা থাকে না। বাসর জঙ্জায় কুলনাদীদের কৌতুক বর্ণনায় নদীয়া-নাগরী- 
ভাবের অন্যতম প্রচারক নরহরি চক্রবর্তীর পদগুলি উপভোগ্য হয়েছে ঃ 

গোরা গুণমণি প্রাণপ্রিয়াসহ বিলসয়ে সে যে বাসর ঘরে । 
কুলবধূগণ ঘন ঘন করু গতাগতি কত কৌতুকভরে ॥ 

কেহ নান! ছল করি পরিহাস করে হাসি হাসি মনের স্থুথে। 
কেহ গোরা করকমলে তান্থুল দিয় কহে দেহ লক্ষ্মীর মুখে ॥ 
কেহ গোরাবিধৃব্দনে তাস্থুল দিতে চিতে বনু বায়ে প্রীতি । 
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কেহো পরশের সাধে বাধে কেশ আউলাইয়া নারে ধরিতে ধৃতি ॥ 
কেহে! বিশ্বস্তর কোলে লখিমীরে বসাইয়৷ চারু ভঙ্গিতে চাহে । 
(ভক্তি. পৃঃ ৫*৬) 
গ্রামীন পরিবেশের এই কৌতুকালাপ কবি যেন প্রত্যক্ষদর্র্শর মতো বর্ণনা 
-করেছেন। বরবেশী গৌরাঙ্গের দেহস্থ্ষমা বর্ণনাতেও তিনি যেন পঞ্চমৃখ 
হয়েছেন। বরসজ্জা থেকে বরের প্রত্যাবর্তন পর্যস্ত প্রত্যেকটি কবিতাতেই 
কবি যেন অন্য ঘটনাকে তুচ্ছ করে তার দেহের সৌন্দ্যই দর্শন করেছেন । 
.বরবেশী গৌরাঙ্গের চমৎকার একটি বর্ণনা ঃ 
নদীয়ার শশী রসিক শেখর শোভে ভালো শুভ বিবাহ বেশে । 
চ্চিতাঙ্গ চারু চন্দন তিলক অর্ধচন্দ্রাকৃতি ললাট দেশে ॥ 
নানা পুষ্পময় বিচিত্র মুকুট শিরে পে না ছান্দে কে নাহি ভুলে । 
আখে কাজরের রেখা নব কুলবতী সতীগণে না রাখে কুলে ॥ 
শ্রুতিমূলে মণি মকর কুণগ্ডল ঝলকয়ে কিবা গণ্ডের ছটা । 
মধুর হাসি মাথা মুখখানি নিছনি পৃিমা-চান্দের ঘটা ॥ 
স্থত্রে বাধা ধাহ্য দুর্বাদি সুন্দর হেমদরপণ দক্ষিণ করে । (এ, পৃঃ ৫১৩) 


কীর্তন, নৃত্য ও ভাবাবেশ 

প্রীগৌরাঙ্গের কীর্তন, নৃত্য ও ভাবাবেশ বর্ণনায় নরহরি যেন অক্লাস্তকর্মা 
কবি। এই বিষয়ে “ভক্তিরত্বাকরে”, গীতচন্দ্রোদয় মঙগলাচরণে” এবং প্পূর্ববাগে 
শতাধিক পদ আছে। ভক্ত সঙ্গে গৌরাঙ্গের সংকীর্তন মত্ততা, নৃত্যোন্মদন! ও 
বিবিধ সময়ের বিচিত্র ভাবাবিষ্ট অবস্থা নরহরি পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রকাশ 
করেছেন। খোল করতাল মৃদঙ্গ মন্দিরার ঘনঘোর ধ্বনি, পরিকরবর্গ ও 
ভক্তবৃন্দের সম্মিলিত করতালি ও উচ্চ রবে হরিনাম উচ্চারণ, অসংখ্য 
দর্শনার্ধার ভিড়, আর এ সবের মাঝে নয়ন মনোহর তপ্তকাঞ্চন বর্ণ . দীর্ঘদেহ 
গৌরাঙ্গের অপরূপ নৃত্য-_-শব্ধের পারিপাট্যে, ছন্দের হিল্লোলে, বক্তব্যের 
বলিষ্ঠতায় কবি যেন আমাদের প্রত্যক্ষগোচর করান £ 

আজ কি আনন্দ সংকীর্তনে । 

নাচে গৌরনিত্যানন্দ পরম আনন্দ কন্দ প্রিয় পারিষদবুন্দ সনে ॥ 

নাচে বোলে ভাল ভাল বাজে খোল করতাল. সভে মহাবিহবল পপ্রেমায় ৷ 

নদীর প্রবাহ পারা সভার নয়নে ধারা কেহ কেহ পড়ে কারু গায় ॥ 
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কেহ বা পুলক ভরে হুংকার গর্জন করে কাপে কেহ থির হৈতে নারে । 
কেহ কারু পানে চায়! দুইবাহু পসারিয়া কোলে করি ছাড়িতে না পারে ॥ 
কেহ কারু পায়ে ধরে পদদলি লয় শিরে কেহ ভূমে গড়াগড়ি যায়। 
প্রতু ভৃত্য এক রীতি দেখি নরহরি অতি আনন্দে প্রস্থুর গুণ গায় ॥ 
( ভক্তি, পৃঃ ৫২৯) 


পদটির মধ্যে গৌর নিত্যানন্দ ও পারিষদবৃন্দের নৃত্যরত অবস্থাটি বিশদভাবে 
প্রকাশিত হয়েছে । এ কালেও হরি কীর্তনে বৈষ্ণব মগুলীর মাঝে অনুরূপ 
চিত্র লক্ষ্য করা যায় । গৌর নিত্যানন্দ না হোক, তার সমকালের বৈষ্ণবদের 
বৃত্যদর্শন করেই কবি বর্তমান পদটি লিখেছেন, ফলে প্রত্যক্ষদরশর্খর অভিজ্ঞতা 
ও আবেগ স্পষ্ট অন্ত হয়। 


নৃত্যরত গৌর সুন্দরের অপরূপ রূপ কবিকে কিভাবে আকৃষ্ট করেছিল, 
অসংখ্য পর্দে তারই পরিচয় আছে। গোবিন্দ ঘোষ, রামানন্দ বসু প্রম্খের 
পরেও নৃত্যবিদ গৌরাঙ্গের রূপ বর্ণনাই সমধিক প্রাধান্য লাভ করেছে। কিন্তু 
গৌরাক্গের নৃত্যকালীন বিভিন্ন অবস্থায় কুষ্লীলার নানান তাৎপর্য আবিষ্কার 
নরহরির মতো! চৈতন্ঠোত্তর কবির পক্ষে সাধারণ কবিত্বের কথা নয় । 


নৃত্যরত গৌরাঙ্গের রূপ বর্ণনার একটি সুন্দর পদ ঃ 
«নাচত শচীতনয় গৌর স্থন্দর মনমোহন ।” ( ভক্তি, পৃঃ ৫৫৭) 


গৌরাঙ্গের প্রতিটি অঙ্গের সৌন্দর্য বর্ণনা, বূপদক্ষ কবির যেন প্রাণখোল। 
কীর্তন । 


প্রত্যক্ষদর্শী কবিরা গৌরাঙ্গের ভাবাবেশ বর্ণনা করেছেন । তাদেরই 
পস্থান্ুসরণে নরহরির পদরচনা। বৈষ্ণব কধির বিশ্বাস ধিনি দ্বাপরে কৃষ্ণ 
তিনিই কলিতে চৈতন্য । কৃষ্ণলীলায় ঝুলন, দোল, রাস, মান, দান প্রভৃতি ষে 
সব ঘটনা! ঘটেছিল, আবেগবিহ্বল প্রেমিক কবিরা চৈতন্যের মধ্যে সেই 
ভাবাবেশ আবিষ্কার করেছেন । 


রর নরহুরির পদেও এই সব বিষয়ের উল্লেখ আছে । রাধার সঙ্গে কের 
প্রণয়লীলাই যেন গদাধর-গোরাঙ্গের মধ্যে প্রকাশিত। তাই নৃত্যকালে 
গোৌরাঙ্গ__ | 
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ললিত ভূজ তুলি গরজে হুরি বুলি পুরুব প্রেমরসে ভাসয়ে । 
কত না বারে বারে নিরখি গদ্দাধরে মধ্র ম্বহ্‌ মহ হাসয়ে ॥ 
( ভক্তি, পৃঃ ৫৬৪ ) 


কিংবা, গৌরাঙ্গ__ 
পণ্ডিত গদাই ঘন পানে চাই রাধিক! বলিয়া ভাকে ॥ 
দাস গদাধর করে দিয়া কর উলসে পুলকে গা । 
মু মছ ভাসে কিবা রসে ভাসে কিছু না পাইলু থা ॥ (এ পৃঃ ৫৬৫) 


গৌরনুন্দরের রাস রস বিলাস £ 


ফাণ্ড খেলত গৌরকিশোর । 

বনি বেশ বিশেষ উজোর ॥**. 

গহি করে কাঞ্চন পিচকারী | 

বর বরঘত কেশর বারি ॥ 

ঘন উড়ায়ত আবির গুলাল। 

স্থুরপুর পরশত মহী লাল ॥ (এ পৃঃ ৫৮৩) 


শ্রীবাস গৃহে শ্রীকৃষ্ণ-জন্মোৎ্সবে মহাপ্রভুর নৃত্য বর্ণনা: প্রভু পরিকরদের 
সঙ্গে গোপবেশে নৃত্য করেছেন-প্রত্যেকের মাথায় “নটপটাপাগ* ও “কুস্থম- 
পল্লব, বাহুতে “বলয়*, কটিতে “নব বসন” কাধে দধিছুপ্ধেব বিচিত্রবর্ণা ভাগ, 
হাতে “লগুড১ হলদী-দধি-ঘ্বত স্থশোভিত অঙ্গনে সকলে “হি হি শব্ধ করতে 
করতে নৃত্যে মগ্ন । 


ভাগ দধি যৃত চিত্র বুক £ কাদ্ধে করু করে লগুড় কাহুক £ 
ভঙ্ষি সঙ্গে চলি হলদি দধি ঘ্বৃতঃ পংক অঙ্গনে শোহয়ে । 
হি হি শবদ উচারি ঘন ঘন £ বিপুল পুলকিত তরল তন্মন £ . 
করত ন্থুললিত নৃত্য নিরুপম £ নিখিল তুবন বিমোহয়ে ॥ 
( ভক্তি, পৃঃ ৫৭৮) 


গৌর স্বজ্দরের দপ 
নরহরি চক্রবত্্দ সৌন্দর্য বিলাসী কবি। বিশ্ব ত্রক্মাণ্ডের তিল তিল 
সৌন্দর্য সমাহারেই তার গৌরাঙ্গ তনুর স্থষ্টি। কবি যত কিছু সোন্দর্ধ সঞ্চয় 
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করতে পেরেছেন, তাকেই স্থৃবিন্তস্ত করে গৌর রূপের মধ্যে প্রকাশ করেছেন । 
“ভক্তিরত্বাকর”, 'গীতচন্দ্রোদয়” ( মঙ্গলাচরণ ও পূর্বরাগ ) এমন কি “গৌরচরিক্র- 
চিন্তামণি*তে-_সর্বত্রই তিনি গোর রূপের বর্ণনায় মুখর । সাধারণ ভান্বব ব্বপ 
সৌন্দর্য বর্ণনার পদগুলি ছাড়া যেখানেই তিনি সুযোগ পেয়েছেন, সেখানেই 
গৌরাঙ্গের অপরূপ সৌন্দর্যের বর্ণনা করেছেন । ভাবে ভাষায় ছন্দে অলংকারে 
এই পদগুলি তাঁর পাঠককে বড় মুগ্ধ করে। যেমন-_- 


বিহরত সুর সরিত তীর £ গৌর তরুণ বয়স থির £ 
তড়িত কনক কুমকুম মদ ঃ মর্দন তনু কাতি। 
মদন কন বদন চান্দ : নিখিল তরুণী নয়ন ফান্দ £ 
হত লসত দশন বন্দ £ কুন্দ কুস্থম পাতি ॥ 
অঞ্জনঘন পুত বরণ : কুঞ্চিত কচ ধের্য হরণ : 
বেশ বিমল অলকাকুল £ রাজত অনুপাম । 
ভাল তিলক ঝলক অতি 2 ভাঙ, ভূজগ মঞ্জুল গতি £ 
চঞ্চল দিঠে অঞ্চল রস £ রঞ্জিত রস ধাম॥ 
কুণডল শ্রুতি গণ্ড কলিত £ কণ্ঠহি বনমাল বণিত £ 
বাছ বিপুল বলয়াকর £ কোমল বলিহারি। 
পরিসর বর বক্ষ অতুল £ নাশত কত কুলবতী কুল : 
ললিত কটি সুকুশ কেশরী গরব খরব কারী ॥ 
জগমগ' যুগ জানু তরুণ £ অন্থণাবলি কিরণ চরণ £ 
কমল মধুর সৌরভ ভরে £ ভকত ভ্রমর ভোর । 
করুণাঘন ভূবন বিদিত £ প্রেম অমিয়া বরবত নিত £ 
নরহরি মতি মন্দ কবনু পরশত নহি থোর। 

( ভক্তি, পৃঃ ৫৫৫ । গীতচজ্দোদয় মঙলাচরণ পত্র ৩৩ ক-খ ) 


কবি মানস নেত্রে যা প্রত্যক্ষ করেছেন, ব্ূপ-রনিকের নিকট তা অগ্রত্যক্ষ 
রাখেন নি। পদগুলির মধ্যে ভক্ত কবির আত্মপ্রাণের সৌন্দর্য পিপাসার 
চরিতার্থতা ঘটেছে। গৌরাঙ্গ বিশ্ব মান্গষের কাছে অবতারকল্প মহাপুরুষ, 
কবির কাছে সৌন্দর্য দেবতা, ধার সৌন্দর্ধে পৃথিবীর সমঘ্ত সৌন্দর্য হার মানে। 
নরহুরি সঙ্গানে সৌন্দর্য বস্তটির অন্থশীলন করেছেন, তার ব্যবহৃত অলংকারে 
গতানগতিকতা আছেঃ শব্দ চয়নে যছুনন্দন বলরাম গোবিন্দ্দাসের প্রভাব 


২৬ নরহরি চক্রবর্তী 


আছে, কন্ত তা সত্বেও পদগুলিতে আশ্চর্য ব্যঞ্জন৷ সঞ্চরিত হয়েছে । ভক্ত 
মণ্ডলীর মাঝে ভাবাবিই গৌরাঙ্গের অপরূপ একটি চিত্র-_ 


ভাবে গর গর গৌরন্ুন্দর ভকত মণ্ডলী মাঝেরে। 
কনক ভূধর গরবহর তন্থ বিপুল পুলক বিরাজ রে ॥ 
বিবিধ স্থুঘটন নটন পণ্ডিত তালে পদতল লোল রে। 
মদন মরদন বদনে ঘন ঘন ভণই হরি হরি বোল রে॥ 
অধম দূরগত পতিত পামরে হেরি ধরি করি কোরে রে। 
প্রেমে অতি উমতাই অবিরত সিচই লোচন লোরে রে ॥ 
হবই বলি কলি কলৃষ পলছনে এছে নু অবতার রে। 
দাস নরহরি পহুক করুণ বিলাস ভুবন বিথার রে ॥ 
(গীতচন্দ্রোদয়, মঙ্গলাচরণ পত্র ৩২ক ) 


ভাবাবেশের বিবিধ চিত্র পাই 'গীতচন্দ্রোদয় মঙ্গলাচরণ, পৃথিতে এবং এর 
'পুররাগ” অংশে । পর্দগুলিতে তথ্যের সঙ্গে বৈষ্ণব তত্ব মিশে আছে। 
শ্রীগোরান্গের ভাববিগ্রহটি সৌন্দর্যময় করে প্রকাশ করতে কবি সমর্থ হয়েছেন। 
চৈতন্যকে তিনি যেমন কলি কলৃষনাশী, পতিত-অধম-ুর্গতোদ্ধারক পুরুষ রূপে 
অংকন করেছেন, তেমনি তিনি যে রাধাকৃষ্ণের মিলিত বিগ্রহঃ কখনো রাধা 
ভাবে, কখনো রুষ্ণ ভাবে আক্রান্ত এবং আত্মভাবাস্বাদনে উন্থুখ-_ভাবাবস্থার 
সেই পুর্ণাঙ্গ বর্ণন ও তাত্বিক উপস্থাপনেও তার সাফল্য অনস্বীকার্য । 
পূর্বেই লিখিত হয়েছে যে, 'গীতচন্দ্রোদয়ের” “মঙলাচরণ” ও 'পূর্বরাগ' 
ংশদ্ধয় মাত্র পাওয়া গেছে। এই গ্রন্থের পদসজ্জায় নরহরি শ্রীরপের 
“উজ্জলনীলমণি'র অনুসরণ করেছেন । শ্রীরাধাকৃষ্ণের পূর্বরাগ বর্ণনা করতে 
গিয়ে তিনি প্রথমে গোৌরাঙ্গের পূর্বরাগ বর্ণনা করে বৈষ্ণব রীতির আহ্গত্য 
দেখিয়েছেন । মঙ্গলাচরণ পুথি “রূপামৃতগীতে”র পর মুগ্ধা মধ্যা প্রগল্ভা 
অভিসারিকাদি ভেদে গৌরাজের বিবিধ চিত্র অংকিত হয়েছে । গৌরাঙ্গ ষে 
শ্রীরাধিকার ভাবে আবিষ্ট থাকতেন, ভক্ত কবি এখানে সেই দ্িকটির উপর 
সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। যেমন শিশিরাভিসারের একটি পদ-__ 


- ললিত শিশির খতু নিশি উজিয়ার । 
হিমকর হিম ঘন সমীর তুষার ॥ 
জীবনী ও রচনাবলী ২৭ 


যামিনী পহর যব হি বহি যাত। 
তবে পনু ভাবে ভণই মম বাত ॥ 
এ সখি সুতল গুরুজন মোর । 
অবহি চলব যাহা বরজ কিশোর ॥ 
আগে চলহ তুহু পথ হুনিহারি। 
কহি ইহ বচন চলই পদচারি ॥ 
সময় উচিত কি এ মধুর সিংহার । 
গৌর গৌর কোউ লখই ন1 পার ॥ 
স্থরধনী তীরে করত পরবেশ। 
নবহরি বুঝব কি উলস অশেষ ॥ 
(গীতন্দ্রোদ্য়, মঙ্গলা৮রণ, পত্র ৩৮ খ) 


কিংবা প্রোধিতভর্তৃকার চিত্র__ 
ভাবে অবণ তগ্ পুলক ন থেহ। 
হোত মলিন খিণ কাঞ্চন দেহ ॥ 
জাগই নিশি দিন মন নহু পাস। 
অবনত বয়শে তেজ ঘন শ্বাস ॥ 
খণে কহে কানু গহন দূর দেশ। 
গাঅই থণে তছু চরিত অশেষ ॥ 
খণে রহু নিচল বচন গতি মন্দ । 
নরহরি ছে চরিত হেরি ধন্ধ ॥ 
( গীতচন্দ্রোদয়, মঙ্গলাচরণ, পত্র ৪১ক) 


'গীতচন্দ্রোদয় পূর্বরাগ? গ্রন্থে পূর্বরাগের লক্ষণ, উন্মেষ ও পরিণতি শ্রীরূপের 
উজ্জ্বলনীলমণি নির্দিষ্ট । কবি শ্রীগৌরাঙ্গকে রাধার সঙ্গে অভিন্ন করেই 
দেখেছেন । রাধার পূর্বরাগের উন্মেষ ঘটেছিল শ্রীকষ্ণের নামগুণাদি শ্রবণে, 
চিত্রপট দর্শনে, সাক্ষাৎ দর্শনে ইত্যাদদি। তারপর রুষ্ণকে লাভের জন্তে একে 
একে তার মধ্যে দশ দশার প্রকাশ । নরহরিও গৌঁরাঙের মধ্যে রাধিকার 
ভীক্পখিত ভাবগুলি প্রকাশ করেছেন। যেমন কৃষ্ণবিরহে শ্রীগোরাঙ্গের উদ্বেগ 


অবস্থার বর্ণনা £ ূ 
২৮ নরহরি চক্রবর্তী 


আজ একি ভাবে ভাবিত এমন না দেখি কখন মেন। 
গৌর সুবর্ণ বিবরণ হলে। দিনে নিশাকর যেন ॥ 
জলস্ত অনল সম জলে হিয়! ধৈরয ধরিতে নারে । 
কদশ্ব কানন এ বাণী শুনিতে ভাসয়ে নয়ান নীরে ॥ 
কি কথা কহিতে মনে করে তাহা কহিতে বিষম হয়| 
ঘন ঘন কাপি নিশাস ছাভিয় ভূমেতে পড়িয়া রয় ॥ 
অন্ক্ষণ তন্ন আনছান করে পুছিতে দিগুণ বড়ে। 
নরহরি হেরি ব্যাকুল কি জানি পরাণ না রহে ধড়ে ॥ 


( গীতচন্দ্রোদয়, পূর্বরাগ পৃঃ ৪৭ ) 


শ্রীকৃষ্ণের জন্যে শ্রীরাধার মতোই গৌ চন্দ্রের উদ্বেগের সীমা নেই। তার 
স্পর্শ পাওয়ার জন্যে শ্রীগৌরের অন্তর জলে যায়। দেহখানি বিবর্ণ হয়। 
“কদম্বকানন+ শব্দে তিমি এতই আকুল হয়ে পড়েন যে, তার চোখ ছুটি অশ্রুতে 
ভরে যায়। মনের কথা স্পষ্ট করে প্রকাশ করতে পারেন না। দেহ কেঁপে 
কেঁপে ওঠে । তিনি অন্ুক্ষণ ধরণীশয়নে থাকেন | এই সব কথার মধ্য দিয়ে 
গৌরাঙ্গের মানসিক চাঞ্চল্য ও স্তব্ধতা ব্ঞ্জিত হয়। কবি শ্রীরপের লক্ষণাদি 
সামনে রেখেই এই সব পদ রচনা করেছেন। গৌরাঙ্গের “উন্মাদ” দশার 
একটি চিত্র 


কি কহব গৌর চরিত। 
হেরইতে চমকই চিত ॥ 
খণে চু দিশ চল্‌ ধাই। 
অনিমিখ লোচনে চাই ॥ 
খণে ক্ষিতি পড়ি গড়ি যাত। 
খণে ভণে কত কত বাত॥ 
হাসয়ে খণে খণে রোম্ব। 
খণে অতি আকুল হোয় ॥ 
“খণে ধর ধৈবরজ ভারি । 
বৈঠই বসন সম্ভারি ॥ 


জীধনী ও রচনাবলী ২৯ 


খণে খর নিরত নিশাস। 
নরহরি হৃদয়ে তরাস ॥ 
(গীতচন্দ্রোদয়, পূর্বরাগ পৃঃ ৫৪) 
কষ্ণবিরহে পূর্বরাগাক্রান্ত গৌরচণ্্রকে দর্শন করলে যে কোনে লোকের চিত্ত 
চমকে ওঠে । তিনি ক্ষণে স্থির আছেন, পরক্ষণেই অস্থির হয়ে ধাবিত 
হচ্ছেন। কখনো বিস্ফারিত নেত্রে কোনো দিকে দৃষ্টিপাত করছেন । কখনো 
মাটিতে গড়াগড়ি দিচ্ছেন। কখনো বা আকুল হয়ে উঠছেন। বেশবাস 
স্থলিত হয়েছে । কখনো তিনি মাটিতে বসছেন | ক্ষণে ক্ষণে দীর্ঘ নিঃশ্বাস 
পড়ছে । তা দেখে কবির হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হচ্ছে। শ্ররীক্ূপ নির্ণাত উন্মাঘ 
ঘবশার সকল লক্ষণই পদ্দটিতে প্রকটিত হয়েছে । ও 
এইভাবে দেখা যাচ্ছে যে, নরহরি শ্রীরাধার অভিন্ন তচ্ছ গৌরাঙ্গের মধ্যে 
বাধার সকল রকম ভাবই প্রকাশ করেছেন। বল৷ বাহুল্য তিনি এ কাজে 


সমর্থও হয়েছেন ॥ 


নিত্যানম্দ ও অদ্বৈত বিষয়ক পদ 

ভক্তিরত্বাকরে নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত সম্পর্কে যথাক্রমে ২০টি এবং ১৪টি পদ 
আছে। নিত্যানন্দের জন্মলীল। (৩টি ), বিবাহের অধিবাস (২টি ), বরগমন 
(১টি), নৃত্যরত রূপ (৪টি ), অভিষেক (১টি) এবং ভাবাবেশ বর্ণনা ( ৮টি ), 
বন্দন। (১টি )। নবদ্বীপে ঠচতন্তের নিত্য-লীলার নিত্যানন্দ একজন নিত্যসঙ্গী | 
কিন্তু নবর্ীপলীলার প্রত্যক্ষ পাঁ কবিরা নিত্যানন্দ সম্পর্কে ২।৪টির বেশী পদ 
লিখেন নি। এমন কি চৈতন্তোত্তর কবিদেরও নিত্যানন্দ-জীবন নিয়ে বেশ 
কিছু পদ নেই। এবিষয়ে জ্ঞানদ[সের ৪টি, গোবিন্দদাের ২টি মাত্র পদদআছে। 
বিশ্বনাথের “ক্ষণদাগীতচিন্তামণি"তে প্রতি ক্ষণদায় ১টি করে বিভিন্ন কবির মোট 
২৯টি পদ সংকলিত হয়েছে । কিন্ত নরহরিই তাঁর জীবনের বেশীর ভাগ 
ঘটনাকে অবলম্বন করে পদ রচন! করেছেন। 

 নিত্যানন্দের জন্ম,” অধিবাসঃ বরগমন, বিবাহ, রূপ ও সৌন্দর্য, অভিষেক 
সম্পর্কান্িত তার পদগুলি ঠৈতন্তলীলারই অন্থলরণে রচিত। ভাবাবেশ 
৪ 

বর্ণনার পদ্গুলিতেই কিছু নৃতনত্ব আছে। নিত্যানন্দ সম্পর্কে নরহরির একটি 
অপূর্ব পদ £ 


৩৯ নরহরি চক্রবর্তী 


তৃবনে জয় জয় নিতাই দয়াময় হরয়ে ভবভয় নিজগুণে। 

অধম দূরগত তাহারে উনমত করই অবিরত প্রেমদানে ॥ 
গোৌরহরি বৃলি নাচয়ে বাহু তুলি পড়য়ে ঢুলি ঢুলি ক্ষিতি তলে। 
কোমল কলেবর কি হেম ধরাধর সে ধুলিধৃদর শোভে ভালে ॥ 
জিনি কমলদল নয়ন টলমল সঘনে ছলছল জলধারা 

বনে মৃদু হাসি ঢালয়ে সুধারাশি কলৃষ তব নাশি শশীপার। ॥ 
কিভাবে গর গর কাপয়ে থরথর রঙ্গ কি কব নরহরি দাসে। 


অখিল চরাচর নিরধি পন্ুবর তুলল ছুখভর মুখে ভাসে ॥ 
(ভক্তি, পৃঃ ৬০০) 


বৃত্যোন্মত্ত নিত্যানন্দের ভাববিহ্বল মৃত্তিটির নরহরি স্পষ্ট ব্রেখাঙ্কন করেছেন, 
ছন্দের তালে তালে যেন নিত্যানন্দের "ঢুলি ঢুলি ক্ষিতি তলে" পড়ে যাওয়া 
আরো বেশী স্পষ্ট হয়ে ওঠে । 
অদ্বৈত সম্পর্কে ১৪টি পদের মধ্যে তার জন্মলীলা (২টি), নৃত্য ও 
ভাবাবেশ (০টি ), রূপবর্ণনা (২টি) ও বন্দনা! (১টি)। পদগুলি গৌঁরাঙ্গের 
ভক্তলীলাবিলাসেরই অনুরূপ । তার ভাবাবেশের চিত্রে আছে £ 
প্রবল কলিমদ দমন ঘন ঘন ঘোর গরজি বিভোর । 
গৌরহরি হরি ভণত কম্পই গিরত সহচর কোর ॥ 
অবন্ী ঘন গড়ি যাত নিরুপম ধূৃলিধুলর দেহ। 
কঞ্জলোচন ঝরই ঝর ঝর যন্থু স্থরশাউন মেন ॥ ( ভক্তি, পৃঃ ৬০৩) 
কিন্তু বৃদ্ধ অদ্বৈতৈর চৈতন্ত-আবির্তাবজনিত আনন্দ মত্ত হুংকার মুখর 
ছবিটি আরো! বেশী মনোনম £ 
কিভাবে অদ্বৈতটাদ লম্ফ দেই বীরদাপে। 
হুংকার গর্জন করে ঘন ঘন ভয়েতে পাষও কাপে || 
অষ্ট অষ্ট হাসে কি রস প্রকাশে কেহে না পাইয়ে থা। 
অরুণ নয়নে চায় চারিপানে পুলকে ভরয়ে গা || 
ভুবনমোহন গোরাগুণগান গুনয়ে যাহার মুখে । 
ছুবাহু পসারি তারে কোলে করি নাচয়ে পরম সুখে ॥ (এ, পৃঃ ৬০৪) 
অদ্বৈত সম্পর্কে অনুরূপ বর্ণনা একমাত্র বুন্বাবন দাসের রচনাতেই মেলে । গৌর 


নিত্যানন্দ অদ্বৈত সম্পর্কে কবির ভক্তি ও শ্রদ্ধার চরম প্রকাশ ঘটেছে এই 
সকল পদে ॥ 


জীবনী ও রচনাবলী ৩১ 


গৌর-নাগরী ভাবাত্মক পদাবলী 

নাগরী ভাবাত্মক আড়াই শোর অধিক পদ নরহরি চক্রবর্তঁর গ্রন্থে 
পাওয়1 যায়| | 

মুত্রিত গীতচন্দ্োদয়”-পূর্বরাগে ১০৪টি £ “পূর্ববাগ-মঙ্গলাচরণ” অংশের 
তৃতীয় প্রকরণের প্রথম আন্বাদে ৬১টি, দ্বিতীয় আন্বার্দে ১২টি, এবং শ্শ্রীরুষ্ণের 
পূর্বরাগ” অংশের তৃতীয় প্রকরণের প্রথম আম্বাদে ৩১টি। 

“গৌরচবিত্রচিন্তামণি*তে ১৫০টি £ “নদীয়! নাগরীঃ শিরোনামে ৭ম কিরণে 
৩১টি, ৮ম কিরণে ২৯টি, »ম কিরণে ২৩টি, মোট ৭৫টি । 

ধদেবরমণী"__-'গাঞ্কবিণী-কিন্নরিণী”-_-“নাগপত্বী'দের শিরোনামে গ্রন্থের ১ম, 
১১শ, ১৪শ, ১৬শ কিরণে এই ভাবের পদ আছে যথাক্রমে ২৭, ১৯, ৮ এবং ৮টি, 
মোট ৬২টি। এএ ছাড়া খণ্ডিত ১৭শ কিরণে গার মুখে গৌরাঙ্গের অষ্টকালীয় 
নিত্যলীলা বর্ণনার মধ্যে এই ভাবের পদ্দ পাই ১৩।১৪টি। 

“ভক্তিরত্বাকরে”র ১২শ তরঙ্গে “গোরাঙ্গের বিবাহ+ বর্ণনাংশে পুরনারীদের 
প্রসঙ্গে নাগরী ভাবের পদ আছে ৭টি (৫০৮ পৃষ্ঠায় ২টি; ৫০৯ পৃষ্ঠায় ৩টি, 
₹১৪ পৃষ্ঠায় ১টি, ৫১৬ পৃষ্টায় ১টি )। 

এছাড়া «“গৌরপদ্তরপ্গিণীতে সংকলিত এই বিষয়ের মোট ৪টি পদ এবং 
£গৌরাঙগমাধূরী,র২১ মোট ২টি পদ আমরা চক্রবর্তাঁওর রচনা হিসেবে গ্রহণ 
করেছি । 

এই পদগুলি ব্যতীত গৌরাঙ্গকৈে অবলম্বন করে নরহরির এমন অনেক পর্দই 
আছে, যেগুলিকে নাগর-ভাবের পরিপোষক বলেই মনে হয়। গৌরাঙ্গের রূপ 
ও ভাবাবেশ বর্ণনাতেও “মন্মথদর্পহারী"-“নাগর শেখর'-“রসিক শিরোমণি'- 
প্রেমবিনোদিয়া'-গৌরাজের ছবি লক্ষ্য করা যায়। 


গৌর-নাগরভাব উপাসনা 

গৌর-নাগর উপাসনীর আদি প্রবর্তক শ্রীধণ্ডের নরহরি সরকার । তিনিই 
প্রথম গোরাঙ্গকে মধ্রভাবে ভজনা করেন। শ্রীচৈতন্ত তার জীবৎকালেই তক 
সমাজে ভগবান শ্রীকুষ্ণের অবতার ব্ধূপে পৃজিত হন। নরহরি সরকার শ্রীকফ্ণের 


র্‌. «গো. প. ত." ( ২য় সং) পদ-_বেল। অবসানে € ১১৩ পৃঃ), কে আছে এমন € ১১৩ পৃঃ), 


এক দিন আমি শাশুড়ী (পৃং ১২৮), রমণীরমণ (পৃঃ ১৩*)। 
২১. “গৌরাঙ্গমাধুরী'-_€১৩৩৭) আজি হুরধনী জলে (পৃঃ ১৮৯ ), মরমহি গৌর € পৃঃ ১৮৯)। 


নয়হরি চক্রবর্তী 


৩৭ 


পরিবর্তে শ্রীগৌরাঙ্গ এবং শ্রীরাধারুফের স্থলে গৌর-গদাধরের পৃজার্চন প্রচলন 
করেন । 
বৈষ্ণব সাধকের শ্রীকৃষ্ণের মধ্র ভাবের উপাসক | তার বুন্দাবনলীলার 
গুঢ় তাৎপর্য ব্রজগোপীদের «সর্ব ধর্ম পরিত্যজ্য” কৃষ্ণ ভজনা। সেই কৃষ্ণই 
নবদ্বীপে গৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ । স্বতরাং তার উপাসনা করতে হলে 
ব্রজগোপীর মতো! আবেগ থাক! দরকার । কবি নিজেকে ও অন্যান্য ভক্তদের 
ব্রজগোণীদের স্থানে অভিষিক্ত করলেন । ব্রজনাগর কৃষ্ণ হলেন “নদীয়ানাগর, 
গৌরাঙ্গ, ব্রজগোপীর। হলেন গৌরভক্তের দল-_তারা। “নদীয়ানাগরী+ | অর্থাৎ 
জীবন্ত রুষ্ণলীলার অনুসরণে জীবস্ত গৌরাঙ্গলীল! সৃষ্ট হলো! । 

নরহরি সরকার তাঁর এই ভাবনাকে পদ্দাবলীর মাধ্যমে ব্যক্ত করলেন । 
তার সমকালীন অন্যান্য ভক্তদের মধ্যে বাস্থদেব ঘোষ এই ভাবধারার একজন 
শ্রেষ্ঠ প্রচারক । মুরারি গুপ্ত ও গোবিন্দ ঘোষ এ বিষয়ে কিছু কিছু পদ 
লিখেন । নরহরির ভ্রাতুষ্পুত্র রঘৃনন্দন ও তার অনুগামী একদল ভক্ত এই 
সাধন রীতি শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেন । 

পরবর্তীকালে গৌরনাগর ভাবন সমগ্র বৈষ্ণব সমাজে একটি বিশেষ স্থান 
লাভ করে । নরহরি সরকারের শিষ্য লোচনদাস নাগরী-উপাসনাকেই তার 
কবি-জীবনে বড় করে দেখেন। তার “চততন্যমঙ্গল* ও “ধামালীপদ*গুলিতে 
তারই প্রমাণ আছে। বলরামদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দ চক্রবতী, নয়নানন্দ, 
শেখর, যছুনন্দন, যছ, রসিকদাস, রাধাবল্পভ, দেবকীনন্দন, লক্ষ্মীকাস্ত, 
গোপালদাস, সর্বানন্দ, জগদানন্দ, নরহরি চক্রবর্তা প্রমুখ পদকারগণও এই 
বিষয়ে পদ রচনা করেছেন । | 

“গৌঁরপদতরঙ্গিণীগতে ১৯ জন কবির ১৮০টি নাগরীভাবের পদ সংকলিত 
হয়েছে।২২ এর মধ্যে এমন অনেকগুলি পদ আছে যা এই সংকলন ছাড়া 


অন্য কোনো প্রাচীন পুথিতে মেলে নি ॥ 
পদের বিষয়বন্ত 

গৌর নাগরের ভুবন ভুলানো নয়ন মনোহর রূপসৌন্দ্খ দর্শনে নদীয়া- 

গোবিন্দ দাস-৬, বলরাম-১, বাহু ঘোব-২৪, নয়নানন্দ-৫, জ্ঞানদা স-৩, শেখর-১, বছুনম্মন-৪, 
ষছু-১, নরহরি (সরকার )৮, নরহরি চক্রবতাঁ-৮৩, যুরারি ণ্ত-২, রসিক-১, রাধাবল্পভ-১, 
দেবকীনন্দন-১, লক্্মীকান্ত-১, গৌপালদাস-১, মাধবানদ্দ-২, জগদানন্দ-৫, লোচন-২৬, 
মোট ১৮০টি । 

ক্ীবনী ও রচনাবলী ৩৩ 


ব. বি./ন, চ.৫২)/৪১-৩ 





শ৬ 


নাগরীর! এমনি মৃদ্ধ ষে, তারা সাংসারিক কাজকর্ম ফেলে, এমন কি কুল-শীল- 
লজ্জা-ধর্ম-মানসম্মান সবকিছু বিসর্জন দিয়ে গৌরাঙ্গকে পাবার, তার অঙ্গে 
মিলনের জন্য সর্বদা উৎকণ্ঠিত। এই উতকঠা ও রূপ-বিহ্বলতা৷ তাদের হিতাহিত 
জ্ঞানশুন্য করেছে । তারা কখনো কখনো সুযোগ পেয়ে গৌর-নাগরের দেহে 
টলে পড়েছে, নানা রঙ্গ রসিকতায় মত্ত হয়েছে । কদাচিৎ বাস্তবে মিলন, 
ঘটেছে, গৌর-মিলনের স্বপ্ন দেখেছে । 

নরহরি সরকারের নামে প্রচলিত, গৌরপদতরঙ্জিণীতে সংকলিত ৮টি পদে 
নাগরীদের গৌর-সর্বম্বতা, গৌর-রপান্থরাগের প্রাবল্য ও উন্মত্ততা প্রকাশিত । 
তার পদে অঙ্লীলতা দোষ নেই । 

কিন্ত বাস্থদেব ঘোষের “গৌরপদতরঙ্গিণী'র ২৪টি পদে নাগরীদের গৌর- 
সর্বস্বতা ও রূপানুরাগ শেষ পর্যন্ত দেহবিলাসে পরিণত হয়েছে । তার পদে 
স্বাপ্রসস্তোগ এমন কি বাস্তব মিলনের কথাও আছে। 

মুরারি গুপ্ত বা গোবিন্দ ঘোষ প্রমুখের পদে নাগরভাবের ইঙ্গিত মাত্র 


পাই। 
কিন্ত নাগরভাবকে নিতান্ত গ্রাম্য রতিলীলায় পরিণত করেছেন লোচনদাস। 
ধামালীর স্বরে ও স্বরে রচিত তার পদগুলির অধিকাংশই মান্থষের আদি 
রিপুর আরাধনা, অনেক ক্ষেত্রেই রুচিহীন ও অঙ্গীল। 
নরহরি চক্রবর্তী লোচনদাসেরই সগোত্ত ॥। 


পদগুলি সম্পর্কে বক্তব্য 

নাগরীভাবাত্মক পদগুলির বিষয়বস্তু কবি-সাধকদদের সম্পূর্ণ কাল্পনিক 
ব্যাপার, গৌরাঙ্গ জীবন ইতিহাসের পরিপূর্ণ বিরোধী । এই কল্পনাবিলাঁস 
শ্রীচৈতন্ত জীবনের মর্ধাদাহানিকর ও অশ্রদ্ধেয় । জর্নযাস গ্রহণের পর চৈতন্যপ্দেব 
তুলক্রমেও নারীর এমন কি ধর্মপত্বী বিষুপ্রিয়াদেবীর মুখ দর্শন পর্যস্ত করেন 
নি। বৃদ্ধা তপস্থিনী মাধবীদাসীর সঙ্গে ছু চারটি বাক্যালাপের জন্য পরম প্রিয় 
ভক্ত ছোট হরিদাসকে তিনি বর্জন করেন। সেই জিতেন্দরিয়শ্রেষ্ঠ সন্াসী 
নদীয়ার যুবতীদের প্রতি “কাম-কটাক্ষ* নিক্ষেপ করছেন, নাগরীরা তার গায়ে 
ঢলে পড়ছে, তিনি নিধিচারে তা উপভোগ করছেন, কখনো! বা প্রত্যক্ষ 
দিবালোকে নাগরীর জঙ্গে মিলিত হচ্ছেন১--এমন আদি-রসাত্মক উৎকট 
নরহরি চক্রবর্তী 


৩৪ 


নাগর-ভাবনা শুধু অনৈতিহাসিকই নয়, সম্পূর্ণরূপে কুরুচিপূর্ণও, কল্পনা মাত্র । 
এবং বৈষ্ণব সাধকের নিকট এই কল্পন! “বৈষ্ণবাপরাধ বলেই নিন্দিত । 

নরহরি সরকারের জীবৎকালেই এই ভাবনা ধিক্ক ত হয়েছিল । বৃন্দাবনদাস 
এবং বুন্দাবনের বৈষ্ণব সাধকের! এই ভাবনার নিন্দাই করেছেন । বৃন্দাবনদাস 
লিখেছেন £ 


অতএব মহামহিম সকলে । 
চৈতন্য নাগর হেন স্তব নাহি বলে ॥ 
( চৈতন্যভাগবত, ১৩শ পরিচ্ছেদ ) 


সম্ভবতঃ এই ভাব ধারার আদি অআষ্টা বলেই, বুন্াবনদাস, কষ্তদ্াস কবিরাজ 
নিজ নিজ গ্রন্থে গৌরাক্গের নিত্যসঙ্গী নরহবি সরকারের নামোল্লেখ পর্যস্ত 
করেন নি। 

কোনো কোনো আধুনিক সমালোচক নাগরী পদাবলীর তত্ব তাৎপর্য, 
দার্শনিকতা৷ ব্যাখ্যা করেছেন । জগছ্বন্ধু ভদ্র মহাশয় তার গ্রন্থের তৃতীয় তরজের 
২য় উচ্ছাসের মুখবন্ধে এই ভাবের পদ রচনার ২টি কারণ উল্লেখ করেছেন £ 


প্রথমতঃ শ্রীকৃষ্ণ যখন কংসসভায় উপস্থিত হয়েন, তখন তাহাকে কেহ শক্র- 
ভাবে, কেহ পুত্র, কেহ স্বামীভাবে, কেহ বা নবীন নাগরভাবে অর্থাৎ 
ধাহার যেমন মনের ভাব তিনি সেইভাবে, শ্রীরুষ্ণকে দর্শন করিয়াছিলেন । 
এই জন্য প্রচলিত কথায় বলে-_-প্ক কেমন? “যার মন যেমন? । 
এখানেও তদ্রপ যে নয়নভঙ্গী, যে হান্ত, যে হস্তাদিসঞ্চালন দেখিয়া, 
শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমোন্।দ ভাবিয়া অন্তরঙ্গ ভক্গণ ব্যাকুল এবং যে ভাব- 
ভঙ্গীকে বায়ুরোগ সন্দেহ করিয়া স্েহবতী শচীমাতা আকুলা, সেই ভান্ব- 
ভঙগীকে হাবভাব কামচেষ্টা মনে করিয়া, হাবভাবময়ী নদিয়ার নাগরীগণ 
ষে তাহাকে নবনাগর ভাবিবেন, তাহাতে বিচিত্রতা কি? ফলতঃ 
মহাপ্রভুর নবীননাগর রূপ ভক্তের ইচ্ছান্ুসারে। ধাহার! ব্রজভাবে 
মাতোয়ারা, মধূব রসের রসিক, রসশেখর শ্রীগৌরাঙ্গকে তাহারা আর কোন 
রূপে দেখিতে চাহিবেন? " 


দ্বিতীয়তঃ) শ্রীরুষচ ও গৌরাঙ্গ এক ও অভিন্ন। ব্রজেন্দ্রনন্দন যেই, শচীস্থৃত 
জীবনী ও রচনাবলী ৩৫ 


ছৈল সেই”, তাই রসিক ভক্ত পদকর্তৃত্গণ শ্রীগৌরাঙ্গকে নাগর সাজাইয়। 

আপনারা নাগরীভাবে তাহার বূপগুণ বর্ণন করিয়াছেন ।২৩ 
সতীশচন্্র রায় মহাশয় বাসুদেব ঘোষের কবিরুতি আলোচনাকালে লিখেছেন £ 

পদ্বকর্তা নিজেকে ও তাহার ন্যায় অপর গৌরভক্কে “নদীয়ানাগরী, 

ভাবিয়াই এ পদ্দ রচনা করিয়াছেন । অভিজ্ঞ পাঠকবর্গকে বলিতে হইবে 

না যে, এইরূপ নাগরীভাবের উপাসনার মধ্যে গভীর মনস্তত্বজ্ঞান 

অন্তনিহিত রহিয়াছে । রোমান ক্যাথলিক থ্রীষ্টানদিগের মধ্যেও 73715 

০€011150 বা শ্রীষ্ট-নাগরী অভিমানে খ্রীষ্টের উপাসনা বিরল নহে । 

নারীজাতি চিরকাল কোমলতা, আত্মসমর্পণ ও প্রেমতন্ময়তার জীবস্ত আদর্শ; 

স্থৃতরাং সেই নারীকে আদর্শ করিয়া, নারী অভিমানে যে, প্রেমিক ভক্তগণ 

স্বীয় ইঞ্টদেবের উপাসনায় প্রণোদিত হইবেন, ইহাতে আশ্চর্যের বিষয় 

কিছুই নাই |২৪ 

কবিশেখর কালিদাস রায় মহাশয় বলেন যে, গৌরাঙ্গের অলোৌক- 
সামান্য রূপের ছুনিবার আকর্ষণ দেখানে। ও ব্রজলীলার অন্ধ অনুস্থতি এই সব 
নাগরীভাবাত্মক পদ রচনার উদ্দেশ্ত ।২৫ 

নাগরী পদাবলী যে ব্রজলীলার অনুসরণে স্ষ্টঃ এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। 
এবং নরহরি সরকার, লোচনদ্রাস প্রমুখ সেই পদাবলীকারেরা ষে নিজেদের 
'ব্রজগোপী” ভেবে অর্থাৎ নাগরীর মানসিকতা নিয়েই পদদ লিখেছেন এমন 
অনুমান করারও যথেষ্ট কারণ আছে । বাস্থদেব ঘোষের পদে আছে_ 

১। চল দেখি গিয়। গোর অতি মনোহরে । 


যা মালা গলে আপাদ দোলনি। 
কহে বাসু দিব গিয়া! ফৌবন নিছনি ॥ 
( গৌরপদতরঙ্গিণী, পৃঃ ১০৮, পদ্ম ৩২।১৫ ) 
২। বান্র্দেব ঘোষ কহে শুন মোর কথা । 
গোরার পিরিতিখানি মরমের ব্যথ] ॥ 
(এ, পৃঃ ১০৮, পদ ৩২1৯) 
২৩, এ্রগৌরপদ তরঙ্গিণী, (২য় সং, ১৩৪* ), পৃঃ ১০৫। 
২৪. ্রয্ীপদকল্পতরু, ( ৫ম খণ্ড ), পতী শচন্ত্র রায়, পৃঃ ১৬০ । 
২৪. প্রাচীম বঙ্গ সাহিতা, ( ২য় খণ্ড), পৃঃ ১**। ৃ 
নি নরহরি চক্রবর্তী 


৩। যষ্ত্রমহৌষধি তুই যদি জানসি মক লাগি করহ উপান়্। 
বাস্থদেব ঘোষে কহে শুন শুন হে সখি গোর লাগি প্রাণ মোর যায় ক» 
(&, পৃঃ ১০৯, পদ ও২।২*) 


প্রোবিন্বধাসের ( চক্রবর্তা ?) পদে-_ 
১। মো মেনে মনু মো মেনে মন্থ । 


কিখণে গৌরাঙ্গ দেখিয়া! আইন্ ॥ 
তাহে তন্চ স্থুখ বসন পরে। 
গোবিন্দদাস তেই সে ঝুরে॥ 
(এ, পৃঃ ১০৬ পদ ৩২৩) 
২। গোবিন্দদাস কহই নাগর হারাই হারাই তিলে 
( উ,পৃঃ ১০৭, পদ ৩২৬ ) 
এমনি ক'রে কবিদের ভণিতাংশে জোর দিয়ে পদগুলি পাঠ করলে স্পষ্ট 
বোঝা যায় যে, কবিরা নিজেদের নাগরী বলেই পরিচয় দিয়েছেন, কখনো 
সরাসরি, কখনো কৌশলে । লোচনদাস তো সরাসরি বলেছেন__ 
১। রূপের নাগর রসের সাগর উদয় হলো এসে । 
নাগরী লোচনের মন তাইতে গেল ভেসে ॥ 
(এ, পৃঃ ১১৯, পদ ৩২।৬৮ ) 
২। লোচন পিয়াসে মরে ও রূপ দেখিয়া গো 
বিধাতা বঞ্চিত কৈল মোরে ॥ 
(এ, পৃঃ ১২১, পদ ২৭৮ ) 
অর্থাৎ কবিরা নিজেরাই নাগরী, অস্ততঃ নাগরীর মানসিকতা তাঁদের 
প্রত্যেকেরই ছিল। প্রেমের দেবতা শ্রীগোরাঙ্গ । সে প্রেমের ছুরন্নিবার আকর্ষণ 
সকলেই অন্থভব করেছিলেন । সে কথাই শ্রীচৈতন্যের রূপ ও নদীয়ানাগরীদের 


সুঞ্ঠতার রূপকাত্মক ভাষাম্ব প্রকাশিত হয়েছে। 
কিন্ত শেষ পর্যস্ত নাগরীভাবাত্বক পদ রচনা একটা প্রথায় পর্যবসিত 


হয়েছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর কবিদের ভণিতা৷ স্ৃগ্টির মধ্যে বাস্ুদেব-লোচনের 
আবেগ ছিল না । যে ভাবের উদয়ে পুরুষ সাধক নারীর আবেগ লাভ কয়ে 
সাধনাক্ন সিদ্ধি লাভ করেন, নিজেকে প্ররূতি থেকে অন্ত কিছু কল্পনা করতেও 
পারেন না, নরহরি চক্রবর্তীর কালে সেই আবৈগ অনেকটা প্রশমিত হয়েছিল । 


জীবনী ও রচনাবলী ী ৩৭ 


অথচ অন্ধ প্রথান্গত্যের জন্তে এ যুগের কবিরা লেখনী চালন1 করেছেন। 
লোচনদাস যথার্থই বলেছিলেন £ 
কুল খোয়াবি বাউরি হবি লাগবে রসের ঢেউ । 
লোচন বলে রন্িক হলে বুঝতে পারে কেউ ॥ 
কিন্তু ১৮শ শতকের কবিদের এই “রসের ঢেউ* লাগে নি ॥ 


নরহুরি চক্রবর্তীর নাগরী পদের বৈশিষ্ট্য 


নরহরি চক্রবর্তী গৌর-পারম্যবাদী ভক্ত । নাগরী ভাবনা-মূলক পদ 
রচনায় তাঁর সবিশেষ উৎসাহ ছিল। পদ বচনায় তিনি অন্যান সকল 
কবিকেই অতিক্রম করেছেন । তার নিজের গ্রন্থে আড়াইশোর অধিক পদ 
আছে। “গৌরপদতরক্সিণীর এই ভাবের মোট ১৮০টি পদ্দের মধ্যে তারই পর্ন 
৮৩টি, আর ১৮ জনের মিলে ৯৭টি । 

নরহরি নাগরী ভাবসাধনাকে জীবনব্রত করেছিলেন কিনা জানা যায় না। 
তীর প্রদত্ত ভণিতায় সে রকম কোনো ইঙ্গিত নেই। তবে তিনি যে 
লোচনদাসের মতো গৌরাক্গ-জীবনের বিশেষতঃ তার নবদ্বীপ লীলায় সর্বত্র 
নাগরীভাবের ছড়াছড়ি করেছেন, তাতে সন্দেহ করা যায় না। গৌরনাগরের 
রূপবর্ণনা, নাগরীদের বেশবাস, নাগরীভাব বিতর্ক ইত্যাদি বিষয় ছাড়াও তিনি 
স্বর্গের দেবরমণী, “গাদ্ধধিণী কিন্নরিণী” পাতালের নাগপতীদের মুখে, এমন কি 
গঙ্গা-ষমুনার কথোপকথনের মধ্যে, গৌরাঙ্গকে দেখে জনৈকা বৃদ্ধাক্স মুখে 
গৌরনাগরী ভাবের আমদানী করেছেন । ভক্তিরত্বাকরে গৌরাঙ্গের বিবাহকালে 
গোৌররূপ, পুরনারীফের সাজসজ্জা! ও শচীভবনের মঙ্গলানুষ্টানে তাদের গমনাদি 
বর্ণনাতেও তিমি নাগরীভাব লক্ষ্য করেছেন ।২৬ অবশ্য লৌচনদাসের মতো 
নরহরি চক্রবর্তী বৃদ্ধির প্রীমা অতিক্রম ফরেন নি। লোচন বলেন, গোৌরান্ধের 
জগ্মের সঙ্গে সঙ্গেই বিশ্বত্রঙ্মাণ্ডে পৌরনাপরিয়া ভাব ছড়িয়ে পড়ে-_“গৌরনাগরিয্না 
গদ্ষে ভরিল ব্রহ্মাণ্ড ( চৈতন্তমঙগলঃ আদি ওয় পরিচ্ছেদ )। শিশুকে দেখেই 
বয়ক্ক পুরনারীরদদেরও “অলমল অঙ্গ সভভা'র শ্ঈথ নীবিবন্ধ? | 

নরহরি এমনটা না করলেও কিশোর ও যুবা গৌরাঙ্গের নবহীপলীলাকে 
তিনি নাগরী-গন্ধে আমোদিত করেই প্রকাশ করেছেন । 


২৬, মঙ্সীলকাব্যের মধ্যে বিশেষতঃ বিজয় গুপ্ত ও ভারতচন্দ্রে এই ধরণের বর্ণনা আছে। 
০৮ . নরহ্রি চক্রবর্তী 








দ্বিতীয়তঃ, “শীতচন্দ্রোদয়ে, সজ্জিত পদগুলির ২টি পর্যায়__পূর্বরাগ' 
মঙ্গলাচরণের নাগরীভাবের উদ্দিষ্ট ব্যক্তি জনৈকা নদীয়া নাগরী, বক্তব্য প্রকাশ 
করছে জনৈকা৷ সখী । আর শ্রীরুষণের পূর্বরাগ অংশের পদগুলির উদ্দিষ্ট ব্যক্তি 
গৌরনাগরিয়া, বক্তা জনৈকা কৌতুহলী বৃদ্ধা। এই উভয় ক্ষেত্রের পদসজ্জা 
শ্রীবপ গোস্বামীর “উজ্জ্লনীলমণি*তে প্রদত্ত পূর্বরাগের নির্দিষ্ট লক্ষণান্থসারে £ 
পূর্বরাগের সঞ্চার ; দর্শন (সাক্ষাৎ চিত্রপট, স্বপ্ন ), শ্রবণ (দ্ৃতী বন্দী 
সখী মুখে )। 
পূর্বরবাগের দশ দশা £ লালসা, উদ্বেগ, জাগর্য, তানব, জড়িমা, বৈয়গ্র, 
ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু | 
নরহরি উপরোক্ত রীতি ষথার্থভাবে অনুসরণ করেই পদগুলি অঙ্জিত 
করেছেন। এইভাবে নাগরী-পদ্বসঙজ্জা নরহরিরই প্রথম কীতি। 
তৃতীয়তঃ, “গীতচন্দ্রোদয়” পদসংকলন গ্রন্থ । উপরোক্ত রীতিতে তিনি 
নিজের পদ ও অন্তান্ত কবিদের পদ সজ্জিত করেছেন। কিন্তু উপরোক্ত 
অন্ভাবের কোনো কোনটির উপরে তিনি পূর্বস্থরীদের পদ পান নি। খানে 
নিজেই পদ রচন। করে শ্রীরূপের নির্দেশের সম্মান রক্ষা করেছেন । যেমন-__ 
নাগরীর চিত্রে £ অথ শ্রবণে-_তন্রাদৌ বন্দিবক্তাাৎ শ্রবণে ১টি পদ, 
(পৃঃ ৭৬-৭৭ ) অথ দ্বৃতীবক্তাৎ শ্রবণে ১টি পদ, 
অথ সথীৰজ্তাৎ শ্রবণে ১টি পদ, 
অথ গীতশ্রবণে ১টি পদ; ূ 
তেমনি নাগরীর চিত্রে: লালসাদে৷ ৩টি পদ্দঃ উদ্বেগ ৩টি, জাগধ্য ৩টি, থেকে 
(দশ দশাদি) মৃত্যুদশ! পর্যন্ত প্রতি দশার ৩টি করে পদ । 
দ্বুতীগমন, বেশাভিসার-সংক্ষিপ্ত সন্তোগ, স্বাপ্প 
সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ ইত্যাদি বিষয়ের সকল পদ । 
তেমনি নাগরের চিত্রে £ সকল পদই নতুন । নাগরীর চিত্র বর্ণনায় পদ 
পাওয়া গেলেও কবির এই নাগর চিত্রের নত্ভুন 
ভাবনার পদ-_( বৃদ্ধা মুখে গৌরনাগরের নাগরালী 
ও পূর্বরাগ বর্ণনা ) অন্য কেউ লিখেমনি। 
'গৌরচরিব্রচিস্তামণিখ্র ১ম ও ১১শ কিরণের নাগরীদের রপসুদ্ধতাঃ স্বাপ্র- 
সংক্ষিপ্ত সভোগ বা সংক্ষিপ্ত সম্ভোগের অন্থরূপ পদ পূর্ববর্তা পরবর্তাঁ নানা 


জীবনী ও রচনাবলী ৩৯ 


কবির রচনায় মিলেছে । কিন্তু গৌরাঙ্গকে ঘিরে তার বাড়ীতে গিয়ে নাগরীরা 
কি ছলা কলায় নাগরকে জয় করে নেবে-_এই ভবিতব্যকে নিয়ে রচিত পদাবলী 
নরহরি চক্রবর্তা ছাড়া অন্য কেউ লিখেছেন বলে জান যায় না। 
চতুর্থতঃ, নাগরী পদ রচনার শ্রেষ্ঠ কবি বান্ুদেব ঘোষ, লোচনদাস প্রস্থুখেকর 
মতো৷ নরহরির পদ্দেও অঙ্গীলতার বাড়াবাড়ি আছে। কিন্ত তুলনামূলক 
বিচারে নরহরির পর্দে গৌরাঙ্গচরিত্রে সেই অঙ্গীলতা স্পর্শ করেছে সব চেযছে, 
বেশী। 
গৌরনাগরী পরদ্দের একটি লক্ষণীয় দিক হলো! এই যে, কিছু পদে নাগরী রা 
গৌরাঙ্গকে নিয়ে হাবভাব-মিলনাদ্দি প্রকাশ করেছে, সেখানে গৌরাঙ্গ সক্রিয় 
নন। তিনি কিছুই জানেন না, অথচ তেমন একজন ব্যক্তিকে নিয়ে নাগনীর! 
রভসলীলা কল্পনায় মত্ত। এমন পদ্দগুলির রুচি নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় নয়, 
কিন্তু এতে গৌরচরিত্রের দোষও স্বীকার্ধ নয়। কিন্তু আর কিছু পদে 
গৌরাঙ্গ সক্রিয় হয়ে নাগরীদের সঙ্গে লীলাবিলাস করছেন, এখানে নাগরী ও 
গৌরাঙ্গ উভয় পক্ষই জক্রিয়। এই জাতীয় পদ যেমন রুচিহীন তেমনি: 
গৌরচরিত্রের মর্ধাদাহানিকর | 
এই উভয় ধারার পদ প্রায় সকল কবিই রচনা করেছেন । তবে বাড়াবাড়ি 
আছে বাস্থদেব ঘোষ, লোচন্দাস, গোবিন্দ চক্রবর্তী ও নরহরি চক্রবর্তার 
পদে। 
বান্থদেব ঘোষের পদে পাই £ গৌরাঙ্গ স্বয়ং নাগবীদের উত্তেজিত 
করছেন, বা গৌরাঙ্গের সঙ্গে নাগরী জাগ্রতাবস্থায় দিনে বা সঙ্ঞানে রাত্রিতে 
মিলিত হয়েছে। 
১। আত্‌ গৌরাঙ্গ সনে রজনী গোায়ন্ু সো! সুখ কি কহুব সই 
(বানু ঘোষের পদাবলী, পৃঃ ১৭৩) 
২। অপাঙ্গ ইঙ্গিতে প্রাণ হরি নিল গোরা ( তরু, ২১৫০ ) 
৩। সো বনুবল্পভ গোর! জগতের মন চোরা ( গৌরপদতরঙ্গিণী, পৃঃ ১১০ ), 
লোচনদাসের পদে আছে £ 
১। পতিকে ত্যাগ করে নাগরীর গোরসঙ্গে মিলন : 
্ গৌরপদতরঙ্জিণী, পঃ ১১৭১ পদ ৩২৬২), 
৪০ | নরহরি চক্রবর্তী 


২। গোৌরাঙ্গের সঙ্গে মিলন : ( গৌরপদতরজজিণী, পৃঃ ১২০, পদ ৩1২৭৩) 
গোবিন্দদাস ভণিতার পদে ঃ 
১। রমণী দেখিয়া! হাসিয়া হাসিয়া রসময় কথ! কয় 
(এ, পৃঃ ১০৬), 
২। হাসিয়া রঙ্গিয়! সঙ্গিয়া সঙ্গে । হৈল ঠারাঠারি কি রস রঙ্গে 
(এ, পৃঃ ১*৬)। 
এই জাতীয় পদকে আমরা গৌরচরিত্রের মর্ধাদাহানিকর বলে মনে করি । 
নরহরি চক্রবর্তীর পদের ভাববস্ত বিশ্লেষণ করলে দেখি £ “নাগরীর পূর্বরাগ” 
অংশে নাগরী গৌরাঙ্গ-রূপে বিহ্বল হয়ে মৃত্যুদশা পর্বস্ত প্রাঞ্চ হয়েছে, গৌরাঙ্গ 
সেখানে অনুপস্থিত। নাগরী গৌরাঙ্গকে প্রাণমন সমর্পণ করে দিনরাত্রি তার 
ধ্যানে মগ্ন হয়েছে, লোকে এ নিয়ে অপবাদ দিয়েছে-_এই ভাবের পদে এমন্‌ 
1কছু নেই, যাতে গৌরাঙ্গকে দোষ দেওয়া যায়। গগীতচন্দ্রোদয়ের নাগরীর 
পদ এবং “গৌরচরিক্র-চিন্তামণি”র ৭ম কিরণের পদ্গুলি এইভাবের প্রকাশক । 
তবৃও ছুই এক স্থলে আছে : গৌরাঙ্গ একাকী রাজপথে যাচ্ছিলেন, নাগরী 
তাকে দেখে তার সামনে একটি “মলিন কুমুদ কলি, ছু'ড়ে দিলে । গৌরাঙ্গ 
সেটি কুড়িয়ে নিয়ে কুমুদকে সান্তনা দিয়ে নাগরীর দ্দিকে কটাক্ষ করলেন__ 
এত কহি হাসি নয়ান কোনে । 


বারেক চাহিল আমার পানে ॥ 
( গৌ. চ. চিন্তামণি, পৃঃ ৭8) 


আরেক স্থলে আছে ; জনৈক সুসঙ্জিতা নাগরীর ভ্রাতৃগৃহে যাবার পথে 
গৌঁরাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে । তখন গৌরাঙ্গ__ 
চাহিয়া আমার পানে । 
না জানি কি কলে নয়ন কোণে ॥ 


সঘনে অঙ্গের বসন খসে । 


এসব দেখিয়া সে পুন হাসে ॥ 
(গো. চ. চি. পৃঃ ৭৫) 


তৃতীয় এক স্থানে পাই £ জনৈকা নাগরী গভীর গোরাহুরাগে মাঝে মধ্যে 
মৃছিত হতো | নানা চিকিৎসাতেও সে সারে নি। একবার মুছ্ণকালে তার 
পিসৈস (পিসী-শাশুড়ী ) ছিলেন। তিনি বলেন যে, তার চোখের সামনে 
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এমন বহু কঠিন রোগী কেবল গৌরাঙ্গ-পদস্পর্শে সেরে গেছে । ন্ুুতরাং শাশুড়ী 
বহু আদর করে নাগর গৌরা্কে বাড়ীতে ডেকে এনে “বধূর গায়” প্ম্পর্শ 
করতে সনির্বন্ধ অনুরোধ করে । 


ইহা শুনি গোর] গুণের সাগর বসন ঝাঁপিক্া মুখে। 
ধীরি ধীরি করি রুচির চরণ ধরিল আমার বৃকে ॥ 


স্বপ্নে নয় বাস্তবে সংঘটিত এই তিনটি ঘটনা নি:সন্দেহে আপত্তিকর, কারণ 
এখানে গৌরাঙ্গকে সক্রিয় দেখা যাচ্ছে । 

কিন্তু এগুলি সম্পর্কে কিছু বক্তব্য উত্থাপন করা চলে। এগুলির প্রথম 
ছুটিকে দর্শন শাস্ত্রের ভাষায় ভ্রান্ত পরিদর্শন বললে দোষ নেই । নাগরীর 
ছুড়ে দেওয়1 কুমুদকলি তুলে নেবার পর নাগরী মনে করেছে, ববি গৌরাঙ্গ 
তার দ্দিকে কটাক্ষ করছেন, বুঝি নয়নে নয়নে কথা বলছেন। দ্বিতীয়টিকেও 
নাগরীর কল্পনামাত্র বলা চলে। মনের গতি বিচিত্র। প্রেমের রাজ্যে 
ভাবের ঘোরে প্রেমিক প্রেমিকার অতৃপ্ত কামনায় এ রকম ভাবনা বা এক 
জিনিসকে অন্য রকম ধরে নেওয়াটা মোটেই অসম্ভব নয়। ০ দিক থেকে 
এই ছুটি ঘটনা গৌরচরিত্রের মর্যাদ1 লঙ্ঘন করে ন]। 

কিন্ত তৃতীয় ঘটনাটা রুচিবিরুতির চূড়ান্ত উদ্দাহরণ। শাশুড়ী, পিসী- 
'শাশুড়ীর সামনে তাদেরই অঙ্করোধে অসুস্থ! নাগরীর বুকে একজন পরপুরুষের 
পদ্পর্শ গুনে ভক্তগণ যতই উল্লসিত হয়ে অশ্রপাত করুন মা ফেন, আধুনিক 
কুসংক্কারবজিত রুচিবান পাঠক তা সাদরে গ্রহণ করতে পারবেন না! । তৰে 
ষোড়শ শতাব্দীর কু্ংক্কারকে২৭ যদি মানতে হয়, ভাহলে গৌবাঙ্গকে কিছুটা 
মুক্তি দেওয়া! যেতে পারে। তাছাড়া বাক্যটি উচ্চারণ করেছে নাগরী নিজে 
অন্ত নাগরীদের কাছে। এখানেও গৌরাঙ্গ সক্রিয় নন। কে কি বলে কার 
কাছে নিজের গৌরব বৃদ্ধি করলো” তা! নিয়ে গৌরাঙ্গের কিছু আসে যায় না। 
স্কতরাং এখানেও গৌরাঙ্গ চরিত্রের দোষ ধরা চলে না। তবে বৈষ্ণব সাহিত্যের 
আলোচনায় ভিন্ন দৃষ্টি গ্রহণ করলে এটিকে আপত্তিকর মনে হবে না। 

্বাপ্ত সম্ভোগ বা নাগরীদের স্বপ্রে দৃষ্ট মিলন বর্ণনার পর্দগুলির রুচি 
স্কিদনীয় হলেও গৌরাঙগকে কোনোরূপ দোষারোপ করা যায় না। গৌরাঙের 


২৭. পদম্পর্গে রোগ সার! ব! ম্পর্শযাঞ্ রোগমুক্তি সেকালের একটি কুসংস্কীর । নরোত্মবিলাসে 
€১১শ বিলাস ) আছে, নরোতিষের পদস্পর্শে কুষ্টর্োগী সেরে গেছে । 
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প্রতি গভীর অন্থরাগবশতঃ নাগরীবা স্বপ্নে দেখে যে, গৌরনাগরের সঙ্গে তাদের 
মিলন ঘটছে। এখানে গৌরাঙ্গ সম্পূর্ণ অন্থ্পস্থিত। নাগরীরা স্বপ্লে দেখে, 
তারা গৌরাঙ্গকে কাছে পেয়ে তার দেহ মার্জনা করছে, তার সঙ্গে বঙ্গরস- 
রসিকতায় মত্ত হচ্ছে, মিলন ঘটছে । বাস্থদেব ঘোষের মতো নরহরিও 
এইরকম বক্তব্য প্রকাশ করেন । এজন্যে কবির শালীনতাবোধ ও নাগরী- 
বন্দই দোষ পেতে পারে, গৌরাজ নয় । এখানে নাগরীরের চরিত্রই প্রকাশিত 
হয়, গৌরাঙ্গ সম্পর্কে কোনে মন্তব্য চলে না। যদি তেমন কোনো মন্তব্য 
করতেই হুয়ঃ তবে বলতে হবে গৌরাঙজের সর্বগ্রাসী অলৌকিক প্রভাব 
নাগরীদের উপরেও পড়েছিল, কিন্তু গৌরাঙগকে তারা ভুল বৃঝে মনে মনে 
কুপথে পা বাড়িয়েছে, যেজন্যে গৌরাঙ্গ দায়ী নন । 


নাগরী বিষয়ে নরহরির মৌলিক ভাবনার পদগুলির মধ্যে গৌরচরিত্র- 
চিন্তামণি'র *ম কিরণের পদে নাগরীদের লালসা-প্রকাশক উৎকট কল্পনাবিলাস 
বর্ণনা, নাগরীর1 কী কী কৌশলে গৌরাঙ্গের দর্শন ও মিলন লাভ করবে, সেই 
ভবিতব্যের ব্যাপার ।২৮ গৌরাঙ্গ এখানে সম্পূর্ণ অন্থুপস্থিত। নাগরীদের 
কোনো ব্যাপার তিনি ঘুণাক্ষরেও জানছেন না। এই গ্রস্থের “দেবরমণী, 
গান্ধধিণী কিন্নরিনী” ও গঙ্গা-যমুনার মুখে ব্যক্ত নাগরীভাবনাতেও গৌরাঙ্গ 
অন্ুপস্থিত। সুতরাং এই সকল পদ্দ থেকে গৌরচরিত্রে কলংক লেপন করা 
উচিতও নয়, সম্ভবও নয় । 


পঞ্চমতঃ, নরহরির অন্যান্ত বিষয়ের পদদগুলিতে অনেক ক্ষেত্রেই একটি 

'কাহিনীর ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা যায়। আলোচ্য বিষয়ের পদাবলীতে 

সে রকম কোনো ধারাবাহিক কাহিনী নেই । 'গীতচন্দ্রোদয়ের পদ্দগুলি 

নাগরী বা নাগরের পূর্বরাগের এক একটি বিশেষ অবস্থার প্রকাশক । 
গৌরচরিজচিস্তামণি'র এই বিষয়ের এক একটি পদে এক একটি ক্ষুদ্র ক্ষুত্্ 

কাহিনী গঠন কর! যাঁয়। সে কাহিনী বিবৃত করেছে নাগরীরা, যেগুলি তাদের . 

জীবনে এক এক মৃহূর্তে সংঘটিত হয়েছে। 

২৮, পদগুলির ক্রিয়াপদ লক্ষণীয় «“শচীর ভবনে ধাইয়া, দাড়াৰ' । "পরাণ হরিব", 'আলিঙ্গল 
দিতে অধিক উদ্যত হব', 'নয়ান ইঙ্গিতে কৰে গৌরাঙ্গ পানে হেরিব', 'মোর যুখ 
নিরখিতে না পাইয়া অধিক ব্যাকুল হবে', “মৌর অপরীপ ভাঙ্গ নিরখিয়া ভাসিবে সুখে, 
“রসবশ হইয়া কহিবে' ইত্যাদি । 
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ষষ্ঠতঃ নরহরি ছান্দসিক ও অলংকার বিলাসী কবি। ছন্দের হিল্লোল ও 
অন্ুপ্রাসের ঘনঘটা তার পদের একটি লক্ষণীয় দ্িক। কিন্তু আশ্চর্য যে, 
নাগরীভাবাত্মক পদ্রগুলির অধিকাংশই সহজ সরল বাংলা ভাবায় রছ্িত। 
আড়াইশে। পদের মধ্যে ব্রজবৃলিতে রচিত পদ ২৫টির বেশী নয় এবং অধিকাংশ 
পদের ভণনিতাই “নরহরি”। ভাষায় চশ্ীদাসের প্রভাবই সমধিক | নাগরী 
বিষয়ক পদগুলির ভাষা বাংলা কেন? নাগরী পদের স্থন্টিকর্তা নরহরি 
সরকার | বাস্থু ঘোষ ও লোচন তার সমধর্মী। এদের পদগুলি চত্ীদাসের 
সহজ সাধন পদের মতো! পরিষ্কার বাংল! ভাষায় লেখা । লোচন আবার 
এজন্যে 'ামালী" ছন্দ ব্যবহার করেছেন । 'ামালী* বাংলার নিজন্ব ছন্ৰঃ 
রীতি । নরহরি চক্রবর্তা সেই ট্র্যাভিসন রক্ষা করেছেন । দ্বিতীয়তঃ, নাগরী- 
সাধন! বাংলাদেশের সাধনার একটি নিজন্ব ধারা । বাংলার বাইরে এ সাধনা 
ছিল না। নরহরিও এই সাধনাকে বাংলার নিজন্ব সম্পর্দ করে রাখতে 
চেয়েছিলেন । ব্রজবুলিতে পদগুলি রচিত হলে এই ভাব-সাধনা বাংলার 
বাইরেও ছড়িয়ে পড়ার সুযোগ পেতো । এবং বাইরের লোকেরা এ বিষক্ষে 
তুল বৃঝতেও পারতো। কারণ ব্রজবৃলি এক সময় সমগ্র পূর্ব ভারতে প্রচলিত 
ছিল। মৈথিলী বা অসমিয় ব্রজবৃলিও আছে। যাতে এই ভাবনা নিজ 
গোঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, বহির্বাংলায় এ সম্পর্কে বিভ্রান্তি সি না হয়, 
সেজন্তেই বৃঝি নরহরি বা অপরাপর সকল কবিই নাগরীর পদ বাংলায় রচনা 
করেছেন। 

সপ্তমতঃ, নরহরির পদ্দগুলি থেকে তাকে নাগর ভাবের উপাসক বলে মনে 
হয় না। তার ভণিতায় তেমন কোনো ইঙ্গিত নেই। নরহরি বক্তামাত্র, 
নিজে নাগরী হতে পারেন নি। অর্থাৎ তার পদ্দে ভক্তিভাব শিখিল হয়েছে ॥ 


পদ বিশ্লেষণ 

গীতচক্ঞরোদয়” ( পুর্বরাগ ) 

অনিন্দ্য নুন্দর গৌর নাগরের রূপ দেখেছে নদীয়া নাগরী। আনন্দে, 
সুখ, তৃপ্তি বা সম্তোষে নয়, অনঙ্গ ভুজঙ্গের দারুণ দংশনে তার প্রলুব্ধ চক্ষু 
বারংবার ধাবিত হয় দর্শনীয় সেই অজ্ঞাত পুরুষের উদ্দেশ্তে । আর্তকণ্ঠে 
সখীকে সে তাই সেই নারী-বিমোহন মন্মধদমনকারীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করে £ 


৪৪ নরহরি চক্রবর্তী 


সই ও নব নাগর কে। 
থকিত দামিনী গোরোচনা জিনি কিবা সে রসের দে ॥ 
€ পৃঃ ৬৬-৬৭ ) 

কন্ত নাগরের রূপের বর্ণনায় নরহরির অবশ্যই কোনো মৌলিকতা নেই । তবে 
সখী নায়িকাকে যেভাবে উত্তর প্রদান করেছে, তাকে জাধারণ প্রশ্নোত্তর বলে 
না, তাতে নায়িকার রূপ তৃষ্ণা আরে৷ বৃদ্ধি পায়, পূর্বরাগ পুষ্ট হয়, শুনতে শুনতে 
লজ্জায় ও সন্তোষে অন্তর ভরে যায় ; “হে দে গো রঙ্গিনী রমণীর মণি এ তন্গ 
নিছনি গোরা (পৃঃ ৬৭ ), “এ নব রঙ্গিনী নিরখিলে যারে সে নব রঙ্গিয়া 
গোরা? (পৃঃ ৬৭) ইত্যাদি পদ ছুটি তারই প্রমাণ । 

কথাবার্তা প্রসঙ্গে নায়িকা তার পরিদৃষ্ট রূপের পরিচয় দিতে পারে না । 
চুল এলিয়ে বাহু দুলিয়ে স্থরধনীর জল আলো করে স্নান করছিলেন গোরা । 
নয়নভরে নাগরী সেই রস-নিধিকে দর্শন করেছে । কিন্তু সখীকে তার রূপের 
কথা সে বুঝিয়ে বলতে পারে না বৃঝি রূপের ব্যাখ্য। ভাষায় হয় না, চোখ 
দিয়েই তা অনুভব করতে হয়, সে শুধু বলে 

সে রূপ ছটায় কে বা না ভুলে। 
লাজেতে মদন ঘৃরিয়া বূলে ॥ ( পৃঃ 9০) 

সে রূপের কথা নাগরী আর তুলতে পারে না। দিন রাত্রি &এ রূপবানকেই 
সে যেন দেখতে পায়, তার কথাই যেন অন্য সব কথাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। 
চিত্ব ক্রমশঃ অসংযত হয়ে ওঠে, বূপানুরাগ বিষম হয়ে দাড়ায় । নাগরীর সেই 
আবেশ বিহ্বল পরিচয়টি পাই তারই এক সবধীর মুখে-_ 


সে বিধৃবদ্দনী রমণীর মণি এমন কেনে বা হৈল গো । 

ধৈরজ ধরম লাজকুলভয় কেবা বা হরিয়া নিল গো ॥ 

অনুথণ মনে মনে কি ভাবয়ে বিষম বাউরী পারা গো। 

লোচন বারিজে বারি নিবারিতে নারে সে সরিত ধারা গো ।। 
চমকি চমকি উঠে বারে বারে চকিত চৌদিগে চায় গো। 

খসে কেশ বেশ বসন ভূষণ পুন না সম্বরে তায় গো || 

ঘামে তিতে তন্ন অন্পম ঘন কাপয়ে বিজ্্রী যেন গো। 

নরহরি হিয়! বিয়াকুল হৈল না দেখি কখন মেন গো || ( পৃঃ ৬৪) 


জীবন্বী ও রচনাবলী ৪৫ 


তারপর কিছুদিন ধরে নাগরের আর দর্শন নেই । মদন-বান-জর্জরিতাকে - 
সখীর! চিত্রপটে আঁকা! গৌরাঙ্গ মৃত্তি দেখাক, কিন্তু অস্থিরা নাগরীর চিত্ত তাতে 
সাত্বন! মানে কৈ? চিত্র দর্শনের পরেই সে আর্ভন্বরে বলে ওঠে £ ৮ 
অতি অকাজ করিলু তায় চায়! । 
ওগো] হিয়া মাঝে রহিল সামায়া || 
সদ্দা পরাণ কেমন কেমন করে । 
বৃঝি রহিতে নারিব এই ঘরে ॥ (পৃঃ ৭৪) 
দারুণ যন্ত্রণার ক্ষণিক সোয়ান্তি, নাগরীর স্বপ্নে গৌরসুন্বরকে দর্শন__ 
হেমতন্থ নব পুরুষ সুন্দর স্বপনে পাইলু দেখা । 
হরিলে পরাণ নয়ানের কোণে না চিনিয়ে কোন গোরা। 
(পৃঃ ৭৫) 
স্বপ্পও ভেঙ্গে যায়, নাগরীর মনের চঞ্চলতাও বাড়ে । বন্দিগণ পরম্পর 
পথে ঘাটে গৌরগুণ কীর্তন করে, তা শুনে নাগরী গন্তব্যস্থলে যেতে পারে না, 
ঘরে ফিরে আসে । নির্জনে বসে, অন্লজল রোচে না । এমন সময় জনৈক নারী 
দৃতীর মতো অযাচিতভাবে তাকে গোর রূপের বর্ণনা শুনিয়ে যায় । তার উপর 
সখী এসেও সেই নাগরেরই গুণগান করে । নাগরীর প্রাণ “'আনছান” করে, 
নিজের অন্তরকে নিজেই প্রবোধ দ্রিতে পারে না। ইন্দ্রিয়গুলি অসংযত হয়ে 
ওঠে । ঘর সংসার শুন্য বলে বোধ হয়। এমন সময় “গৌরাঙ্গ্টাদের লীলা 
স্থললিত গান” হয় । নায়িকা নাগরী তা শুনে একেবারে অধৈর্য হয়ে ওঠে । 


কবি নায়িকার পূর্ববাগের লালপাদি দশ দশার বর্ণনা করেন। লালসা 
অস্থভাবিত নাগরীর সুন্দর চিত্র ঃ “সই তোরে কি বলিব আর, (পৃঃ ৭৭), 
ধনী হইল বাউরী পারা” (পৃঃ ৭৮) এবং “আঙ্জু রঙ্গিনী রমণীমণি ধনী, 
(পৃঃ ৭৮) ইত্যাদি পদ তিনটিতে প্রকাশিত হয়েছে। কবি শাস্ত্রনির্দেশেই 
পদ্গুলি লিখেছেন। তবু পদগুলি থেকে নাগরীর গাঢ় লোত, তার দুর্ণা, 
নিঃশ্বাস, চাপল্য ইত্যাদি লক্ষণগুলি শ্বতঃস্ফুর্তভাবেই অন্থুভব করা যায়। 

উদ্বেগাকুল নাগরীর ছবিটিও বেশ উপভোগ্য-_ অস্থির চঞ্চলা নাগরী 
কোস্কাও একদগ স্থির হয়ে বসতে পারছে না। তার আধিতে অশ্রু ঝরছে, 
করতলে মুখ অবনত করে সে নখের আঁচড়ে মাটিতে কি সব লিখে চলেছে, 
শরীর শিহরিত হচ্ছে, বসন স্থলিত হয়ে পড়ছে, ঘামে দেহবল্লরী ভিজবার 


৪৬ নরহরি চক্রবর্তু, 


উপক্রম করছে, মুখে বাক্যটি নেই, ঘনঘন নিঃশ্বাস পড়ছে, তিলে তিলে দেহের 
উত্তাপ বেড়ে যাচ্ছে, সুচারু শরীর বিবর্ণ হয়ে উঠছে। (পৃঃ ৭৯, পদ ১) 

জাগর্্যাবস্থায় নাগরীর চিত্রটি বড় করুণ। ষেদ্দিন (স্বপ্পে বা সাক্ষাতে ) 
সে গৌর নাগরকে দর্শন করেছে, সেই দিন থেকেই না-পাওয়ার অতৃপ্তি, পুনঃ 
না-দেখার অসন্তোষ, অন্যর্দিকে মিলনের জন্তে অসংবরণীয় লোভ, তার জন্টে 
মানসিক উৎকঠ্ঠা-_সব মিশে নাগরীর চোখ থেকে ঘৃম টুটে গেছে, চিন্তায় 
ভাবনায় উদ্‌বেগ ও যন্ত্রণায় সারারাত্রি সে জেগে কাটায়-__ 


অরুণিম আখে নিদ না পরশে শেজে না ছোয়ায় গা। 
উসসি উসসি জাগে সব নিশি মুখে না নিসরে রা ॥ 
€ পৃঃ ৮০, পদ ২) 
ক্রমে ক্রমে শরীর দুর্বল হয়ঃ অসিত-চতুর্দশী চাদের মতো ক্ষীণ হয় দেহ। 
চঞ্চল মন আর দুর্বল দেহ টেনে টেনে সে অস্থির হয়ে ভ্রমণ করে, এখানে-_ 
ওখানে- কোঁনোখানেই শাস্তি নেই, চোখ ছুটি অশ্রতে টলমল করে, বেশবাস 
বিগলিত হয়, কখনো কাতর হয়ে বিলাপ করে । এই ভাবাত্মক তানবের 
পদ্গুলি তাই উল্লেখযোগ্য | 
এক সময় হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে নাগরী মৌনাবলম্বন করে । তার দর্শন 
ও শ্রবণশক্তি লোপ পায়। দীর্ঘশ্বাস ফেলে, অনবসরে সে হুংকার দিয়ে ওঠে, 
সবকিছুতে ভ্রম হয়। কিন্তু নাগরীর এই জডিম৷ অবস্থা প্রকাশ করতে সমর্থ 
হন নি কবি। তিনি যেন শাস্ত্র-লক্ষণ মিলিয়ে অবস্থার নামগুলি পর পর বসিয়ে 
দিয়েছেন, নাগরীর মনটি বা কাজকর্ম দেখিয়ে তা প্রকাশ করেন নি । যেমন-_ 
“ওগো কত প্রবোধিব তায়” (পৃঃ ৮২১ পদ ১) পদটি । 
এই অবস্থার বাকী ছুটি পদ তুলনামূলকভাবে জডিমা প্রকাশ করেছে (পৃঃ ৮৩, 
পদ ৯১ ৩ ) । ্‌ 
সেই হিসেবে বৈয়গ্র্য অবস্থার পদগুলি সুন্দর ( পৃঃ ৮৩১ ৮৪১ পদ ১-৩)। 
নাগরী সবরকম বিবেচনাশুন্য হয়ে খেদ করছে। ভাবগান্তীর্জনিত তার 
করুণ অসহিষ্ণুতা প্রকটিত হয়েছে £ 
খেণে কহে মুই কি কৈলু কাজ । 
খোয়াইলু গুরু গৌরব লাজ ॥ 


জীবনী ও রচনাবলী র "৪৭" 


খেণে কহে কেনে হইবে সিধি। 
মোরে ছুঃখ দেই দারুণ বিধি ॥ 
থেণে কহে সুখে ভাসয়ে যেহো। 
"কিলাগি সদয় হইবে তেঁহো ॥ ( পৃঃ ৮৪) 

অভীষ্ট নাগরকে যখন কিছুতেই পাওয়া গেল না, তখন নাগরীর দেছে 
ব্যাধির লক্ষণ প্রকাশ পেল । ধীরে ধীরে তার সুনির্মল দেহলতা৷ বিবর্ণ হতে 
লাগলো, দেহে শীত অনুভূত হলো, সজললোচনে ভূমিতলে সে শব্যা গ্রহণ 
করলো, সখীরা মিলনের আশ! প্রকাশ করলে, কিন্তু কিছুতেই তার প্রত্যয় 
হলো না, সে বারংবার মাথায় করাঘাত করে গদ্দগদ বচনে বিধাতাকে নিন্দা 
করতে লাগলো দীর্ঘনিশ্বাস নির্গত হলো নখের আঁচড়ে সে বৃক চিরে ফেলতে 
চেষ্টা করলো, সী ছুটে গিয়ে তার হাত ধরে কোলে বসালে। ( পৃঃ ৮৫ পদ 
৩।৬০ )। এখানে শাস্ত্র লক্ষণকে কবি কবিত্বমপ্তিত করেই প্রকাশ করেছেন । 

নাগরী কঠিন যন্ত্রণায় কাতর হয়ে উঠেছে । চারদিকে চেয়ে চেয়ে চমকে 
উঠছে । ভীষণ দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করছে । অস্পষ্টভাবে কথা বলছে ও 
কাদছে, ছুই চার প1 চলে যাচ্ছে, আবার মাটিতে পড়ে যাচ্ছে*_নাগরীর এই 
উন্মাদ দশা চমৎকার ভাবে নরহরি বর্ণনা করেছেন ( পৃঃ ৮৫-৮৭ )। 

মোহ ও মৃত্যুদশা বর্ণনাও নিন্দার নয়। “কি বলিব সইয়ের চরিত, 
(পৃঃ ৮৮) কিঞজলোচনী গোরী নবীন কিশোরী” (পৃঃ ৮৮) পদগুলিতে 
মোহ্গ্রন্তা নাগরীর বিকার বধিত হয়েছে । ক্ষণে ক্ষণে তার মতি গতির 
পরিবর্তন ঘটে, কি ভাবতে কি ভাবে, কি করতে কি করে । সব সময়ই কাদতে 
থাকে, কখনো মাটিতে ঢলে পড়ে । মুখে বাক্য নিঃস্যত হয় না, অচলাবস্থায় 
তনু দেহটি পড়ে থাকে । নিঃশ্বাস প্রশ্বাসও এক সময় বদ্ধ হয়ে যায়। সখী 
মুখে “গোরা” “গোরা” শব শুনে তার দেহ কাপতে থাকে । 

অবশেষে প্রিয়তম নাগরকে না পেয়ে নাগরীর অবস্থা সর্বশেষ পর্যায়ে 
গেল। সে তো নাগরকে তার প্রণয়পীড়া লিখে জানিয়েছিল, মালাও পাঠিয়ে 
আমন্ত্রণ করেছিল। কিন্তু নাগরের আগমন আর হলো না। স্থতরাং 
কন্দর্পের কঠিন বাণের আঘাতে মরণের উদ্যম ঘটে। ক্রাদতে কাদতে সে 
কুশ্থম কাননে প্রবেশ করে, সবীর হাত ধরে কত রকম অনুনয় বিনয় করে। 
বলে, 


৪৮ _ নরহদি চক্রবর্তী 


এবা কি হইল । 

বিধি কৈল বাদ মনে যে ছিল ॥ 

তাহে এই মোর মালতী লৈন্না। 

বনাইহ হার যতন পাক! ॥ 

বিরলেতে কিছু কহিয়! ছলে । 

পরাইহ গোরাচান্দের গলে ॥ ( পৃঃ ৮৯, পদ ২) 
গোঁরার জন্যেই নাগরীর মরণের উদ্যম অপূর্ণ সাধ মালতী মাল। পরানোর 
কাজের ভার তাই সখীদের উপর ন্তন্ত। চির বিদায়ের পুর্বে তার নিম্নোক্ত 
উক্তি যেমন করুণ তেমনি হৃদয় বিদারক-_ 

যু এবে বিদায় তো সভাপাশে। 

যে উচিত তাহা করিবে শেষে ॥ 

তোমব] বেখিত পবাণ হেন । 

সতত কৃশলে থাকিহ যেন ॥ ( পৃঃ ৮৯, পদ ২) 
চিরবিদায়ের পূর্বে এর চেয়ে মর্মান্তিক বাণী আর কী হতে পারে? “অবলা- 
মরম” গোর। জানে না কিন্তু সখীরা নিশ্চয়ই তা জানে । স্থতরাং তারা যেন 
তার শেষকৃত্যটুকৃু সমাধা করে। মরবার আগে নাগরীর সখীদের মঙ্গল 
কামনাটিও আকর্ষণীয় “আমি তো! গেলাম, কিন্ত তোমর] যেন সর্বদা কুশলে 
থেকো? । 

দশমী দশ। অতিক্রান্ত হতে চলে | সখীর৷ কী করবে স্থির করতে পারে 

না। সুন্দরী ভূমিতে শয়ন করেছিল। এমন সময় জনৈক! সহচরী নাগর- 
প্রদত্ত হার তার দেহে স্পর্শ করালো। নাগরী চেতনা পেয়ে আনন্দে উঠে 
বসলে।। বুঝলে নাগরের আমন্ত্রণ পাওয়া গেছে । স্থৃতরাং সে মনের মতো 
বেশ রচনা করলো । সখীদের মাঝে বসে সে হর্ষোগ্যোতক বাক্যালাপ করতে 
লাগলো । তাকে দেখে মনে হলো তার এই আনন্দ বুঝি সদ্য নাগর-মিলন- 
জাত। 


অতঃপর স্বাপ্প সংক্ষিগ্তসন্ভোগ £ নাগরী স্বপ্নে দেখে নাগরের সঙ্গে তার 
মিলন ঘটেছে । 


এইভাবে 'গীতচক্দ্রোছ্য় পূর্বরাগে” নায়িকা-নাগরীর যে চিত্রটি প্রকাশিত 
হয়েছে, চত্ীদাসের রাধার সঙ্গেই তার প্রভৃত সাদৃশ্য আছে ॥ 


'জীবনী ও রচনাবলী দ্র 
ব. বি./ন, চ.(২)/৪১-৪ 


শীতচন্দ্রোদয়ে গৌরনাগরের পুর্বরাগ বর্ণন 
. গীতচন্দ্রোদয়ে শ্রীরুষের পূর্বরাগ বর্ণনার প্রারস্তে নরহরি গৌরাক্ের পুর্বরাগ 
প্রকাশক কিছু কিছু পদ গৌরচন্দ্রিকা রূপে সংযোজন করেছেন । গার মধ্যে 
“তৃতীয় প্রকার, ৯ম আস্বাদের” পদগুলি “নাগরী ভাববিতর্ক” মূলক (পৃঃ ৩০৯- 
৩২০)। মোট পর্দ ৩২টি। ১ নং পর্দটি২৯ ছাড়া বাকি ৩১টি পদ গৌরাঙ্গের 
পূর্বরাগ বিষয়ক । এই পুর্বরাগ বর্ণনায় নাগরবৃত্তিই প্রধান । 


রাধিকার পূর্বরাগ বর্ণনার প্রারস্তে, নরহরি জনৈকা নাগরীর পূর্বরাগ ও তার 
দশ দশা পরিস্ফুট করেছেন, তারই সঙ্গে সমতা রক্ষা করতে গিয়ে কৃষ্ণের পূর্ব- 
রাগের প্রারস্তে এই গৌরনাগরের পূর্ববাগের অবতারণ]। 

পদগুলির শিরোনামে “নাগর, ব! “নাগরী” শব্দটি নেই । আছে “অথ ভাব 
বিতর্কে । তরু বর্ণনা ও বক্তব্য বিষয় দেখলেই এগুলিকে “গৌরনাগরী” পদের 
নতুন রূপ বলে স্বীকার করতে হবে । কোনোও এক নাগরীকে দেখে বা তার 
কথা গুনে গোৌরনাগরের পূর্বরাগের সঞ্চার, তারপর তার দশ দশা প্রাপ্তি 
নাগরী পদে তার পূর্বরাগ বর্ণনা করেছে সখী, কখনো বা নায়িকা ম্বয়ং | এখানে 
নাগর সম্পূর্ণ নীরব, সধীর স্থান লাভ করেছে *প্রেমবিহবল| কাচিৎ কুতুকিনী 
বৃদ্ধা”,৩ঃ যে গৌরাঙ্গকে সর্বদা! "নাতি" বলে সঙ্োধন করে । এই বৃদ্ধার মুখেই 
কবি গৌর-নাগরের দশাগুলির পরিচয় দিয়েছেন । 

সেকালে নাতি-নাতনীদের সঙ্গে বৃদ্ধা ঠাকুরমা-ঠাকুরদাদার! হাশ্ত পরিহাস, 
রনরপিকতায় মত্ত হতেন । রসিকতা করে ঠাকুরমা-ঠাকুরদা নাতি বা নাতনীর 
সঙ্গে নিজের প্রণয় বা বিবাহের সম্পর্কও স্থাপন করতেন । অনেক সময় এ'র! 
পিরিয়াস ভাবেই নাতি-নাতনীদের প্রণয়াম্পদের তত্বও সানন্দে গ্রহণ করতেন, 
এমন কি তাদের পারম্পরিক মিলনেও সাহায্য করতেন । গীতচন্দ্রোদয়ে'র 
*পূর্ববাগে” চণ্তীদাসের নামে এমন ছুটি পদ আছে (পৃঃ ১৪৭-১৫০১)৩১ যেখানে 
বৃদ্ধা দিদিম! মুখর তার “সোনার নাতিনী” রাধিকার পূর্বরাগের চাঞ্চল্য লক্ষ্য 
করে নাতিনীর চাঞ্চল্য উপশমের উপায় খুঁজেছেন। 


২৯, শ্শ্রীণচীতনয় গৌর গুণধাম' (পৃঃ ৩*৯ )_ গৌরগুণকীর্তনবিষর়ক । 


৩০. কবি ন্বয়ং এই বাকাটি লিখেছেন । 
“মোনার নাতিনী এমন যে কেনি' (পৃঃ ১৪৭ ), "সোনার নাতিনী কেন আমি যাও পুনপুন' 


€পৃঃ ১৫) ই 
' নরহরি চক্রবর্ত 


৩৯ 


২ 
নও 


বর্তমান পদগুলিতে চণ্ডীদাসের পদ ছুটির প্রভাব থাকা অসম্ভব নর । 
তাষ। ও ভাব স্প্টিতে মিলও লক্ষ্য করা যায় । নরহরির পদের বৃদ্ধা চণ্তীদাসের 
মৃখরার ভূমিকা পালন করেছে। নাগরী পদে সবীর মতো, নাগর-পদে এই 
কাজটা কোনো সখাকে দিয়েও করানো যেতো, কিন্তু চণ্তীদাসের পদ কবির 
স্মরণে থাকায়, তিনি জনৈক! বৃদ্ধাকেই গ্রহণ করেছেন ।৩২ 

নাগরী পদগুলির মতো বর্তমান অংশে গৌরনাগরের পূর্বরাগের পদগুলি 
শ্রীূপের “উজ্জলনীলমণি”তে প্রদত্ত বীতি অন্ুসারেই সজ্জিত হয়েছে । 

“কুতুকিনী বৃদ্ধা" গৌরাঙ্গের মধ্যে পূর্ববাগের নানা লক্ষণ লক্ষ্য করেছে। 
সে অপর একজন বৃদ্ধাকে সে কথাই বলেছে। তারপর গৌরনাগরকে 
একাকী নির্জনে পেয়ে তার কারণ জিজ্ঞাসা করেছে । বৃদ্ধা একের পর এক 
নাগরের দশাগুলি তাকে বুঝিয়ে বলেছে, কিন্তু নাগর সম্পূর্ণরূপে নীরব 
দেকেছেন। তার বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে কোন রকম প্রতিক্রিয়া নাগরের 
মধ্যে ঘটে নি। তিনি উত্তর দেন নি, বচসাও করেন নি। “সংক্ষিপ্ত 
সম্ভোগ রসোদগার অংশে (পৃঃ ৩১৯২০), বৃদ্ধারও তার সঙ্গিনীদের চাতুর্ধ- 
বচনে একবার মাত্র নাগরকে বিচলিত দেখ যায়-__ 


“তাহা শুনি সে নাগর রায় । 

নারে থির হৈতে কত উঠে চিতে চকিত চৌদিগে চায় ॥ 

হাসি সভারে ভাসায় স্থুথে |” 

মনে হয়, নরহরি এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন যে, গৌরনাগরের পূর্বরাগ 
সম্পূর্ণ কাল্পনিক, তা গৌরচরিত্রের মর্ধাদাহানিকর, সুতরাং অপাপবিদ্ধ 
গোৌরাঙ্গের পৃত-চরিত্র ম্মরণ করেই তিনি তাতে দোষ স্পর্শের আশংকায় 
গৌরাঙ্গকে নীরব করে রেখেছেন । তাই এই তিন ছত্রকে ব্যতিক্রম বলেই 
ধরে নেওয়া যায়। | 

গৌরনাগরের পূর্বরাগ ও তার দশ দশা, সন্ভোগাদি বর্ণনায় কবি তার 
নাগরচিত্র অঙ্কনে কোনো দিক দিয়েই মৌলিকতা প্রদর্শন করতে পারেন 
নি। এমন কি কবি অধিকাংশ পদ্দে গৌর-ভাববিকার বর্ণনার নামে নাগরীদের 
৩২. ই্্রীকৃষ্কীর্ডনে বৃদ্ধ! বড়াই । " নরহরি তণিতায় প্রাপ্ত পাঠবাড়ী ২৬৩১ নং পুথি, “পদামৃতলিন্ধু” 
ও *পদামৃতমাধুবী'র বৃদ্ধা পৌর্ণঘাসী । প্রাচীন বাংলা প্রেম সাহিত্যে নায়ক-নায়িকার প্রেমের 
সেতুরূপে এই বৃদ্ধার আগমন (প্র. বর্তমান নিবন্ধ, র্থ অধ্যায় )। 


আবনী ও রচনাবলী €১ 


রূপসুগ্ধতাঁকেই বড় করে দেখেছেন, ছু একটি চরণে মাত্র গৌরাঙ্ের প্রসঙ্গ 
আছে। উদাহরণ স্বরূপ এই অংশের যে কোনে! একটি দশার যে কোনো একটি 
পদকে গ্রহণ করা চলে-__ / 

অথ লালসায়াং__ 

সোনার নিমাই মোর পরাণ জড়ায় হে দেখিতে তোমার তন্থখানি | 

পরাণ কেমন করে তাহা কি কহিব হে শুনি চাদ বদনের বাণী ॥ 

হেলিতে ছুলিতে তুমি পথে চলি যাও হে কেশ আউলাইয়! ফেলি পিঠে । 

তখন কুলের বধূ ধায় চারি পাশে হে দেখয়ে তোমারে এক দিঠে ॥ 

তুমি ত কাহারু পানে ফিরিয় না চাও হে তাহাতে পাইলু মনে দুখ | 

আরাধিলু বিধি তেহো৷ সদয় হইল হে এতদিনে হবে মেন সুখ ॥ 

কহ মোরে মরম এ লাজ পরিহরি হে ধৈবজ হরিল কোন্‌ ধর্নী। 

নরহরি সহ সব যতনে সাধিব হে বারেক তোমার মুখে শুনি || 

( পঃ ৩১১-৩১২) 

এর মধ্যে লালসাতুর গৌরাঙ্গের ছবি কই? বরং বৃদ্ধী বা যুবতীকুলেরই তাকে 
দেখবার লালস]। পদটিতে স্পষ্ট | 

তবে লালসা অংশের দ্বিতীয় পদটিতে বুদ্ধার মুখের গৌরের লালসার 
কিঞ্চিৎ পরিচয় আছে। 

উল্লেখযোগ্য যে, এই অংশে ঘনশ্যাম ভণিতার বা ব্রজবুলিতে রচিত কোনো 
পদ্দ নেই। সবগুলি নরহরি ভণিতার বাংলা পদ ॥ 


পদ বিশ্লেষণ 

“গৌরচরিব্রচিস্তামণি, 

গীতচন্দ্রোদয়েঃ একজন নাগরীকে অবলম্বন করেই দশটি দশার পরিচয় 
আছে। গৌরনাগরকে অবলম্বন করে তারই বিশিষ্ট মানসিকতাটি সেখানে 
স্পষ্ট | তাকে সাহায্য করেছে জনৈক! সখী । সখীই অধিকাংশ ক্ষেত্রে 
নাগরীর মনোভাব পাঠককে জানিয়েছে । 

গোঁর়চরিগ্রচিস্তামণিতে নাগরী একজন মাত্র নয় দলে দলে নাগরীদের 
উপস্থিতি । তারাই পারস্পরিক কথাবার্তায় নিজ নিজ গোরাহুরাগ প্রকাশ 
করেছে । নাক্ক বহুবল্পভ হলে, সাধাপনপতঃ বল্লভাদের মধ্যে পারস্পরির ঈর্ষা 
দ্বেষ ও রেষারেষির ভাব জন্মে ৷ কিন্ত এ গ্রন্থের নাগয়ীদের' মধ্যে তেন কোনো 


৫২ নরছরি চক্রবর্ভা 


ঈর্ধাদির ইঙ্ষিতমাত্র নেই । তারা সকলেই এক পথের পধিক। তার গৌর 
মিলনে পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করেছে । একে অপরের কাছে আপনার 
অনুরাগ ব্যক্ত কবে কৌতুক ও আনন্দ উপভোগ করেছে। এই প্রসঙ্গে শ্রীমদ্₹- 
ভাগবতের রুষ্ণ ও গোপীলীলার কথা মনে পড়ে । নরহরি ভাগবতের পৌরাণিক 
কথাকে যেমন নতুন রূপে প্রকাশ করেছেন, তেমনি তাকে বাঙালীর ঘরোয়া 
জীবনের কথায় পর্ষবসিতও করেছেন। তাতে হয়তো পুরাণকে পাই নি, 
কিন্ত জীবনকে যে পেয়েছি, তা অনম্বীকার্য | 

কিন্তু নাগরীদের প্রতিবন্ধকতা করেছে তাদের ননদ, শাশুড়ী, শ্বশুর প্রভৃতি 
নিকট জনেরা | পদাবলীর শ্রীরাধিকার মতো! নাগরীবা কুলবধূ। স্বামী, ননী, 
শ্বশুর, শাশুডী, দেবর, 'মাসৈসা*দির সঙ্গে নিত্যকার সাংপারিক কাজকর্ম করেই 
তাদের জীবন কাটাতে হয়। তাদের লোকভয়, সমাজভয়, কৃলশীল-মান মরধাদার 
ভয়ও 'আছে। পরপুরুষের প্রতি তাদের আকর্ষণ অবৈধ । স্থৃতরাৎ আত্মীয়ের! 
সতর্কভাবে তাদের প্রহরায় নিযুক্ত থাকে ৷ গীতচন্দ্রোদয়ের নায়িকা-নাগরীরও 
নিশ্চয় এই সব বিপত্তি ছিল, কিন্ত কবি তার আদৌ উল্লেখ করেন নি । কলে 
এখানের নাগরীদের গোরান্ববাগের জঙ্গে দ্বিধ] ছন্ব,, লজ্জা! ভয় ধের্ধয গিলিয়ে 
অপূর্ব চরিত্রবত্তা বিকশিত হবার সুযোগ পেয়েছে। 

“গীতচন্দ্রোদ্য়ে” সমাজ ও প্রতিবেশ আড়ালেই রয়ে গেছে । এখানে 
নাগরীদের কখাবর্তায় অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে তার ছায়াপাত ঘটেছে । 

সর্বোপরি, তাদের কথাবর্তায় কেবল তাদের বা গৌরাঙ্গের চরিত্রই নয়, 
তাদের ননদী, শাশুড়ী বা শ্বশুরেরও চরিত্র স্ষুটতর হয়েছে । অনেক স্থলে 
ননদী তার ধূর্ততা, শঠতা, চাপল্য ও কামবাসনা নিয়ে, শাশুড়ী তার সংসার 
ও বধুদের প্রতি সদা সতর্ক দৃষ্টি, কীর্তন[সক্তি, ধর্মকর্মব্রতাদিতে বিশ্বাসাদি 
নিয়ে জীবন্ত হয়ে উঠেছে । 

দ্বিতীয়তঃ, পদগুলির অধিকাংশই নরহরি ভণিতাযুক্ত সহজ বাংলায় রচিভ। 
এক একটি পদ এক একটি ক্ষুত্র ক্ষুদ্র কাহিনী । কাহিনীটি বিবৃত করেছে নাগরী 
নিজে । গোরাম্থরাগের প্রেক্ষাপটে আপনার চরিজ্র কথন এগুলির উপভোগ্য 
বিষয় । বিশিষ্ট সামাজিক পটভূমিকায় পরিবারস্থ আত্মীয়দের বাধা সত্বেও 
ভাদের গোররূপ তৃষ্ণা ও তীব্র তীক্ষ গোরানুরাগ এবং সেই সঙ্গে তাদের মধ্যে 
উপস্থিত বুদ্ধির প্রাখর্য, চাতুর্ষের সাফল্য ও কল্পনার আতিশধ্য মিলে 
কধিতাগুলি আখাধনীর হয়ে উঠেছে । 


জীষহী ও রচনাবলী €৩ 


“নদীয়া নাগরী* শিরোনামের পদগুলি তিনটি কিরণে (৭ম, ৮ম ও ৮ম) 
সজ্জিত) যথাক্রমে নাগরীদের প্রবল গৌররূপতৃণা, স্বাপ্রসম্ভোগ ও ভবিস্তৎ 
মিলন লালসা বিষয়ে রচিত । টু 

গৌররূপ দর্শনে নাগরীরা পাগল । জগৎ সংসার তাদের কাছে নিরর্থক । 
গোরাই তাদের যথাসর্বস্ব। একত্রে যতক্ষণ থাকে ততক্ষণই তাদের আনন্দোল্লাস। 
নিঃসঙ্গ হলেই বিষাদ ও অন্ধকার তাদেরকে গ্রাস করে । কেউ 'আতুর+ হয়ে 
রাত কাটায়, কেউ স্বপ্ন দেখে বিচলিত হয়, কেউ নিশাস্তে গৃহকর্ম সেরে অন্যের 
কাছে ছুটে যায়। সেখানে পরস্পর পূুর্বদিন ও রাত্রি যাপনের কথাবার্তা 
বলে। 

কেউ বলে, অসুস্থতার ছল করে কুটিলমতি শাগুড়ীকে ঠকিয়ে শয়নঘবে 
যাবার নামে বাইরে দাড়িয়ে গৌরাঙ্গ দর্শন করেছে (৫ নং পদ )। কেউ 
উপস্থিত বৃদ্ধির অভাবে শাশুড়ীর কাছে শপথ করে যে, সে গৌরাঙ্গ সম্পর্কে 
কিচ্ছটি জানে না (৬ নং পদ )। জনৈকা নাগরীর মুখে শাশুড়ীকে ঠকানোর 
রীতিটি চমৎকার হয়েছে_ 

সংকীর্তনরত গৌরাঙ্গ যাচ্ছিলেন । নাগরী তখন রন্ধনে ব্যস্ত। গোর- 

সঙ্গে তার অবৈধ সম্পর্ক শাশুড়ী কিছু কিছু জানতো । সুতরাং শাশুড়ী বধুকে 

ঘরে আবদ্ধ রেখে বাইরে এসে কীর্তন শুনতে থাকে । বধু ক্রোধে জলতে 
থাকে। কিছু উপায় নাদেখে সে জানালা1খুলে দাডায়। নাগরকে 
নয়নকোণে ইঙ্গিত করে, নাগরও কটাক্ষে প্রত্যুত্তর জানিয়ে চলে যায়। 
বধু পুনরায় বন্ধনে বসে। শাশুড়ী শিকল খুলে দেখে বধু রন্ধনে গভীর 

ভাবে মগ্ন আছে (৭ম কিরণ, পদ নং ১৬)। 

ননদীদের “ননদপনা” নাগরীদের কাছে অসহা। তারা ন।নাভাবে বধূদের 
গোরান্ুবাগে বাধা দেয়, মা বাপের কাছে দোষারোপ করে । পথে ঘাটে 
বধৃকে পাহারা! দেঁয়। বধূরাও সে জন্টে তাকে ঠকানোর পথ খোজে। 
জনৈকা নাগরীর মুখে শুনি__ 

জল আনবার পথে গৌরাঙ্গকে দেখে ভাবাবিষট নাগরীর কলসীটি মাটিতে 

পড়ে ভেঙ্গে যায় । সংবাদ পেয়ে ননদী তার গর্জন করতে করতে ছুটে আসে । 

নাগরীও ফন্দী আটে। ননদীর প্রশ্ের উত্তরে সে বলে যে» ননরদীরই 

চরিত্র সম্পর্কে লোকের মর্মাস্তিক অকথা কুকথার প্রতিবাদ করতে গিয়েই 


নরহরি চক্রবর্তী . 


তার কলসীটি ভেঙ্গেছে । ননদ কৃতজ্ঞতা ভরে বধূকে সাস্তন| দেয় ।” (৭ম 

কিরণ, পদ ৮)। 
এই পদগুলির মধ্যে ভক্তি বা নাগরীবৃত্তির চিত্র যতটা আছে, তার চেয়েও 
বাঙালী সংসারের নিত্যকার অগ্মধূর চিত্রটিই পাঠককে মুগ্ধ করে । 

৮ম কিরণে নাগরীদের ্বপ্প প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে । গোরার প্রতি 
'গভীর আসক্তিবশতঃ নাগরীর। তার সঙ্গে মিলনাদি কামন! করে। কিন্ত কঠিন 
বাস্তবে তা পূর্ণ হবার উপায় নেই। নাগরীদের সেই অপুর্ণ সাধ স্বপ্রে পুর্ণ 
হয়| 

প্রভাতে তারা একত্রিত হয়ে পরস্পর স্বপ্রদর্শন উত্থাপন করে । 

পদ্দগুলি স্বপ্নসভ্তোগের, পরিপূর্ণ আদিরসাত্মক, কুরুচিপূর্ণ ও অঙ্গীল। 
গৌরচরিত্রকে এগুলি নিঃসন্দেহে কলৃষিত করেছে । তবু নাগরীদের মনো. 
ৰিশ্লেষণে এগুলির গুরুত্ব অস্বীকার কর! যায় না। জনৈকা নাগরীর স্বপ্প অতি 
অদ্ভুত | সে বলে-_ 

রাত্রে গৌরনাগর তাদের ঘরে ঢুকে ভুল করে তার নন্দীর পালংকে 

যান। নদী “চোর চোর+ বলে বধূুকে জাগিয়ে দেয়, গোর ভীত হয়ে 

দূরে লুকোতে চেষ্টা করেন। ননদী ধমক দিয়ে তাকে তাড়া করে। অদ্ুরে 

গৌরাঙগকে দেখে । সে তাকে আদর করে পালংকে আনে ও উভড়ে 

রৃভসকেলিতে মত্ত হয় । 

নাগর কিন্তু এ যে তার প্রার্থিত নাগরী নয়, তা বুঝতে পারেন । তিনি 

বিষগ্ন হয়ে চারদিকে চোখ রাখেন । তখন নন্দী বধুর কাছে এসে সে 

ঘটনা গোপন করতে সনির্বন্ধ অনুরোধ করে । (পেদ ১১, পৃঃ ৯৯)। 


এ ভাবে দেখা যায় পদগুলিতে অঙ্গীলতার চূড়ান্ত পরিণতি ঘটেছে। 
গোরার সঙ্গে নাগরীদের দ্েহজ মিলন বর্ণনা গৌরচরিত্রকে চরম আঘাত 
করেছে। বান্ুদেব ঘোষ ও লোচনের পরিবেশিত আপত্তিকর আদিরস 
নরহুরি চক্রবর্তার হাতে পড়ে তটপ্রাবী বন্যার মতো উদ্দাম হয়ে উঠেছে। 


৯ম কিরণে অতৃপ্ত নাগরীদের গৌর-মিলন কল্পনাবিলাসের চূড়াস্ত পরিণতি । 
কোনো ক্রমেই যখন মিলন সম্ভব হয় নাঃ তখন কে কি ভাবে তার সঙ্গে মিলিত 
হতে পারবে, তারই পরিকল্পনা করে নাগরীর। । 

পথে ঘাটেও ষখন নাগরের দর্শন নেই, তখন তারা অগত্যা শচীগৃহে গিয়ে 
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গৌরাজকে দর্শন করতে চায়। মঙ্গলপ্রার্থিনী শাশুড়ীদের এক দৈবজ্ঞ একটি 
উপায়ও বলেছিলেন যে, বধূর যেন প্রত্যহ প্রাতঃকালে শচীরদেবীর পদধূলি গ্রহণ 
করে। বধূদ্দের “সোনায় সোহাগা' | শাশুড়ীরা আদর করেই তার্দের-্শচীগৃহে 
পাঠায়। তব পাছে তাদের গপ্ত গ্রণয় ব্যক্ত হয়ে পড়ে এই ভয়ে তারা গৃহ 
কর্ষের অজুহাত দেখায় । তারপর দল বেঁধে শচীগৃহে যেতে মনস্থ করে । 

নববাস পরিহিতা৷ নাগরীবুন্দ গমনকালে বলে, তাদের কেউ যেন শচীগৃহে 
কোনে! কারণেই মনোভাব ব্যক্ত না করে, ঠাট্টা পরিহাস ইসারা! বন্ধ রাখে, 
সুস্থির থাকে। কারণ অস্থিরত! প্রকাশ পেলেই শচীদেবীর টনক নড়বে। 

তখন কেউ বলে শচীকে প্রণাম করে লজ্জিত হয়ে দাড়াবে, ঘোমটার 
ফাকে গৌরাঙ্গ দর্শন করবে । এবং “নয়ানকোণে" “অনায়াসে তীর হৃদয় 
জয় হবে, তিনি অস্থির হয়ে উঠবেন । কেউ বলে “আখির ঠাবাঠারি হলে 
“ধৈরজ ধরম কিছু না থাকিবে কাপিব মদনভবে ||, 

ঘামে দেহ ভিজে যাবে, চুলগুলি এলিয়ে পড়বে, গাত্রবাস খসে পড়ার 
উপক্রম হবে, এবং “গৌরাঙ্গ চান্দেরে আলিঙ্ছন দিতে অধিক উদ্যত হব ।, 
(পদ ৬, পৃঃ ১*০)। 

এর চেয়েও অনেক রুচিহীন বক্তব্য আছে। গৌরাঙ্গকৈে উত্তেজিত করার 
জন্ঠে নাগরীরা নারীর স্বাভাবিক লজ্জা, সাধারণ ভদ্রত৷ পর্যস্ত বিসর্জন 
দিয়েছে । কবি যে তাদের সম্পুর্ণ অনাবৃত-দেহ করে বর্ণনা করেন নি, এই 
রক্ষা । ১৯৪ ১৩ নং ইত্যাদি কিছু পদে নাগরীদের কবি এমন কামোন্মত্ত 
করে একেছেন যে, তা সাধারণ পাঠকের পড়বার উপায় নেই । 

গ্রন্থের ১*ম ও ১১শ কিবণে সুরললনার্দের পাবস্পরিক কথাবার্তায় গৌর ও 
গৌরনাগরীদের চরিজ্র পরিস্ফুট হয়েছে । কবি স্থরনারীদের “নাগরী” বলেন নি, 
কিন্ত এদের কথাবার্তা গুনে এদেরকে নদীয়া! নাগরী থেকে পৃথক করা যায় না। 
দেবরমণী বলেই গৌরাঙ্গকে তার! পায় ন| | তাই বেদনা তারা ফেটে পড়ে-_ 

ধিক ধিক রহু ন্ুরপুর়ের বসতি ধিক এ শরীর ভার। 

ধিক ধিক রন্থ নম়ন“এ রূপ যৌবনে কি কাজ আর ॥ পৃঃ ১৯৯ 
গোর ও নাগরীদের চারিত্তিক গুচি অগুচি নিয়ে তারা পরস্পর কথা' 

করে। 
পরিবক্পনার দিক থেকে এই অংশটি অদ্ভিনবস্ছের দাবী রাখে । নরহৃরির 
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পূর্ববর্তা কোনে! কবির এই জাতীয় পরিকল্পনা নেই । দেবরমণীদের আচরণে 
মর্ত মানবীদেরই পরিচয় ও সাদৃহ্ত আছে। রূপ-পিপাসা, সৌন্দর্য প্রবণতা, 
কলহপ্রিয়তা, বাক্‌-নবাবী-ভাব ইত্যাদি লক্ষণগুলির প্রকাশে তার! ষেন 
আমাদের পরিচিত সংসারের মাঝখানে এসে স্থান করে নিয়েছে । তবে প্রধান 
বক্তব্য-বিষয়ের পুনরাবৃত্তির জন্যে পদগুলির গৌরব ততটা বৃদ্ধি পায় নি ॥ 


(ঘ) রাধাকৃঝ্-লীল। বিষয়ক পদাবলী 

নরহরির গ্রন্থে রাধারুষ্জ ও বলরাম বিষয়ে ৭২১টি পদ আছে। 
“ভক্তিরত্বীকরে” ৫৯, 'গৌরচরিন্রচিস্তামণিতে ১৪ ( মোট ২৩টি, তন্মধ্যে ৭টি 
ভক্তিরত্বাকরেও আছে ) ্গীতচন্দ্রোদয়-মঙ্গলাচরণ পুথিতে ২৬, এবং এর 
পূর্ববাগ নামক যুব্দ্িত গ্রন্থে ৬৩০ । 

সাধারণতঃ বৈষ্ণব পদণগুলিকে সসশাস্ত্রাসারে পালায় পালায় বিন্যস্ত করা 
হয়। চৈতন্যপৃবযুগের বিদ্যাপতির পদাবলীতে নিস্বোক্ত বিষয়ে পদ পাওয়া 
যায়__বয়ঃসদ্ধিঃ পূর্বরাগ, অভিসার, মিলন, মান, বিরহ, রসোদৃগার, ভাবোল্লাস, 
প্রার্থন. প্রভৃতি । পর-চৈতন্য পর্দাবলী উজ্জলনীলমণির আদর্শে রচিত। 
গোবিন্দদাসের রচনায় উল্লিখিত বিষয়গুলি ছাড়াও নতুন পালা আছে_ স্বয়ং 
দৌত্য, বনবিহার, বাসকসজঙ্জা, বিপ্রলন্ধা, খণ্তিতা, কলহান্তরিতা, দান ও 
নৌকালীল1, দোল ও ঝুলন, রসালস ও কুঞ্জভঙ্গ, প্রেমবৈচিত্ত্য, অষ্টকালীয় 
লীলা ইত্যাদি। এ ছাড়। শ্রীরুষ্ণের বাল্য ও গোষ্ঠলীলার পদ এ যুগে প্রচুর 
রচিত হয় । 

কিন্ত নরহরির পদ্দাবলীতে এরূপ কোনো! ধারাবাহিক পালা বিন্যাস লক্ষ্য 
করা যায় না। তিনি সংস্কৃত সাহিত্যে স্ুপগ্ডিত ছিলেন | টৈষ্ণব রসশাস্ত্রগুলি 
উত্তমরূপে অধায়ন করেছিলেন । আবার পদ্দাবলী সংকলন গ্রন্থও প্রস্তত 
করেছিলেন । ন্ুতরাং পদাবলীর বিষয়বস্ত ও পাল বিষ্তাম তার অজান। 
থাকবার কথা নম্ব। কিন্ত আলোচ্য পদগুলি সেকূপ কোনে] দাবী রাখে না। 

গক্তিরত্বাকরে*র পদগুলির বিষয়বস্ত হলো ৫ম তরঙ্গ: (১) রাধাকুণ্ড- 
শ্তামকুণ্ড বর্ণনা, ৫২) রাধার কৃষ্ণ-সৌন্দর্ধ দর্শন, (৩) নান! ছদ্মবেশে রাধা-কফের 
মিলন, (8) বলরামের সৌন্দর্য, নৃত্য ও বিলাস, (৫) রাধার জন্মলীলা,. 
(৬) রাধাকষেের বন্দনা, (৭) রাস ও মিলন-_রাঁধা-কষের রূপ, নৃত্য, 
জললকেলি, কুঞ্জবিহার, ঝুলন, ফাডখেল! ইত্যাদি বর্ণনা । ১৩শ তরজ : রাখা, 
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ও কৃষের জন্মতিথি উৎসব, অভিষেক । আসলে এই পদগুলিতে পালা 
বিষ্তাসের উপায়ও ছিল না। «৫ম তরঙ্গে শ্রীনিবাসাদিকে এবং ১৩শ তরঙ্গে 
বীরচন্দ্রকে যথাক্রমে বাঘব পণ্ডিত ও বাসুদেব বুন্দাবনস্থ কৃষ্ণলীলাস্থলীরু এক 
একটিতে নিয়ে গেছেন। এক এক স্থানের মাহাত্্য জানানোর সময় 
এদের ম্বুখেই কবি এই পদগুলি প্রকাশ করেছেন । 

আবার 'গোৌরচরিব্রচিস্তামণি”র পদগুলি গ্গী-ষমুনার কথোপকথনের সময় 
সংযোজিত । যমুনা গঙ্গাকে “গৌরাঙ্গের পুরব বিলাস" অর্থাৎ “কৃষ্ণ (রাধা ) 
তত্ব শোনাচ্ছেন । এগুলির বিষয়ে তাই পালা স্থগ্টির দরকার হয় নি। 
পদগুলিতে পাই-_-(ক) রাধা-কষ্ণের পরিচয়» (খ) বিভিন্ন ছদ্মবেশে ও ছলে 
উভয়ের মিলন, (গ) উভয়ের অষ্টকালীয় লীল। (নিশাস্ত ও প্রাতঃকালীয় 
বিহার মাত্র পাওয়া গেছে )। 

“গীতচক্দ্রোদয়” পর্দ সংকলন গ্রন্থ । “উজ্জলনীলমণি"র আদর্শে এতে 
পদাবলী সঙ্জিত। “মঙ্গলাচরণে গৌরবন্দনা্দির সময় কবি রাধাক্কষ্ণ বিষয়ক 
কিছু পদ সংযোজন করেছেন । এ থেকে উভয়ের বন্দনা ও রূপ বর্ণনা মেলে । 
আবার এর পপূর্ববাগ” অংশে রাধা ও কৃষ্ণের পৃথক পৃথক ভাবে পূর্বরাগ বণিত 
হয়েছে। পুর্বরাগ বর্ণনায় কৰি সম্পূর্ণপে িজ্জলনীলমণি'র বিভাগ- 
উপবিভাগগুলি বা রীতি-নির্দেশ সামনে রেখে পদ রচনা করেছেন । 


সাক্ষাৎ চিত্রপট স্বপ্ন আদি যে দর্শন । 
বন্দী দৃতী সখী মুখে গীতাদি শ্রবণ ॥ 
লালসাদদি দশ! কামলেখা মাল্যার্পণ । 
সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ আদি ইহাতে বর্ণন ॥ 
আদি শবে সম্পন্ন স্পশিব সংক্ষিপ্তেতে । 
কব সে সংক্ষেপে আর স্ফুরে যে চিত্তেতে ॥ 


(গীতচন্দ্রোদয়-পূর্বরাগ, সং হরিদাস দাস, পৃঃ ৯») 

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, আলোচ্য পর্দের সংখ্যা সাত শতাষিক হলেও 
এগুলির বিষয়বস্ততে ৫বচিত্র্য অল্প। 'গীতচন্দ্রোদয়ে'র পরিকল্পনা অনুসারে 
€ মঙ্গলাচরণ পুখি, পত্র ২২ক ) জানা! যায় যে, কবি পৃথকভাবে অভিসার, মান, 
প্রেঈবৈচিত্য, প্রবাস ইত্যাদি বিষয়েও পদ রচনা করেছিলেন বা পদ রচনায় 
মনোনিবেশ করেছিলেন । কিন্তু সম্পূর্ণ গীতচন্দ্রোদয় পাওয়া যাস্ব নি। এয 
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মান বর্ণনার আরভাংশ মাত্র মিলেছে । তবে নরহরির মতো সর্ব বিষয়ে 
সতর্ক ও কৌতুহলী কবি যে বিচিত্র বিষয়কে আপনার কাব্যের অঙ্গীভূত 
করেছিলেন, তা সহজেই অনুমিত হয় । 

প্রাপ্ত পদগুলিকে নিম়োক্ত পর্যায়ে সাজানো যায়--€১) বৃন্দাবন, রাধাকুণ্ড 
ও শ্তামকুণ্ডের সৌন্দর্য বর্ণনা, (২) বলরাম সম্পক্কিত পর্দাবলী, (৩) রাধা- 
কষেের বন্দনা ও পরিচয় স্ুচক প্, (৪8) জন্মলীল। বিষয়ক পদ, (৫) বূপ 
বর্ণনা, (৬) পুর্বরাগ, (৭) মিলন, ৮৮) রাস+ ঝুলন, দোল লীলা, 
(*) অষ্টকালীয় লীলা । নরহরির কৃতিত্ব এই যে, স্বল্প পরিসরের মধ্যেই 
তিনি আপনার কবিত্ব শক্তি, স্বাতন্ত্য ও বিশেবত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন । 


১। বৃন্দাবন, রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ডের সৌন্দর্য বর্ণনা 

এ বিষয়ে ওটি পদ আছে। 'গীতচন্দ্রোদয়” মঙ্গলাচরণ পুথিতে ( পত্র ১৭ক ) 
বৃন্দাবন বর্ণনার পদটিতে সেখানের প্রারুতিক শোভা প্রকাশিত হয়েছে । কুণ্ড 
বর্ণনার পদ ছুটি “ভক্তিরত্বাকরে*র। একটিতে কৃষ্ণের চোখে রাধাকুণ্ডের, 
অপরটিতে রাধার চোখে শ্ামকুণ্ডের সৌন্দর্য বণিত হয়েছে। এ জাতীয় 
পরিকল্পনা বৈষ্ণব পদ সাহিত্যে অভিনব । তাছাড়। গৌড়ীয় বৈষ্ব- 
সম্প্রদায়ের এই ছুই মহাতীর্থ সম্পর্কে রচিত বলেও পদ্দগুলি আদরণীয় । 


সাধারণতঃ দেখা গেছে, নরহরি কোনো স্থান বা কুণ্ড বা বৃক্ষ জম্পর্কে 
আলোচন] করতে গিয়ে তার ইতিহাস, ভূগোল ও পুরাণ প্রসঙ্গ উখাপন করে 
থাকেন । কিন্তু এখানে উক্ত বিষয়গুলি অবতারিত হয় নি। এগুলির 
প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সৌন্দর্য গ্রকাশেই কবি মনোনিবেশ করেছেন৷ যদিও 
প্রায় অভিন্ন তথ্যের লমাহারে কুওগুলির শোভা প্রকাশিত--সেই পরিপূর্ণ জল, 
স্ুমন্দ বাতাস, মণ্ডিত কুঞ্জ, তরুলতা', পাখীপাখালির কলগীত, ষড় খতুর 
অবশ্থান-_তব্‌ ছন্দের হিল্লোলে, অনুপ্রাসের ঘনঘটায়, অলংকারের সমাহারে 
সর্বোপরি কৰি-কৌতৃহল প্রকাশে পদ দুটি উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। প্রারুতিক 
সৌন্দর্ষ এফ অলৌকিক রস ক্করণে কিংবা এক অতীন্দরিয় অধ্যাত্ম রহস্ত পরি- 
প্রকাশের সহায়ক হয়েছে। 

কৃষ্ণের রাধাকুণ্ড দর্শনের ছুই ছত্র_ 


জীবনী ও রচনাবলী ৫৯ 


লঘু লঘু নব পবন সঙ্গ উপজত মুুতর তরঙ্গ 
প্রমুর্দিত জলচর চয় বহু ফিরত কত রঙ্গে । 
ঝলকত মণিখচিত ঘাটচয় বিচিত্র চিত্র নাট 
মণ্ডিত কুটি-মণ্ডপ মদনালয় মদ ভঙ্গে ॥ 
( ভক্তি, পূঃ ১৯২৭) 


২। বলরাম সম্পফিত পদাবলী 


কষ্ণাগ্রজ বলরাম সম্পঞ্চিত পদগুলিতে নরহরি মৌলিকতার দাবী রাখেন । 
বৈষ্ণব পদাবলীতে গোষ্টলীল। ব্যাপারেই সাধারণতঃ বলরামের আবির্ভাব । 
কিন্তু যুবক বলরামের সৌন্দধ, নৃত্য, রাস, প্রিয়াসহ বিলাস-কল। বিষয়ে 
অধিকাংশ বৈষ্ণব কবিই উদাসীন । নরহুরি বুন্দাবনের রামঘাটের বর্ণনা 
প্রসঙ্গে (ভক্তি. পৃঃ ৯৭২-৭৭) উক্ত বিষয়গুলির উপর ৮টি পদ পাঠকদের উপহার 
দিয়েছেন । 

নানা সাদৃত্যবোধক অর্থালংকারের, সাহায্যে কবি বলরামের অপরূপ 
সৌন্দর্য প্রকাশ করেছেন। যদিও এ বিষয়ে পূর্বজ সংস্কৃত ও বৈষ্ণব কবিদের 
প্রভাব স্পষ্ট, তবু দেহের স্থল সৌন্দর্য বর্ণনা মাঝে মধ্যে কবি-উল্লাসের প্রকাশক 
হয়ে উঠেছে । ব্যতিরেক উপমা অন্ুপ্রাসের ঘনঘটায় কবির নিপুণতা ধরা 
পড়েছে। 

অপরূপ প্রাকৃতিক পরিবেশে রাস নৃত্য চলেছে । বলদেব কখনো! শি 
বাজান । শিক্ষার নাদে চঞ্চল। হয়ে রাম-প্রেয়সীবুন্দ গৃহকাজ ফেলে প্রিক্নতমের 
কাছে ছুটে আসেন । নৃত্যের তালে তালে ম্বদঙ্গ-কিস্ছিনী-নৃপুর বাজে, নৃত্যের 
ফাকে ফাকে তিনি প্রেয়সীদের মুখচুম্বন করেন । এই বর্ণনার মধ্যেও কবির 
অভিব্যক্তিটি লক্ষ্য করবার মতো ॥ 


৩। রাধ। কৃষ্ের বন্দন! ও পরিচয়-সুচক পদ 

ভূক্তিরত্বাকরে? (৪টি ) ও গগীতচন্দ্রোদয় মঙ্গলাচরণে” (২টি) এ বিষয়ে 
কিছু পুদ আছে। বৃুন্দাবনের গুক ও শারী যথাক্রমে কৃষ্ণ ও রাধার বন্দনা গান 
করছে। এই পরিকল্পনা পূর্ব প্রচলিত। পদগুলি অস্প্রাসের প্রয়োগাধিক্য, 
হেতু সুখপাঠ্য। 


৬০. নরঙ্রি চক্তবর্তী: 


€১) কষ্ণবন্দনা--জয় জনরঞ্রন কঞ্জ নয়ন ঘন অগ্রন নিত নব না গর এ এ 


( ভক্তি, পৃঃ ২৫৯) 
€২) রাধাবন্দনা-_জয় জগতবন্দিনী বিদিত নৃপনন্দিনী রাধিক। চন্দ্রবদনী 
হুঃখমোচনী ( ভক্তি, পৃঃ ২৫৯) 


পরিচয়স্চকপদগুলি 'গৌরচরিত্রচিস্তামণির । বাধিকার পরিচয়ে তার 
জনক জননী শাশুড়ী ননদির নাম আছে। কৃষ্ণের পরিচয় দেওয়া হয়েছে 
রাধাপ্রাণতার মাধ্যমে । এই পরিচয় পুরাণ ও চৈতগ্যচরিতাম্বত অনুসরণে 
রচিত। যেমন কৃষ্ণ সম্পর্কে উত্ত-_ 


ধেহো প্রিয় পায় পড়ি রহে বহে কাঙ্ধে করি কত যতন পায় । 
প্রিয়ার ভত্র্সন বাণী সুধাধার। পিয়ে কত সাধে আনন্দ হৈয়া ॥ 
( গৌরচরিক্রচিস্তা মণি, পৃঃ ৯৭৫ ) 


৪। রাধার জন্থলীল। ও রাধাকৃষ্ণের জন্সতিথি-উৎসব বিষয়ক পদ 

“ভক্তিরত্বাকরে, এ বিষয়ে ৮টি পদ আছে। কৃষ্ণের জন্ম বিষয়ক কোনো 
পদ নেই। আলোচ্য পদগুলির মাঙ্গলিক ক্রিয়াকর্ম সর্বত্র এক,_-জয় জয় রব, 
মলগীত, বাছা, অঙ্গনে দধি দুগ্ধ হলদি ছড়ানো, দানধ্যান ইত্যাদি । এ 
দ্রিক দিয়ে গৌরজন্ম বিষয়কপদণগুলির সঙ্গে এগুলি অভিন্ন। তবে জন্মতিথির 
উত্সব ও অভিষেকের পদগুলি ভাববস্তর বিচারে প্রশংসনীয় । কৃষ্ণের 
জন্মতিথি-উৎসবের একটি পদে (ভক্তি, পৃঃ ৬২৮) কবি এক কৌতুককর 
কাহিনীর উত্থাপন করেছেন । উৎসবে আগতা। রাধা কৃষ্ণকে দেখে এমনি 
বিচলিত হয়ে পড়েছে যে, অগত্যা সখীর। কৃষ্ণকে নির্জন স্থানে নিয়ে গিয়ে 
রাধার মিলন ঘটাতে বাধ্য হয়েছে ॥ 


৫। রাধাকৃঝেঃর বূপ বর্ণন। 

নরহরি সৌন্দ্ধরসিক কবি । তিনি রূপের পৃজারী ও রূপাহুসদ্ধানী। গোরা 
বা রাধাক্ুফের রূপ বর্ণনা তার একটি প্রিয় প্রসঙ্গ । এ জন্তে তিনি পূর্ববর্তী 
সংস্কত আলংকারিক, কবি ও মহাজনদের নিকট সর্বতোভাবে খণী। 

বৈষ্ণব সাহিত্যে কপ বর্ণনা গতানুগতিক । খুব কম কবিই এ বিষয়ে 
'ভাবাহুভূতির গভীরত৷ ও. সৌন্দর্য চেতনার মৌলিকতা প্রকাশ করতে পেরেছেন। 


খীবনী ও রচনাবলী ৬১ 


নরহরির পদগুলিতে দেখি, তিনি নায়ক-নায়িকার সৌন্দর্য প্রকাশক ষে 
বস্তগুলি বা অলংকারসমূহ ব্যবহার করেছেন, তা বনু কবির ব্যবহারের বিষয় 
ছিল। নরহরি সেই প্রথান্থগত্যের মধ্য দিয়েই পাঠক শ্রোতার শ্রবণ মন 
পরিতৃপ্ত করতে চেয়েছিলেন । যেমন-রাধার রূপ বর্ণনার একটি 'রসনারোচন 


শ্রবণ বিলাস” পদ ( গী. ম., পত্র ২৭খ)£ 


দেখহ বৃষভান্থ কুমরী ভঙ্গী ভূবন মোহই। 
কনক কঞ্জ পুগ্জ তড়িত চম্পক কুমকুম বিদলিত তঙ্থ মৃদুতর শিরিস কুসুম 


নিন্দিকি নব সোহই ॥ 
কুস্তল ঘন তিমির বরণ চামর চয় গরব হরণ বেশী বিপুল তুজগ ভাতি 


কি এ কাহুক দংশই । 
তরুণারুণ দলন জ্যোতি সিঁথি সিন্দুর চমক হোতি কুগুল যুগ শ্রবণ গণ্ 
মণ্ডনধূতি ধ্বংশই ॥ 
কিংবা কৌতৃহলী কবির কৃষ্তক্ূপের বর্ণনা £ 
শ্যামতন্নু ঘন দলিত অঞ্জন নীল কুবলয় মিন্দিতে । 
চারু কচ কুন্থমাঞ্চিত তহি লৃক্ধ মধূপ স্ুগদ্ধিতে ॥ 
(গী. ম.১ পত্র ২৬ক) 
শব্দে অন্রপ্রাসে উপমায় পদগুলি উপভোগ্য হয়েছে । খুব কম ক্ষেত্রেই 
তিনি পুরোনো অলংকারে নতুন ব্যঞ্জনা সঞ্চার করতে পেরেছেন ৷ স্পর্শতীত 
ন্বপের যে সর্ব গভীর আকর্ষণ, কিংবা রূপের প্রতি যে অনস্ত বিস্ময়ের প্রকাশ, 
নরহরির কোনো কোনে পরে তার পরিচয় আছে, যেখানে “মুরছি পড়ত তহি 
কুলবতী লাখ । সৌন্দর্ধমুগ্ধ কৃষ্ণ বলেন £ 


মোরো যে বোলো সে বোলে সধি। 


সেরূপ নিরখি নারি নেবারিতে মঞ্জিল যুগল আখি ॥ 
রর ( গী. পৃ" পত্র ৩৩৫ পৃঃ) 

$। পুরবরাগ 
রাধাকফ্ের পূর্বরাগের পদগুলি “উজ্জ্লনীলমণি+ বর্ণিত বিশেষ বিশেষ ভাব 
ও রসসমুহের দৃষ্টান্ত দানের জন্তে রচিত । ভাবে ভাষায় শব্দে চিত্রে অগ্রজ 
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গু 


কবিদের প্রভাবও আছে। প্রথাস্থসরণ, প্রথানুকরণের সঙ্গে বিবিধ সংস্কৃত- 
ক্পোক ও কাব্যাংশের অনুবাদও আছে। 

নরহরির পদ সঙ্জার বৈশিষ্ট্য £ রাধা ও কৃষ্ণের পূর্বরাগের সঞ্চার ঘটেছে 
পারম্পরিক দর্শন ও শ্রবণে,___সাক্ষাৎ-চিত্রপট-ম্বপ্র-দর্শনে, বন্দী-দ্বৃতি-সখী-মৃখে 
নামগুণাদি শ্রবণে । এই সঙ্গে নরহরি মানসচক্ষে অকন্মাৎ দর্শন (গী. পৃ, 
পৃঃ ১০৯ পদ ২৮, ২৯) এবং আকস্মিক শুকমৃখে ও বংশীধ্বনি শ্রবণের € পৃঃ 
১১৯৪ পর্দ ৩৪-৩৬) প্রসঙ্গও উত্থাপন করেছেন । তারপর উত্তম নায়ক- 
নায়িকার দশ দশা বর্ণনা লালসা, জাগর্ধ্যা, তানব, জড়িমা, বৈয়গ্র, ব্যাধি” 
উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু । এই সঙ্গে নরহরি কামলেখা ও মাল্যার্পণের উপরও 
পদ্দ গ্রথিত করেছেন । এমন যথাযথভাবে শাস্ত্র নির্দেশ-এভাবে আর কোনো। 
কবি পদরচন। করেছেন বলে জানা যায় না। 

দ্বিতীয়তঃ, অধিকাংশ বৈষব কবির রচনায় রাধিকার পূর্বরাগেরই প্রাধান্য 1 
কিন্ত নরহরি কৃষ্ণের পূর্বরাগকেও সমান গুরুত্ব দিয়েছেন। তার রাধা ও 
কৃষ্ণের পূর্বরাগের যথাক্রমে ৩৭* এবং ২৫৭টি পদ আছে। অন্ত কোনো 
বৈষ্ণব কবির নামে এদের পুর্বরাগ বিষয়ে এতগুলি পদ পাওয়া যায় না। 

তৃতীয্বতঃ, পদগুলিতে অন্তরের আকুলতা ও হৃদয়ের গভীর আতি অপেক্ষা 
প্রথান্থনরণ ও আলংকারিকতাই প্রকট হয়ে উঠেছে । একই ভাবের, তথ্যের 
ও ঘটনার বর্ণনায় পদ্গুলি অভিনবত্ব হারিয়েছে । তবে পদরচনায় নরহরির 
নিজন্ব কৌতৃহলটিও উল্লেখ করবার মতো । 

চতুর্থতঃ, রীতির দিক দিয়ে পদগুলিতে যেমন শ্রীরূপের প্রভাব আছে, 
তেমনি ভাবে ভাবায় ছন্দে অলংকারে চণ্ডীদাস-জ্ঞানদাস-বিদ্ভাপতি প্রম্বখের 
প্রভাবও অস্বীকার করা যাক না। যেমন" চণ্ীদাসের প্রভাব জাত পদ্দ-_ 
0১) পিরিতে মজিল! বিনোধিনী, গী.পৃ-, পৃঃ ১৪৪ (এর ঘর বাহির দণ্ডে শতবার, 
গী. পৃ. পৃঃ ১৪৪), (২) কেহো কহে কি আর কথায় পৃঃ ১৪৭ (ওঝা বেবা! 
আন গিয়া, গী. পৃ-ঃ পৃঃ ১৪৬), (৩) জখিগণ বেড়ি চারিপাশে, পৃঃ ১৫৯ 
(কালিয়াবরণ হিরণ বসন, গী. পৃ, পৃঃ ১৫৮), (9) সখি তা সনে করিৰ 
লেহা, পৃঃ ৩৩৩ (বধু কি আর বলিব, ক. বিঃ গ্রন্থ পৃঃ ১৪৭) ইত্যাদি। 
জ্ঞান্াসের প্রভাবে রচিত-_-কি খেণে গেলাম সাধে যমুনার জলে, পৃঃ ১৫১ 
(সই কেনে গেলাম জল ভরিবারে, গী. পৃ-, পৃঃ ১৫৫ ) (আলো ম্বই জানো না! 
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পৃঃ ৯৩৯ )। বিষ্যাপতির ( বাঙালী ) প্রভাবে লেখা-_রাই কি কাজ করিলি 
পথে পৃঃ ৩৩৯, শুন শুন হে রসিকরাজ পৃঃ ১৭৫) সখি শ্যামেরে প্রবোধ দিয় 
৩৩৩ পৃঃ (শুনলো রাজার ঝি, গী. পু. ৩৯২) ইত্যাদি ॥ 


রাধ। চরিত্র 


কদিন ধরেই বাধিকাকে বিচলিত ও বিমর্ষ দেখ যাচ্ছে । সখীর। তার 
কারণ জিজ্ঞাসা করে। বহু পীড়াপীডির পর সে কষ্খর্শনের কথা জানায় । 
স্পষ্ট করে বলে--“এ সখি শ্যাম মরমে পশি গেল । লোচন কোণে সকল হরি 
নেল ॥৮ (পৃঃ ১৫২) সধীরা লক্ষ্য করেঃ বাধা একাকী আনমনা বসে থাকে, 
মাটিতে কি যেন লেখে, “অনিমিখ আখে” কার যেন জন্ধান করে। সখীরা 
পুনরায় তার কারণ জিজ্ঞাসা করে | রাধা বলে, যমুনা গমনকালে সেই রণ নানা 
ছলে তার কাছাকাছি এসেছিল, তার ছায়! তার গায়ে লেগেছে । তার রূপ, 
তার হাসি, তার কটাক্ষ রাধার “পরাণ সহিতে' টানাটানি করে ( পৃঃ ১৫৫ )। 
রাধা বলে £ “যে হউক সে হউক সই না সহে পরাণে। জর জর হৈল হিয়া 
নয়ানের বাণে ॥” ...এমন হইবে ইহা কতু নাহি জানি। জাগিতে ঘুমাইতে 
দেখি কালারূপ খানি ॥” তারপর আর বলা যায় না। রাধিকার চোখ ছুটি 
জলে ভরে যায়। “কহিতে কহিতে রাই ছুই আখি মুদ্দে। ধরিয়া সখীর গলা 
কাল! বলি কাদে ॥” (পৃঃ ১৫৬)। রাধিকা অস্থির হয় শ্যাম-মিলনের জঙ্ো, 
"সই কত নেবারিব চিতে। ভুলিনু কুলের লাজ নারি থির ছৈতে” 
(পৃঃ ২০২)। রাধিকার পানাহার-নিত্রা বন্ধ হয়, শরীর হয় ছুর্বল, সদ1 সর্বদ' 
অশ্বস্তি। যমুনার জল আনতে গিয়েই তো তার সর্বনাশ ঘটেছে ! 
বাধা বলে £ 
“ওগো! সই মোরে কি হইল । 
কালিয়া পের বনে মন হারাইল || 
ঘরে আইনলু হুইয়! বাউরী। 
পাসরিতে চাই পাসরিতে নারি |1” 
গীতচন্দ্রোদয়ঃ পূর্বরাগ (পৃঃ ১৭৫) 
কৃষ্ণচিত্র সর্বদ1 তার নয়নে নৃত্য করে, হৃদয় মাঝে সেই কালিয়াবরণ পৃরুষ জেগে 
ওঠে (পৃঃ ১৯৮) । রাধিকা তার সমাজ প্রতিবেশ মন সবকিছু বুঝেও বোঝে 
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না, জেনেও জানে না। সব অসার» সব ব্যর্থ মনে হয়। ধীরে ধীরে সে 
এমনি অস্থির হয়ে ওঠে যে, সবীরা একদিন রাধাকে কাস্বতলায় কৃষ্ণ দেখাতে 
নিয়ে যায়। রাধার তখনকার আবেগ বিহ্বল অবস্থাটি অপুর্ব হক্ে ফুটে 
উঠেছে কটি বাক্যে : “ওনাক্সপ বারেক দেখিতে । নারয়ে নয়ান ফিরাইতে ॥। 
চিত্রের পুতলীপারা রয়। অনিমিথ আধ্যে ধারা বয় ।৮ (পৃঃ ১৯৩) আর 
একদিন রাধার অবস্থা অসহনীয় হয়ে ওঠে । সখীর] সে কথা কষ্ণকে গিয়ে 
'জানাতে বাধ্য হয়। তার! অভিযোগের স্বরে বলে-_ 

শুনহে রসিকরাজ, একি করিলা বিষম কাজ । 

কুলবতী সতী মতি মাতাইলা ভাঙ্গিল। কুলের লাজ ॥| 

তাবে চাহিয়া! নয়নকোণেঃ হিয়ায় বিধিলা মদন বাণে। 

ঈষত হাসিতে কি বিষ ঢালিলা অবলা না জীয়ে প্রাণে | 


সুতরাং কান্ধ যেন একবার রাইকে দর্শন দেয় । “পাইলু পাইলু প্রাণ রাধা, 
জেনে অস্থির কৃষ্ণ আসে রাই-এর কুঞ্জে। রাধা তা বুঝতেও পারে না। তবে 
কুঞ্জের সব কিছুর মধ্যে সেধষেন একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করে। সবখীকে 
াজজ্ঞাস1 করে-_ 

“ওগো বুঝিতে নারিয়ে মেন। তরুলতা খগ পণ্ড দিবা সব নীলিম হইল 
কেন |” সব্বী উত্তরে দেখিয়ে দেয় কৃষ্ণ এসেছে কুঞ্জে। কৃষ্ণের আগমনে 
রাধার তখনকার অবস্থাটি আবে বিচিত্র-_ 

“দেখ দেখহু রাইএর কাজ । 
যারে দেখিবারে ঝুরে দিবারাতি তারে রি লাজ | 
যার বচনে নিছয়ে প্রাণ। 
সে ভণে কাকুতি বাণী কত মত তাহে না পাতয়ে কান ॥ 
যার পরশ লাগিয়! কান্দে। 
এবে সে পরশে বাসে কত ভয় ভাবিতে পড়িল ধান্ধে ॥ 
€ পৃঃ ১৬০ ) 

৭। মিলন, ম্বয়ংদৌত্য 

পূর্বরাগের সর্বশেষ পরিণতি মিলনে । “গীতচন্দ্োদয় পূর্ববাগে” নরহুরি 
'এই মিলন বিষয়ে কিছু কিছু পদ গ্রথিত করেছেন। কিন্ত “ভক্তিরত্বাকর” ও 
“গৌরচরিতআ-চিস্তামণি'তে রাধাকৃষের ব্বয়ংদৌত্যের পদগুলিই অধিক উপভোগ্য । 


আীবনী ও রচনাবলী ৬৫ 
ব. বি, / ন. চ. (২) 18১-৫ 


এগুলিতে প্রেমের আর্তি ও আয়াস প্রকাশিত । বাধা যেমন কৃষ-সঙের জন্চ 
লালারিত, কৃষ্ণও তেমনি প্রণরিণীকে লাভ করবার তাড়নায় অস্থির | স্বাভাবিক, 
ভাবে মিলন অসম্ভব বলেই নানা! ছন্মবেশে কৃষ্ণ রাধার গুরুজনদের চোখে ধূলি 
দিয়ে মিলন সম্ভব করে। এজন্সে তাকে সাজসজ্জা প্রস্ততকারিণী নারী (গো. 
পৃঃ-১৭৮), স্ুবেশিনী নারী (গো. পৃ-১৮২), দ্বিজ (গোঁ. পৃঃ-৯৮৩) প্রভৃতির বেশ 
ধারণ করে রাধিকার গৃহে উপস্থিত হতে হয় । কখনো ন্নানরতা রাধার কাছে কৃষ্ণ 
'অদ্ভুতপন্মে'র বেশে ভেসে আসে ( গৌ* পৃঃ-১৮১ )। রাধাও তীব্র প্রেমের 
তাড়নায় কখনে সুবল সখার (গৌ. পৃ:-১৮৫) কখনো নিকুগ্জ দেবী (গৌ. 
১৮৭), কখনো বা চন্দ্রাবলীর দৃ্তীর ( গৌ, ১৮৯ ) বেশ ধারণ করে কৃষ্ণের সঙ্গে 
মিলিত হয় । আবার কখনো বা গৌরীপৃজার নাম করে গুরুজনদের ঠকিয়ে 
কের কুঞ্জে উপনীত হয় (গো. ১৮৬)। এই বিষয়-নির্বাচনে নরহরি তাঁর 
পৃর্বজ কবিদের কাছে খণী। 

চণ্ভীদদাসের ভণিতায় কষ্চের নাপিতানী ( তরু ৬৩৭, ৬৩৮ ), বেদে (তরু 
৬৪৩), দেয়াসিনী (তরু ৬৪১ ), চিকিৎসক € তরু ৬৪৪), বাজিকর (পাঠবাড়ী 
পুথি ৬ক, ৪৯নং পদ ), বণিকিনী তের ৬৪০) ইত্যাদি ছদ্মবেশে রাধার সঙ্গে 
মিলনের পদ আছে। কিন্ত নরহরির কৃতিত্ব এই যে তিনি রাধাকেও সুবলসখা, 
নিকুঞ্জদেবী, চন্দ্রাবলীর দৃতীবেশে সজ্জিত করে কষ্ণমিলনে পাঠিয়েছেন । 

পদগুলিতে কৌতুকরসের যথেষ্ট নিদর্শন আছে । তেমনি আছে প্রাত্যহিক 
জীবনের সাধারণ প্রতিবেশে রাধূুষ্টের ছলনাচপল অন্থরাগ ও অন্তর আদান- 
প্রদানের চমকপ্রদ বর্ণনা । ভাবে ভাষায় ছন্দে কোনো কোনো পদ নিঃসন্দেহে 
প্রশংসাষোগ্য | যেমন, স্মীজ সঙ্জা বচনাকারিণী নারী বেশে কৃষের স্বয়ংদৌত্য £ 
সধী এই নারীকে রাধার কাছে নিয়ে এল | নারী নিজের পরিচয় দিচ্ছে-_ 

লি রাজি বানি শিখিষ্থ বেশ রচনা যত, করিলু শ্রম অশেষ তাহে 

হইয়। নবীন]। 


সে সব প্রকাশিরার তরে, ফিরিয়ে, সই বরজ পুরে গুণ বিচার করয়ে হেন 
ন। পাই প্রবীণা ॥ 

৮। বিবিধ-_রাস, ঝুলন, ফাগুখেলা, জলকেলি ইত্যাদি 
“ভক্কিরত্বাকরে' রাস-বিষয্বে নরহরির কয়েকটি পদ আছে (পৃঃ ২৮৮-২৯৯)। 
পদগুলিতে 'রাস-বিনোদিয়া”কফ ও 'রাস-বিনোদিনী+-রাখার রূপ ও 
তু নন্লহরি চক্রবর্তী 


বৃত্য বর্দিত। এই রূপ বর্ণনা সংস্কৃত কবিদের অস্থগ, নৃত্য বর্ণনা কবির গৌর 
নৃত্যের সঙ্গে অভিব্ন। তবে রাসে রাধা কৃষ্ণ চরিক্রহুটিই লক্ষণীয় । কোনে 
প্রার্কতিক পরিবেশের আড়ম্বরপুর্ণ বর্ণনা নেই, নিছক শারদ পূর্ণিমার উল্লেখ 
আছে। কিন্তকবির নায়ক নায়িকা! উদ্দাম উল্লাসে ফেটে পড়েছে । নৃত্য- 
গ্লীত-বাদ্ভ-আঙ্গিকাভিনয়,__ন্থুর-তাল-গান, _- ম্বদঙ্গ-মাদল-নৃপুর -_ কিক্কিনীর 
বিচিত্র রোল-_স্থলে জলে অস্তরীক্ষে, দেহে মনে চেতনায় সেই উল্লাস | নরহরি 
ভাবে ভাষায় শব্দে চিত্রে তাকেই ধরে রেখেছেন । 

ঝুলন ও ফাগুখেলা বিষয়ক পদ্গুলিতে সেই উল্লাসই প্রকাশিত হয়েছে। 
অপর্প প্রাকৃতিক পটভূমিকা' নৃত্য বাগ্য গীত অভিনয়ে রাধাকুষ্টের এই বিচিত্র 
লীলা আয়োজিত। জলকেলির পদটিও € ভক্তি রত্বাকর «ম তরঙ্গ) সেই 
অপার আনন্দেরই প্রকাশক ॥ 


৯। অষ্টুকালীয় নিত্যলীল। 

“গৌরচরিত্রচিস্তামণি”তে রাধাকৃষ্ণের অষ্টকালীয় লীলার “নিশাস্ত” ও ্রাতঃ- 
কালীয়” মাত্র ছুটি সময়ের লীলা পাওয়া গেছে। গঙ্গা যমুনার কথোপকথনে 
যমুনার মুখে এই লীলা প্রকাশিত হয়েছে। অপূর্ব প্রাকৃতিক পটভূমিকায় 
সংঘটিত এই দুই লীলায় রাধা-কষ্ণের বিলাসকল। প্রকটিত। পদগুলিতে 
পোবিন্দদাস, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী প্রমুখ পূর্বজ কবিদের প্রভাব আছে ॥ 


পদাবলী 2 কলাবিথি 

€ক) অলংকার 

নরহরি চক্রবর্তার পদাবলী অলংকার সম্পদে সমৃদ্ধ । প্রায় প্রতিটি ব্রজবৃলি 
পদে তার পরিচয় আছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বৈষ্ণব ভাব প্রবাহে ভাটা 
পড়েছিল। জাশ্পদায়িক দুর্নীতি, অনাচার ও দলাদলির মধ্যে পড়ে বৈষ্ণব 
সাধকেরা কোনোক্রমে পুরোনো! সাধনাধারাটিকে বাঁচিয়ে রাখতে চেষ্টিত 
ছিলেন। সাহিত্যেও প্রথান্ছগত্য দেখা গিয়েছিল । ভাবের গাঢ়তা ও 
অঙ্ুভূতির গভীরতা হ্বাস পেয়েছিল। বাকৃচাতুর্ধ, কষ্টকল্পনা, পল্পবিত 
আখ্যান ও বাধাধর! আলংকারিক প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছিল | নতুন পদ রচনা 
স্বাভাবিকভাবে কঠিন হয়ে উঠলে পুরোনো পদগুলির সংগ্রহ ও শ্রেণী বিভাগ 
করতে কবিরা উৎ্নাহী হয়েছিলেন । ফলে সেগুলির অগ্গকরণে অনুসরণে বহপদ 


জীবনী ও রচনাবলী ৬৭ 


হট হয়েছিল । হরিবল্পত, রাধামোহন, দীনবন্ধু, নরহরি-যনপ্তাঁম, বৈফবদাস, 
গৌরনুন্দর দাস, চক্্রশেধর, শশিশেখর, জগদানন্দ, নিমানন্দ, কমলাকাস্ত, প্রেম- 
দাস, উদ্ধবদ্দাস, ঘনরামদাস, যাদবেন্্ প্রমুখ অসংখ্য পদকর্তাদের 'মধ্যে খুব 
কম ক্ষেত্রেই কেউ কেউ উৎকৃষ্ট কবিত্ব প্রকাশ করতে পেরেছিলেন । 


সরহুরি চক্রবর্তীর আলংকারিক কলাবিধির বৈশিষ্ট ঃ 
নরহরি কীর্তনের প্রতি দৃষ্টি রেখে যেমন সংগীতগ্রস্থ রচন। করেছিলেন, তেমনি 
পদ্দাবলী রচনাতেও উৎসাহিত হয়েছিলেন । তিনি নিজে স্থুপপ্ডিত ও কীর্তনে 
দক্ষ ছিলেন । কীর্তনীয়! এবং তার শ্রোতাদের আগ্রহ কোন্খানেঃ তা ভাল- 
ভাবেই বৃঝতেন | তিনি লক্ষ্য করেছিলেন ষে, বাক্বৈদদ্ধ্যপূর্ণ ঝংকার মুখর পদের 
প্রতি-ই কীর্তনীয়া৷ ও শোতৃবৃন্দের স্বাভাবিক আকর্ষণ । বি্যাপতি, বিশেষতঃ 
গোবিন্দদাসের পদের শ্রুতিমাধূর্ধ ও ধ্বনিঝংকাব শ্রোতাদের মুগ্ধ করে। গোবিন্দ 
দাসের পদ তার ভাষায় “তিখিণবাণ সম বেধই হিয় শির” । নরহরি কীর্তনের 
প্রতি দৃষ্টি রেখেই 'রসনারোচন শ্রবণ বিলাস রুচির পদ" স্থষ্টি করতে চেয়ে- 
ছিলেন; যা সাধারণ শ্রোতার মনের গভীরে আলোড়ন তোলার অনেক 
আগেই ধ্বনি তরঙ্গে শ্রতিপথ ভরে দিতে পারে। শব্দচিত্র, ধ্বনিঝংকার, 
অলংকারের বিশেষ অন্ুপ্রাসের ব্যবহার এবং ছন্দের দোল। কবিকে অধিকতর 
আকৃষ্ট করতো । 
ছুই। নরহরি পরিশ্রমী ও সচেতন শিল্পী । প্রায় সকল বিষয়েই তার 
প্রবল অন্ুসদ্ধিংস1! ছিল । বিভিন্ন বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতেও তার উৎসাহ 
ছিল । পদাবলী ও কীর্তনেব আঙ্গিক সম্পর্কে তার সচেতন সাধনা ছিল । ফলে 
ধ্বনির প্রাচুর্য, অলংকারের বাহুল্য, ছন্দের বৈচিত্র্য, সমাসবদ্ধ দীর্ঘ পদ বা দীর্ঘ 
বিশেষণ তার পদাবলীতে সহজলভ্য | কোনে। কোনো পর্দে তিনি যেমন অলং- 
কারের মালা নির্মাণ করেছেন [যেমন, গৌরচরিত্রচিস্তামণির ২৬-২৮ পৃষ্ঠার 
গোৌরাঙ্গের শক্নন বিলাস পদগুলি ], তেমনি ধ্বনি তরজে তার অনেক পদ 
অপরূপতা! লাভ করেছে, যেমন-_“বিহরত ন্থুর সদ্রিত তীর+, “নাচত শচীকুমর 
গোৌবর% “দেখহ বুধভাম্কুমরী', «কাস্তিকাঞ্চন কঞ্জ কেতকী'-_গীতচদ্রোদয় 
ধমলাচরণ? পৃথির পত্র, যথাক্রমে--৩৩ক, ২নখ* ২৭খ, ২৪ক। 
তিন। নরহুরি কানের দাবীকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন, পাণ্ডিত্য প্রকাশে 
উৎসাহ দেখিয়েছেন । ফলে অনেক সমস্ব তার পদে শব্ধ প্রয়োগের বাড়া- 


ঙ্ঢ নরহৰি চক্ষবর্তা 


বাড়ি ঘটেছে । অনেক শব্ধ যেমন ঝংকার স্থষ্টি করেছে, ভাব ও অর্থের খঁঙ্জল্য 
বাড়িয়েছে, তেমনি কিছু কিছু শব্ধ অধথা স্থান লাভ করেছে, যেগুলি অন্্প্রাস 
সৃষ্টি ছাড়া সুস্পষ্ট অর্থ প্রকাশ করে নি (যেমন “গৌরচরিত্রচিস্তামণি'র ১৭ পৃষ্ঠার 
১।৩৮ নং পদের শেষ ৩ চরণ “অরু কি কহব কুট হৃদয় কাষ্ট সম হিংসা-ক্রিষ্ 
পৃষ্ট মতি সৌষ্ঠব : অগুপপুষ্ট পষ্টপটু ধূষ্ট অপরাধনিষ্ট পাপিষ্ট নষ্ট শঠ সুষ্ঠ 
প্রকৃষ্ট : ভ্রষ্ট চেষ্টাতিলঘিষ্ট নিকৃষ্ট হৃষ্ট রিপুষষ্ট রসাধিক শিষ্ট কষ্টপ্রদ নিষ্ঠর 
ুষ্ট স্থবিষয়াবিষ্ট সাঃ | ইত্যাদি) কোনো কোনো ক্ষেত্রে পাণ্ডিত্য শিল্পের 
শাসন অগ্রাহ করেছে। রস অপেক্ষা জ্ঞানের প্রতাপ পাঠকের রসবোধকে 
বিদ্রিত করেছে । আসলে গোবিন্দদাসের পদের বহিরজ গুণটি তিনি সহজেই 
আয্নত্ত করেছিলেন, কিন্তু তীর মতো কাব্যের বসলোকে .সর্বদা' উপস্থিত হতে 
পারেন নি। 


ছন্দ ও অলংকার নির্মাণে নরহরি অক্লান্ত শিল্পী । ১৮শ শতাব্দীর অন্যান্ত 
কবিদের মতোই তিনি শব্দালংকারের উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন । অন্ুপ্রাসঃ 
ব্যতিরেক ও উৎপ্রেক্ষা স্থষ্টিতে তার বিশেষ উৎসাহ ছিল । 

তার বিভিন গ্রন্থে সংকলিত পদাবলী থেকে অলংকারগুলির কিছু কিছু 
নম্বনা চয়ন করা হলো £ 


এক। অন্ুপ্রাস £ 


১। নভ্ক্তিরত্বাকর' (মিশন ২য় সং-এর পৃষ্ঠা সংখ্যা বন্ধনীতে প্রদত)__ 
১। অঞ্জনে রঞ্জিত মনোরঞ্রন খঞ্জন পাখি জিনি মঞ্জ, নয়ন চারিভিতে ( পৃঃ 
৫০৫)। ২। বিপুল পুলকিত গাত গর গর ধিরজ ধরই না পারি (৫৮), ৩। সজল 
জলদ থির চর তছু পাতি (৫০৯), ৪। মদন কদন বদন চন্দ নিধিল তরুণী 
নয়ন কন্দ হসত লসত দশনবৃন্দ কুন্দ কনক পাতি (৫৫৮), ৫ | অঞ্জনঘন পুর্জ- 
বরণ কুঞ্চিত কচ ধের্য হরণ বেশ বিমল অলকাকুল রাজত অন্থুপাম (৫৫৮), ৬ । 
পরিসর বর বক্ষ অতুল নাশত কত কুলবতী কুল (৫৫৮), ৭। অমল কমল 
দল লোচন ধূতিভর মোচন গজগতি গঞ্জন রে (৯৭৬) ॥ 

২। “্ীতচজ্ঞোদয়, মগলাচরণ পুথি ( বন্ধনীতে পত্র সংখ্যা )--১। মঙ্থ 
চিকুর চঞ্চল নব অশ্বজদল লোচনা। বক্ষ বিপুল বন্ধুর ভুজ ভূষণ জন রঞ্জন (২ক) 
২। গতি মঞ্ছন জন রঞ্জন ধৃতি ভঞ্জন নুখ সদনা (২ক), ৩। চারু টাচর টিকন 


জীবনী ও রচনাবলী ৬৯ 


চিকুর নেহারি (২৩৭) ৪। অতি অলক্ষ লক্ষণযুত বক্ষ পরম পীণ (২৩ক), 
€ | ডগমগ অমল কমল দল লোচন গতি অতি অথির বচনে করু লেহ (৩ক), 
৬। কাস্তিকাঞ্চন কঞ্জকেতকী চম্পকাবলী গঞ্জিতে (২৪ক), ৭। মঞ্, মুখ মু 
হাস রঞ্জিত পুগ্ত বিধূমদ ভাঞ্জতে (২৪ক), ৮। ঠাচর চিকুর রুচি রুচিকর (২৪ক), 
৯। দ্ামিনীদাম দরপভর ভঞ্জন (২৫ক), ১* | জগজন রঞ্জন কঞ্জ চরণ যুগ রঞ্জিত 
মণি মঞ্জীর মঞ্জতর (২৫খ), ১১। বেসর দল দোলই। কুগুল যুগ শ্রবণ গণ্ড 
মণল ধৃতি ধ্বংসই (২৭খ), ৯২। লোচনাঞ্ঁন লোল লোলত কামিনী কুল মাতি 
(৩৮ক), ১৩। কলিমদমত্ত মতঙ্গজ মরদন (৩১ক), ১৪ । মদন মরদন বদনে ঘন 
ঘন শুনই হরি হরি বোল রে (৩২ক), ১৫। ধরি পরিকর কর কহইতে বাত। 
ধূসর ধুরি ধরণী গড়ি যাত (৩২খ), ১৬। করভ কুঞ্জর কর মৃদুতর তুজ জানু 
পরশিএ। উর ঝলমলি হেম স্তস্ত দলি উলট কদলী কিএ (২৪খ), ১৭। মল্লি 
মালতী মালে মণ্ডিত লেত কুলবতী প্রাণ (২৩খ), ১৮। তুর ভুজঙগ 
ভ্রমর ভাল ভ্রাজত ছবি ধাম (২৩খ), ১৯1 কেশ কেশ দুর্লব নব বেশ শিথিল 
থোর (২৩খ), ২০1 পদতল থলপদ্ম তরুণ অরুণোদয় কেল (২৩খ), ২১। 
গঞ্জি কুগ্জর করভ কর কর বলনি বাহু বিশাল (২৩খ), ২২। টলমল জল করুণ 
লোচনে ঝরঝর ঝরে আনন্দ ধারা (৩৫৭) ২৩। মন্দ মন্দ হসত লসত দশন কুন্দ 
পাঁতিয়া (৩৮ক), ২৪। বেশ বিরচি বন্ধুর দর দরপনে অবলোকি (৩৪খ), ২৫। 
মঞ্জুল তুজ ভঙ্গি করই কুঞ্জর কর বারি (৪১৭), ২৬। ঝলকত তন তড়িত থির 
পহিরণ নব জলদ চীর চরিত ভূষণ মণি মনমথমদ কদনা (৪১খ)॥ 


৩। 'ন্লীতচজ্ঞো দয়-পুর্বরাগ' (হরিদাস দাস সম্পাদিত গ্রন্থের পৃষ্টা) _৯। 
দামিনী দাম দমন মন হারী (পৃ১১), ২। কণ্ঠ কলিত কত রতন হার (১২), 
৩। তৃষিত তিরপিত পতিত পামর (২৬), ৪। চম্পক কনক কোকনর্দ কুমকুম 
পুঞ্জ গঞ্জ অতি মঞ্চুল দেহ (৩৮), ৫| কুস্যলে কুসুম কত শত অলিকৃল (১৬) ॥ 


৪। গোরচরিজ্্রচিন্তামণি' হরিদাস দাস জম্পদিত গ্রন্থের পৃষ্ঠা ১১ 
বিকট সংকট মিটত ঝটিত রটহ স্ধামক় নাম পৃঃ ২), ২। ভয়ভগ্রন জনরঞ্জন | 
গুণরত্বহি করু যত্ব হি (৩), ৩। জন লোচন অভিরামা বপুমোচন ধতি ধাম।। 
ট নহ অস্ত নয নামা চিত চিত্তহ বন্থধাম। (৩)১ ৪1 গুণগণ বিশদ বিপদ 

মদমর্দন মধুর মুরতি মুদবর্ধন কারী (১২), ৫। কত লক্ষ লক্ষ বিপক্ষ অক্ষি 
বিষুদ্ধকত শগবাক্ষ নির্মল (২৭), ৬। জন নেত্র নিমিষ বিভঙ্গ অফ অভঙ্গ ভঙ্গি 


%০ নরহরি চক্রবর্ত 


সঙ্গ (২৭), ৭। চলক অলক গুচ্ছ ন্ুন্বচ্ছ (২৭), ৮ | শণিগর্ব পর্বত খর্ব কৃত 
বর ভাল ভালয় ভাতি চন্দন তিলক (২৭), ৯। অতি ম্ুজন মন সম কর্ণ- 
কুগুল গণ্ড মণ্ডল মণ্তিত (২৭), ১*। শৈথিল্য অল্প অনল্প শোভীনকল্প উদার 
স্থঠান রে (২৭) ১১। আলস ধর জন লালস কর বর বালিশ বিলসত জগত 
অদৃশ রে (২৮), ১২। হরগিরি খণ্ড অথণ্ড সদ্য দধিপি্ড গঙ্গ থির তরঙ্গ সদৃশ 
রে (২৮), ১৩। জাগত জন্থ জাগত নহি লাগত সুখ কোর (৩২), ১৪ | ক্মন্দর 
বর কুন্দরদন রদ মৃদু মঞ্জু বদন চারু চপল লোচন জন লোচন মন ফন্দহে 
(৩৫), ১৫। সব সরস অলস যৃত লসত অন্থপাম (৪০), ১৬। মনমথ মর্দ মদন 
স্ুরতি পিরিতি রসের ফাদ (১৫৪) ॥ 


ছুই। ব্যতিরেক 

১। গ্তক্তিরতাকর”_-১। জিনি হেম সরনিজ তন্থ (৪৯৫ পৃঃ) ২। 
সিংহ জিনি মাঝাখানি ক্ষীণ (৫০৪), ৩। হেন ভাগ্যবতী কে আছে এমনি পাবে 
পতি জিনি মন মেনো (৫০২), ৪। চঞ্চল ললিত বিশাহ্ব বক্ষঃ পরি ঝলকত 
জিনি দামিনী মণিহারা (৫৫৮), ৫ | প্রভাতের ভান জিনি তন্থছট! (৫৯৯), ৬। 
তন্গ রুচি জিনি দামিনী দাম (৫৮৩), ৭1 শিরিস কুন্থম জিনি তন্ন অন্থপাম রে' 
(৬০৩), ৮। নাসিকা শুক চঞ্চু জিতি সতী যৃবতিগণ মন মোহয়ে (৫২০), ৯»। লোল 
লোচন কঞ্জ মগ্রু ময়ংক জিতি মুখজ্যোতি (৫৫৮), ১*। রজত গিরি জিতি 
জ্যোতি ভগমগ (₹২৬), ১১। জিনি বিধৃঘটা বদনের ছটা মদন গরব হরে। 
(৫৯৫), ১২। শারদ চন্দ্র জিনি বদন বিলাস (৫৩০), ১৩। জানু লক্বিত ললিত 
ভূজযুগ গঞ্জি ভুজগ মৃণাল রে (৫২০) ১৪। ভাবে গরগর গমন গজপতি গঞ্জি 
-গরজে অভঙ্গ (৫৬৮), ৯৫ | কনক তৃধর গরব ভঙ্জন মঞ্জু মুরতি রসাল রে 
৫২০), ১৬। তুজযুগ ভূঙ্গ পাতি লসলোচন ডগমগ অরুণ কিরণ ভর হুরঈ 
(৫২৭), ১৭। মদন কদন বদনচন্দ (৫৫৮), ১৮। ভাল তিলক ঝলকত 
অতি ভাঙ ভূজগ মঞ্জুল গতি (৫৫৮), ১৯। ললিত কটি সুকুশ কেশরী 
'গরব খরব কারী (৫৫৮), ২*। অরুণ অধর সুহাস মৃদু মৃদু দত্ত নিন্দই 
মোতি (৫৫৮), ২১। বাহু কনক ম্বণাল যনমথ দমন বক্ষ বিলাল (৫৫৮), 
-২২। কুমকুম দামিনী দাম দমন তন্গু (৫৬৩), ২৩। নিখিল মদন মদ ভঞ্জন 
'অঙ্গ (৫৬৩) ২৪। *কুপ্রর করবর গরব বিমোচন মঞ্থু বিপুল তুজ যুগল 
পসারি (৫৬৩), ২৫। শশধর নিকর নিন্দি মুখ মধ্ুরিম হাসত (৫৬৩), ২৬। 


বশীবনী ও রচনাবলী ৭১ 


গজবর গরব হরণ গতি নব নব (৫৬৩), ২৭ | মদন মদ ভর হরণ তন জঙ্গ দমকে- 
দামিনীদাম (৫৮৩) ২৮। বদন বিধু বিধু কদন মাধুরী অমিয়! ঝরে অবিরাম 
(৫৮৩), ২৯। জগজন নয়ন তাপভয় ভঞ্জন যিনি কনকারুণ অপরূপ (৬*১), 
৩০ | মনমথ মদ ভর-হুর মুখ হেরি (৬২৯), ৩১ । পুলকিত ললিত অঙ্গ ঝলমল 
কত দিনকর নিকর নিন্দি বর জ্যোতি (৬*২), ৩২। কুঞ্ধর দমন গমন মনোরঞ্জন, 
হসত স্থলসত দশন যন মোতি (৬০২)॥ 

২। '্ীতচজ্রোদয়-মঙগলাচরণ' পুধি-__-১। উর ঝলমলি হেমস্তত্ত দলি 
উলট কর্দলী কি এ (পত্র, ২৪খ), ২। মরকত দলিতাঞ্জন জলদ পু জিনি বরণ, 
উজোর (২৫খ), ৩। ঝরই অমিয় মুখ মিলিত হাস মৃছু নিন্দই কত শত শরদ 
নিশাকর (২৫খ), ৪ । শ্যামতন্গ ঘন দলিত অঞ্জন নীল কুবলয় নিন্দিতে (২৬ক)' 
৫€ | নবীন কেশরী গরব্ভর হুর খীণ মধ্য স্থুশোভিতে (২৬ক), ৬। সিথাএ 
সিন্দ্বুর ভান্ুমদ দূর মলয়জ ইন্দ্র সাজে । মৃগমদ বিন্দব মেখণ্ নিন্দ্র ভালে কু 
অলক ভ্রাজে (২৭খ), ৭। নাসিকা' শুকচঞ্চু জিত ওষ্ঠাধরারুণ রঞ্জিতে। ভ্রুলতা 
লস লোল লোচন মীনখঞ্জন গঞ্জিতে (২৭খ), ৮। মনমথ রথ চক্রদ্বিরদ কুস্ত 
জিত নিতম্ব বিরদ কি মধুর উরুদেশ উলট রম্তাম্দ ভাগই (২৮ক), ৯। তক 
স্তর শিরিস কুন্থম নিন্দি কি নব সোহই (২৭খী, ১*। কনক মৃণাল জিনি 
তুজ ভাল (২৭খ)॥ 

৩। গ্গীতচজ্ঞোদয়-পুর্বরাগ' হেরিদাস দাস সং)_-১। কেশর কনক ক্ 
জিনি লাবণি (পৃঃ ৪৬), ২। তপন তাপ জিনি তন্গু অতি উতপত (৪৬), 
৩। কনক ধরাধর গরবহারী তন্থ (৪৭), ৪ স্চারু শরদ বিধু জিনি মুখ (৪৭), 
€। কনক নবনী জিনি তন্গখানি (৮৪), ৬। জলদদ জিনিয়া রূপ (১০৮), 
৭। ঝলকত অঙ্গ স্থুবলিত ললিত থির দামিনী পুগ্ত পুত ৩২) ॥ 

৪। গোৌরচরিজ্রচিন্তামণি+__১ | মনমথ মদ ভঞ্জন তনু চিকন অন্থপাম 
(পৃঃ ৩), ২। কঞ্জ পু গঞ্জই মুখ মঞ্জু মধুর জ্যোতি (৪১), ৩. ওষ্ঠ অধর বিশ্ব 
দমন কুন্দরদন মোতি (৪১), ৪। নিন্দি হেম সম্পুট গঠনাডূত উরু পর্ব (৪২), 

৫ | অরুণ মিলিত কনকাচল কুমকুম পুণ গঞ্জি জগবঞ্চুন রূপ (৫০), ৬। বন্ধুর 

& তুরু বর বক্র অতন্ ধর নিন্দই ভূজগ ভূঙ্গকূল পাতি (৫৯), ৭| চীন বসন পহি- 
রণ স্ুুরীতি অতি বিলসিত সিংহ দমন কটি দেশ (৫৩), ৮। রসের ম্থবুরতি রতি- 
পতি জিতি যুবতী পরাণ চোরা (১৫৪) ॥ 


রঃ পু ্‌ নরহরি চক্রবর্ত 


তিন। উথ্প্রেক্ষা 

১। ভ্ক্তিরত্বাীকর'_-১। বলকত বর বালক তঙ্থ । কুমকুম থির দামিনী 
যঙ্গ (পৃঃ ৪৯), ২1 গোরাঙ্গ-বিবাহু অধিবাসে পুরনারীদদের ঘর হতে বের 
হওয়ার চিজ্র-_ঘর হৈতে যেন বার হৈল চারু চান্দের মালা (৫*৩), ৩। নয়ত 
স্তন জঙ্গ কনকলতা! নব কুনুম সমুহ ভার গত কারী (৫৯), ৪। চিকণ চাচর 
কেশ শিরে লোহে লোটাক় পিঠে ছটা মন মোহে । হেমধরাধর শিখবেতে 
ষেন যমুন। প্রবাহ বহয়ে ভালে (৫৫৯), ৫1 কঞ্জ লোচনে লোর ঢরকত প্রকট 
যন্গ যুগ গঙ্গ (৫৬৮), ৬। দশন যস্থ মোতি (৬০২), ৭। কঞ্জ লোচন ঝরই ঝরঝর 
যন স্ুশাঙন মেহ (৬০৩), ৮। জগজন রঞ্জন কনক কণঞ্ রুচি যন্ন মকরন্দ বরিষে, 
অনিবার (৬৩৫) ॥ 


২। গশীতচজ্ঞোদয়-মঙ্গলাচরণ' পুথি_-১। পহিরল নীল বসন তন্গ 
বিলসত পীত অচলে যন জলদ বিধার ( ৩ক পৰ্র ), ২। স্বগমদ চিবৃকে স্বলসত 
জলজে যন্থ ভূঙ্গ বসত সুন্দর ক্রম কঠমাল লপ্ষিত চিত রঞ্ুই (৩০৭) ৩। তুরুযুগ 
ভাতি মধ্গন্ধে মাতি যেন ভূঙ্গ পাতি শোহে (২৪ক)॥ 


৩। 'ীতচজ্ঞোদয়-পুর্বরাগ'--১। অপরূপ তত্ছু মুখচন্দ। জঙ্গ কতমন- 
মথ ফন্দ (১০৯ পৃঃ), ২। কিবা সে প্রোহার অঙ্গ ছটা । যেন মেষ দামিনীর 
ঘটা (১৭০), ৩। শুমজলে ভরু দুছ' দেহ । প্রকট হোয়ল জন্গ নেহ (২১৬), 
৪। বৈঠত কুস্থুম.শেজে দুছ' মেলি । মরকত হেম একত জন্গু ভেলি (২২১), 
৫ । অলখিত কুচে কর অরপে । কমল কলিকা৷ জচ্ছ দংশই সরপে (২৩৩), ৬। তন 
তন্তু মিলে কত যতনে । ভেল জন্থ জটিল কনক নীল রতনে (২৩৩), ৭। দ্তী- 
বচন জন্ু অমিয় প্রবাহ (২৭৪), ৮। শ্রীকৃষ্ণের কুঞ্জে এলেন শ্রীরাধা : পুলকি- 
রহল হুসি মঞ্জুল বরণী। থির বিজ্ুগি জন্থু বিলসত ধরণী (২৭১), ৯-১*। কুঞ্জে 
বসে আছেন রাধিকা--রুষ্ণ আসছেন সেখানে : দেখিল কালিয়া আইসে হেন। 
সজল জলদঘট! যেন (১৭৬) নিকটে আইলা! শ্তামচান্দ। যেন কত মদনের ফান্দ- 
(১৭৬), ৯১ | রাধাকৃষ্ণ শোভা- _শোভ। দুহক অপার । জন ঘন তড়িত ঝলকে - 
অনিবার (১৮৪), ১২। দৃঢ় পরিরভ্তনে দুহ ভেল এক। দামিনী ঘন ক্- 
ডেল পরতেক (১৬৭) ॥ 


৪। “গৌরচকিত্রচিন্তামণিঃ_শ্রীগৌরা্গ নিশাস্তে শব্যায় দে, শছেন,. 
পিবন্ী ও রচনাবলী দ৩. 


'তার বর্ণনা-_-১। পীত লতিক! জন্থ করত বিকাশ (পৃঃ ২৬), ২। কুন্দকলি জন্থ 
জলদ্দ পরি উড়ু রাজয়ে (২৭), ৩। স্ুবলিত অঙ্গ অঙ্গ ঝলকত জন্গ বিলসত 
'সোই মবরতিময় কাম (২৮), ৪। রজত পাত্র মধি শোহত জন্থ জন্গ তিমির শর 
শশিকিরণ মাঝার (৩২), €৫। ছুগ্ধসিন্ধু মধি অসিত দীপ জন্ু নীলমণি মণ্ডপ 
সিত ক্ষিতি মাঝ (৩২), ৬। হরগিরি পর নব মেঘখণ্ড জন্থ বিশদ কুস্থম মধি 
মধূপ বিরাজ (৩২), ৭। পদ্মরাগ মণি আসনে জন্থ বিলসত রস মধুর (৩২), 
৮। গৌরাঙ্গ সমীপে গাধর-__গুণমণি গৌর সমীপে বিলসত জনু চন্দ নিকট 
'হি চন্দ পরকাশ (৫৪) ॥ 


চার। উপম। 

১। “ভক্তিরত্বাকর'_১। ছৃগ্ধসিন্থু সম দত্ত ছ্যুতি (৪৯২ পৃঃ), 
| হসইতে দশন বিজুরি সম চমকত ( ৫৬৩ ), ৩। উমড়ই স্বদম্ব গদাধরে 
'হেরইতে শাঙন ঘন জম নয়নে ঝরে (৫৬৮) ৪। স্ুললিত ভাব ভূষণে 
অতি ভূষিত চম্পক শোন কুন্থম সম দেহ (৬৩৫), ৫। (গোবিন্দ্দাসের 
পদ ) তিখিণ বাণ সম বেধই হিয় শির (৬৩৪), ৬। নমদীর প্রবাহ পারা 
সভার নয়নে ধারা (৫২৯), ৭। সুর সরিত প্রবাহ পারা দুটি নয়নে বহয়ে 
ধারা (৫৬৪), ৮। পাষাণ সমান হিয়া সেহো গলি যায় (৬১১), 
৯। ঝলকত ছুহ' তন কনক ধরাধর (৫২৯), ১০। হসত লসত দশন বৃন্দ 
কুন্দ কনক পাতি (৫৫৮), ১১। গোরারূপ মেঘের বিস্তৃরি (৫৮২ ), 
১২। অধর বাধূলি ফুল স্থুললিত দামিনী দশন ছটা ( ৫৬৭ )।| 

২। 'শীতচন্ঞোদয় মঙ্গলাচরণ' পুথি-_-১। ঝলমল নখতারক মণি 
দর্পণ সম সাজ (পত্র ২৩খ), ২। চন্দ্রসদ্বশ চন্দন তিলকালকা উজোর 
(২৩ধ), ৩। চারু উচকুচ কলস সম্প্‌ট (২৭৭)॥। 

৩। '্গীতচজ্দরোদয় পুর্বরাগ+__১। ধুলায় ধূসর চারু কলেবর কনক 
-কমল পারা (পৃঃ ৪৬), ২। কিন নুর রর 
হোই (৮২) ॥ 

৪। “গোৌরচরিত্রচিস্তামণি”_-১। অরু কি কহুব কুট হৃদয় কাষ্ঠ সম 
(পৃঃ ১৭), ২1 কিবা সে সক্ুয়া মাঝ খানি উরু উলট কদলী পারা (৮৭ ), 
৩ ঠিগলায়ে দোথরি ম্বকৃতার মালা স্থ্রধনী ধারা প্রায় (৯৩), ৪ নীলমণি 
ছার পারা ধার! ছু নয়ানে গে! ঘুচিল সে কাজরের রেখ। (৬৪), ৫। গোৌরাঙ্গের 


পণ ৪ নরহরি চক্রবর্তী 


বিছানার বালিশ হুরগিরি খণ্ড অখণ্ড সন্ত দৃখিপিও গঙ্গ খির তরঙ্গ সদৃশ রে 
(২৮), ৬। ও মুখকমল কমল বন বিজিত স্ুচাকু মরন্দ সদৃশ মৃদু 


হাস (৫৩) || 


পাঁচ। বুপক 

১। িক্তিরতবাকর”__১। উথলল প্রেমসিন্কু মহী ভাসল ( পৃঃ ৫৩* ), 
২। হ্ৃদয়-সম্পুটে ধরব অন্ুক্ষণ (৫৪৫), ৩। এটচাদ-বদনে যাকে সদা মা 
বলিয়া ডাকে (৫৪৫), ৪। প্রেম অমিয়া বরযত নিত (৫৫৮), 
৫ | ভকত ভ্রমর ভোর (৫৫৮) ৬। কম্পই ধরণী ধরত পদপস্কজ ( ৫৬৩), 
৭।| বদন-বিধূ বিধু কদন অমিয়া ঝরে অবিরাম (৫৮৩), ৮। উথলে 
আনন্দ সিন্ধু (১৬০), ৯। ্রহ্মার দুর্লভ প্রেম-তকতি-রতন রে (৬৯৩), 
১০। চঞ্চল যুগ ভ্রমর নয়ন (১৭৪ )1। 

২। “শীতচক্রোদয় মঙ্গলাচরণ+_-১। প্রেমরসবাদর স্থুখদ নরোত্ম 
(পত্র ৫থ ), ২। জংকীর্তন-মেঘে প্রেম বরিষে প্রচুর (৩*খ), ৩। ঝরই 
অমিয় রস ইসইতে থোর। পিবইতে উনমত ভকত চকোর (৩২ক )।॥ 

৩। “গীতচক্র্রোদয় পুর্বরাগ”_-১। বরষত নয়ন-জলজ দিন রাতি 
(পৃঃ২২৮), ২।  শ্রবণ-চসকে সে অমিয়! পিয়া ঘুচয়ে হিয়ার ব্যথা (৯৪), 
৩। গোরা প্রেম সুধা সাগরে নিতি (৯৬), ৪ | মাতল কাহু-মধূপ নাহি 
ছোরি (১৪৯), ৫।| নাভি কমল অলিলোম লসত নব (১৩), 
৬। করুণা-জলধি উমড়ি চলু চহুদ্িশ পামর পতিত ভকতি-রসে 
ভাসি (৩২) 


ছয়। যমক | 

১। “ভকিরত্বীাকর”--১। হেরি অপরূপ রূপ পরিকর (৫৫৮), 
২ জুরগণ গগণে মগণ সহ বর বরবত কুন্ুম (৫৮২), ৩। প্রবল তরঙ্গ 
রঙ্গ উপজায় ( ৫৬৩) ॥। 

২। শ্ীতচক্দোদয় মজজলাচরণ'-_-১ 1 বেশ বিরচি বন্ধুর দর দরপণে 
অবলোকি (পত্র ৩৪থ ) ২। হাটক রুচি রুচির দেহ (২খ), ৩। কুলবতী- 
কুল কুল-ধরম বিমোচন (২৫খ), ৪। উরু উরুপর্বজঘন জনরঞ্জন (৫ক), 
«| ঘন ঘন শ্তাম মনরঞ্জে (২৭খ) || 


খীবনী ও রচনাবলী ৭৫ 


৩। €গোৌরচরিজ্রচিন্তামণি'__মূনিগণ হৃদয়ে স্ুতলপে কলপয়িতে কন 
কত কলপ কলপ ভরি যাগ (৪৩ পৃঃ) ॥ 


সাত। অমাসোক্তি 

“ভক্তিরত্বাকর+_-১। আক্তু গাক়ত মধ্রলীলা। শুনি দরবয়ে দারু- 
শিলা । (পৃঃ ৫৬৪), ২। পদ্দতল তালে তরল পদ্পংকজ কম্পই ধরণী 
সহই নাহি ভার (৫২৭)ঃ ৩। ধরইতে চরণ ধরণী অতি মুদ্দিতা (৫৬৩) । 

আট। শ্লেষ 

ভাব কদস্ব কুন্থম দেই পৃজত তন্ুমন নিরমঞ্জন করু তায় (গৌরচরিজ- 
চিন্তামণি+ঃ পৃঃ ৫২ )1। 


নয়। ভ্্রান্তিমান 

চাচর কেশের ঝুট। চমকিয়! বাকে। মালতি বলিত অলি ফিরে ঝাঁকে, 
ঝাঁকে (ভক্তি, পৃঃ ৫৬৬) ॥ 

দশ। কাকু 

১। মধুর স্ুন্বরে গায় কেহ কেহ কে ধরে ধেরজ শুনিয়া গে! ( ভক্তি, পৃ 
৫৮২ )। ২। মন্দ মন্দ হাসে দশন প্রকাশে কে না পড়ে সে না ধান্ধে ( “গী. 
চ: মঙ্গলাচরণ+, পত্র ২৩ক)। 

এগার ॥ ধবনুযুক্তি 

১। চ্ক্তিরত্বাকপ্ন*_নৃত্যত বলব বিপুল পুলকিত প্রতি অঙ। দী৷ 
দা দৃমি দৃমি কট ধা দৃগ্ড দৃগ্চধ বিধৃংকট । তক্‌ তক্‌ ধিকিতক থোরি কু কু 
বাজত মৃদু মদ ॥ (পৃঃ ১৭৫), ২। ঝুষ্থম্থ নুস্থন নুপরধ্বনি কোই ধিরজ 
ধরত না শুনি £ কিংকিণীরণ রণি রণি রব উপজাত হিয় উমঙ্গ (পৃঃ ১৭৫), 
৩। বাজে বিগ বিগ বিগ বেন্দ্রাং দৃণড দৃণু দূমিদিগ দ্রাং £ তার ত্রিপুট প্রকটত 
মু মর্দন গতি ঘোর (১৭৫), ৪। তকথধৈ খৈতাখৈতা থোদি থুরা থোং 
কণা £ কণা ঝিনি না না না! কৃত রতিপতি মতি ভোর (১৭৫), €৫। চঞ্চল 
পগভঙ্গি বিনিনি ঝংরূত কটি কিংকিণী মণি ; ঝুু স্থ চু ছ নুপুর রব, মুনিগণ। 
মনন্ভোর (১৭৫), ৬। আন্ধু পুণিম পুরণ শশী নির্মল মধ্যামিনী। ধা ধা 
ধিগি তগ ধিলঙগ দূমি দৃমি দৃমি বাজ মুদঙ্গ ; নৃত্যত বলদেব বলিত বিলসত সব 
ভামিনী॥ (১৭৫), ৭| শরণাগত রক্ষক নরহরি মবর্বীর্বা ঝা বাঁ 
৭৬ নরহরি চষ্কবর্তী 


প্রিগড়তিয়া (১৭৭), ৮ | ঝন নন নন শব্বকৃত মঞ্জীর চরণে বিরাজই। 
নিছনি নরহরি মধুর নৃত্যে ম্দঙ্গ দৃমিদূমি বাজঈ ॥ (২৮৯), ৯। নৃত্যতি 
রামবিলাসিনী রাধা । বাজত মৃদঙগ ধিক ধিক ধাধা ॥ (২৮৯), . ১০। কটি 
কিংকিনী স্ুচারু ছটা । তায় বিনিনি শব্দ ঘটা ॥ বাজেঝুনুম্থ নুপুর পায়। 
নরহরি সে নিছনি তায় ॥ (৪৯৫) ৯১। শ্রীনবন্ধীপ বধূবৃন্দ রীতি অতুল উল 
লু লু লু লু লূ দেত কি উলাস শ্রবণে (৪৯৯), ১২। বিবিধ মঙ্গল হোত কুলবধু 
উন লুলু লুলু লু দেত (৫০০), ৯৩। চরণে নৃপুর রুঙ্গ ঝুছু রুণু ঝুনু হুন্ুরবে 
রপ্ীয়ে শ্রুতি (৫১০), ১৪। ঘন ঘন ঘণ্ট বমক্কত বাঁঝরী ঝননন বাঁজ গরজে 
ঘন ঘোর (৫৩৩ )। 

২। “গোৌরচরিত্রচিন্তামণি- -১। অদ্ভুত উহ প্রেমে মাতি লসত যৎ 
(শত) কপোত পাতি: ঘু ঘূ ইতি শব্দ ছদ্মহুংকৃতি ঘন গাজে (পৃঃ ৩৪), 
চপল কর কৃত কাহু শংখ ন ঝনন ঝনন নঝংকে কংকণ কিংকিণী রিণি ঝিনিনি 
নূপুর ঝুহু চু নু সুন্থ বাজয়ে (১৮৬ )। 

৩। “গীতচক্দরোদয় মজলাচরণ” পুখি- সমগ্র পদ ] পন্র-১, পদ-১, 
পত্র-২খ-_পদ-৫) ৬ ৯১ পত্র-৩ক-খ, পর্দ-১৩১ ১৮, পত্র-৪ক-খ, পদ-২২ ॥ 

বার। স্বভাবোক্তি 

১। গোরাটাদ ছি যাবে নৈদা এথে তরঙ্গ বহি জাহ্বী বারা! 


তরুলতাকুল পল্নবিত নহে নাবিক সে পুশ সুগন্ধহীনা। 
তাহে না বেসে না পিয়ে পুষ্পরস না গুঞ্জে ভ্রমর ভ্রমরী দীন ॥ 
পিককুল কলরববিরহিত না নাচে ময়ুর ময়ূরী সনে । 
শারীশুক নানা পাখী আখি ঝুরে নারে উড়িবারে ব্যাকুল বনে ॥ 
ধেন্ুগণ হাম্বারবে না ধায়য়ে মুগাদি পণ্ড না ধরয়ে ধৃতি 
ভণে নরহরি শোভা দরে দেখ সম্বরিতে নারে নদীক্বা খিতি ॥ -. 
( ভক্তিরত্বাকর, পৃঃ ৫৯৩ ) 
ঝরএ অঝর ঝরে আখি । ঝুরক্বে বনের পগুপারধী । 
দারু শিলা যায় দরবিয়া। না জানি কেমন তুয়া হিয়া ॥ 
যদি কতু যাও সেই বনে। চাহিয় তমাল তরু পানে। 
হেমলতা দেখিবে তাহাতে । তবে পরতীত যাবে চিতে ॥ 
(গীতচন্জোদয়-পূর্বরাগ। পৃঃ ২৩৮) 


জীবনী ও রচনাবলী ৭৭ 


তের। সংকর ও সংসৃষ্টি 

১। “ভ্তক্তিরতাীকর'_-১। মদন মদ-দলি কদলী উরু উঞু পর্ব অতি 
অশ্নপাম রে (৫২০ পৃঃ__অন্থপ্রাসঃ ব্যতিরেক, ষমকের মিশ্রণ ) ২। হির্মকর 
নিকর নিন্দি মধুরানন হাসত মধুর সুধা জন্থু ঝরই (৫২৭__অনুপ্রাস, ব্যতিরেক, 
উৎপ্রেক্ষা ) ৩। শারদ নিশাকর নিকর নিন্দি মুখ কোটি মদন মদ মরদন 
হাস (৫৫৮ অন্প্রাস, ব্যতিরেক ) ৪1 বন্ধুর বদন মদন মা মরদণ 
মধুরিম হাস যুবতি-ধৃতি হারি (৫৩০-_অন্ুপ্রাস, ব্যতিরেক ) ৫। সিংহ 
জিনি কটিদেশ রুশ ঘন অংশু অংগুক ভ্রাজয়ে (৫২০), ৬। চরণতল 
থলকমল নখমণি নিছন ঘন ঘনশ্তাম রে (৫২০-৫২১), ৭। চম্পক কুন্গম কনক 
নব কুমকুম তডিতপুগ্জ জিনি বরণ উজোর (৫২৭), ৮। কনক কেতকী 
কুমকুমজ্জিনি লুচারু রূপের ছটা (৬০৪) ৯। প্রবল প্রতাপে তাপত্রয় 
কৃষ্ঠিত জগজত পরম হুরষ হিয়া ভেল (৬*২), ১*। লোচন অরুণ কমলদল 
ছল ছল জল ঝলকত জন্গ মোতিম দাম (৫৬৩), ১১। মদন মদ ভর হরণ 
তন্তু জন্গু দমকে দামিনী দাম (৫৮৩)॥ 


২। দ্গীতচক্দ্রোদয় মললাচরণ'__১। কাস্তিকাঞ্চন কঞ্জ কেতকী 
চম্পকাবলী গঞ্জিতে (পত্র ২৪ক), ২। কঞ্জ পুগ গঞ্জই মুখ মু মধুর 
জ্যোতি (২৩ক), ৩। কুমকুম কনক কণ্ত জিনি তন্ন রুচি রুচির বদন বিধু 
(ক), ৪॥ হাটক রুচি রুচির দেহ মনমথ-মদ মর্দনা (২ধ), ৫ | পরদতল- 
থলপদ্ম তরুণ অরুণোদয় কেল ( ২৩খ ), ৬। বেশবিরচি বন্ধুর দর দরপনে 
অবলোকি (৩৯খ ), ৭। নাচত শচীস্ুুত কীর্তন মাঝ। কনক ধরাধর 
নিন্দি রুচির তন্চ বিলসত জন্ নব মনমথ রাজ (৩০৭) ॥ 


৩। '্বীতচক্দরোদয় পুর্বরাগ”_-১। চম্পক কনক কোকনদ কুমকুম পু্জ 
গঞ্জ অতি মধুল দেহ (পৃঃ ৩৮), ২1 গৌরবিধূবর পরম হুন্দর কনক ভূধর 
দ্েছ। হোত ছল ছল ছিন জনন নব দলিত কেশর রেহ (৪৮) : 

৪। “গ্ৌরচরিক্রচিন্তামণি'__-১। তৃরু তুজঙ্গ ভ্রমর ভাল ভ্রাজত ছবিধাম 
( পৃষ্ট৪১ ), ২। জংঘা জন্গ জনিতলোস্ত রস্ভ। গত গর্ব (৪২), ৩। কঞ্জ 
পু গঞ্পই মুখ মঞ্চ মধুর 'জ্যোতি। ওষ্ট অধর বিশ্ব দমন কুন্দ বদন 
মোতি (৪১) ।। 

৭৮ নয়ধরি চক্রবর্তী 


পদাবলী  কলাবিথি 

€) ছন্দ 

বাংলা কবিতার ইতিহাসে নরহরি চক্রবর্তী একজন উল্লেখঘোগ্য ছন্দ 
শিল্পী। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয়ের ভাষায় “ছন্দোবিলাসী। 
কবি-_ছান্দসিক' | তিনি বহুবিধ ছন্দে পদ রচনা করেছেন । বাংলা ও সংস্কৃত 
উভয় ভাষায় পৃথক পৃথক ভাবে ছন্দ্রস্থও প্রস্তত করেছেন। তার সংস্কৃত 
ভাষায় ছন্দ আলোচন। “সংগীতসার সংগ্রহে”র “ছন্দ প্রকাশ প্রকরণ; নামক ষষ্ঠ 
অধ্যায়ে পাওয়া যাযস।১ এর একটি স্বতন্ত্র পুথিও মিলেছে--বরাহনগর 
পাঠবাড়ী শ্রীপ্রীগৌরাঙ্গ গ্রস্থমন্দিরের পুথি, ৪৫০৮ সংখ্যক ।২ বাংলা গ্রন্থটির 
নাম “্ছন্দঃ সমুদ্র'৩--নরহরি এই গ্রন্থ সম্পর্কে বলেছেন, “নিজবোধ হেতু করি 
ভাষায় বর্ণন” | স্মরণীয় যে, “ছন্দঃ সমুন্ত্র-ই বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম 
ছন্দঃশান্তর। 

ছন্দ সম্পর্কে নরহরির কৌতুছলের অস্ত ছিল না। ছন্দোবন্ধ তার চিত্বকে 
উদ্দিগ্ত করতো । তিনি স্বয়ং এই কথাটি জানিয়েছেন--*রচিহ্ন আনন্দ হিম্ন। 
ছন্দ মম চিত্ত প্রিয় 1৮৪ প্রাচীন-মধ্যযুগের আর কোনো! কবির মুখে এই কথা 
শোনা যায় নি। 


ছুই । ছন্দশান্ত্র পাঠ, ছন্দগ্রস্থ রচনা ও বিভিন্ন ছন্দে পদ রচনা দেখে 
স্বভাবতঃই মনে হয় যে, এ বিষয়ে নরহরির সচেতন সাধনা ছিল । তিনি 
পরিশ্রমী গবেষকের মতো ৩১টির অধিক প্রাচীন ছন্দঃশান্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন । 
এগুলির উদ্ধাতি আছে তার রচনাগুলির মধ্যে ৫ 


তিন। নরহরি প্রাচীন ছন্দঃশাস্ত্রে গভীর ব্যুৎপত্তি অর্জন করেই ক্ষান্ত হুন 
নি। সচেতন ভাবে নিজের অন্থভবকে নিজের মনের মতো করে গ্রন্থবন্ধও 
করেছিলেন । উক্ত ছুই গ্রন্থে সংস্কৃত ছন্দগুলিকে প্রণালীবদ্ধভাবে সাজিয়ে 
একাধিক উদাহরণ যোগে বিঙ্গেষণ করেছেন | মাত্রা, পর্ব, পর্বাঙ্গ, স্তর, লম্ 
২য় অধ্যায়ে আলোচিত । ১ম খণ্ড পৃঃ ১৪০ । 
পুধিটি থণ্তিত, ৮টি পত্র ২৩, ২৪, ২৭-৩২ আকার ১০” ১৮৫” ॥ 
১» ২য় অধায়ে আলোচিত । 


“গৌরচরিত্রচিস্তামণি', পৃঃ ২১। 
, এই ৩১ট গ্রন্থের তালিকা প্রদত্ত হয়েছে ১ম খওড, ৩ ২-৩৩ পৃষ্ঠায়, ১ম অধ্যায়ে । 


জীবনী ও রচনাবলী ৭৯ 


ফি ও ও ০ ৪ 
গু গু ভি 


ইত্যাদি বিষয়ে প্রয়োজনীয় আলোকপাত করেছেন। উদ্দাহরণগুলি প্রাচীন 
কবিদের রচন! থেকে সংগৃহীত হয়েছে। 

চার। নরহরি নিজেও কবিতা রচনা করে সংস্কৃত ছন্দগুলির ব্যবহার 
দেখিয়েছেন । «গৌরচরিত্রচিস্তামণিঃতে এগুলি সংকলিত হয়েছে । তিনি 
বলেছেন তাঁর “ছন্দঃ সমুদ্র” ছন্দের স্থত্রভাগ ৷ সুতরাং “গৌরচরিত্রচিস্তামণি”কে 
তারই উদ্দাহরণ ভাগ বলা যায়। দ্বিতীয়োক্ত গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে তিনি 
বলেছেনঃ 


“রচিন্ব' ছন্দ বহু ভাতি ইম ( ইহ) মাত্রাবর্ণ বিভেদ । 
শুনত শ্রবণ স্থুখ হোত অতি নাশত কবিকুল খেদ ॥ 
পিঙ্গলাদি বহু গ্রন্থ মধি লখি লক্ষণ পরচার । 

কিংবা মতকৃত গ্রস্থবর ছন্দঃসমুন্্র নিহার ॥৮৬ 


তার পদাবলী সংস্কৃত সংস্কৃতান্গগ ও বাংল। ছন্দে রচিত। তার ছন্দের 
কান, শবের সমৃদ্ধি ও বিভিন্ন ভাষায় জ্ঞান ছিল। সংস্কৃত, হিন্দী, ব্রজবৃলি, 
বাংল ও বৃন্দাবনের স্থানীয় ভাষায় তার অসাধারণ দখল ছিল। তবে তিনি 
ক্লাসিক ছন্দ রচনাতেই মনোনিবেশ করেছিলেন । লোচন দাস ও ভারতচন্দ্রের 
মতো৷ ধামালী বা স্বরবৃত্ত ছন্দে লেখা তার কোনো পদ পাওয়া যায় নি। 


পাচ। নরহুরি কীর্তনের আভিজাত্য প্রতিষ্ঠার জন্তেই ছন্দোরীতির 
বৈচিত্র্য সম্পাপনে ব্রতী হয়েছিলেন। সচেতন ভাবে তিনি বিগ্ভাপতি, 
গোবিন্দ্দাস, যছ্ুনন্দনের ব্রজবুলি পর্দের এবং চন্তভীদাস, নরহরি সরকার, 
জানদাসের বাংল! পদের ছন্দগুলিকে অনুসরণ করেছিলেন । ছন্দের আকৃতি ও 
ছন্দোবদ্ধের বিচারে তার একপদী, দ্বিপদী, ব্রিপদী, চতুষ্পদী বা চৌপদী 
বন্ধের অজশ্র পদ আছে। এগুলিকে নিয়ে তিনি মিশ্রবন্ধেও বহু পদ রচন! 
করেছেন। ছন্দের প্রকৃতি বিচারে অক্ষরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্ত (প্রাচীন ) রীতিতে 
তার প্গুলি রচিত। গোরচরিত্রচিস্তামণির সংস্কৃত ছন্দগুলি প্রাচীন শান্ত 
নির্দিষ্ট রীতির অন্থবর্তী। সব মিলিয়ে তার শবচয়ন, ধ্বনি সৃষ্টি, বিবিধ 
গ্রকার মিল, বিচিত্র স্তবকবন্ধ যেমন সেকালের পক্ষে বিন্ময়ের সঞ্চার করে, 
“তেমনি পদগুলির মধ্যে ছন্দ ও স্থুরনিরুপণের অপূর্ব শিল্পচাতুর্বও পাঠককে মৃষ্ 
৬. গৌরচরিক্রচিন্তামণি', পৃঃ ২১। 
৮০ নরহুরি চক্রব্ 


করে। সংস্কৃত ছন্দের প্রয়োগ বিজ্ঞানে তার প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে অভিনবত্তের 
দাবী রাখে । 

নরহরির ছন্দ জিজ্ঞাসা ও ছন্দোবদ্ধ সম্পর্কে কিছু কিছু আলোচনা হয়েছে। 
ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয় কবির ভাষার লালিত্য ও বর্ণনার মাধূর্ধ সম্পর্কে 
আলোকপাত করেছেন।৭ সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় নরহরির «হোত শুভ 
অধিবাস শুভক্ষণে* ইত্যাদি গৌরাঙ্গের বিবাহ-অধিবাস বিষয়ক পদটির ছন্দো- 
বিঙ্লেষণ করেছেন । এই প্রসঙ্গে তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি সাধারণ 
পাঠককে সচেতন করে দিয়েছেন । তিনি বলেছেন যে, নরহরির মুক্রিত 
পরদ্দগুলিতে কোনো কোনো স্থানে অশুদ্ধি আছে । তার জন্তে কবির কোনো 
দোষ নেই। এই অশুদ্ধি ঘটিয়েছেন পরবর্তীকালের গ্রন্থ জম্পাদকেরা । 
তিনি লিখেছেন ঃ পছন্দের গতি উত্তমরূপে লক্ষ্য করিতে না৷ পারায়ই জগগ্বরধূ 
বাবুর গৌরপদতরঙ্গিণী ও রামনারায়ণ বিছ্ারত্বের ভক্তিরত্বাকরে ছন্দের অনেক 
অশ্তদ্ধি ঘটিয়াছে।”» তিনি পরিশেষে মন্তব্য করেছেন £ “তিনি ( নরহরি ) 
একজন উতৎকুষ্ট ছন্দোবিৎ ছিলেন, তাঁহার পদ্দাবলীর ছন্দ নিখুঁত বলিলেও 
অতুযুক্তি হয় না।”৮ এ ছাডাও কবির ছন্দ সম্পর্কে কেউ কেউ আলোচনায় 
অগ্রসর হয়েছেন 1৯ 


নরহরির ছন্দের আকৃতি ও ছন্দোবন্ধ 
(ক) একপদী 
১। রঙে নাচয়ে শচীর বালা । রূপে করয়ে ভুবন আলা ॥ ( ভ.৪৯৫ )% 
২। কিবা খোল করতাল বাজে | চারিপাশে পরিকর সাজে ॥ ( ভ.৫৬৪) 
৩। ভুবনমোহন গোরাচাদ । অখিল জনের মন ফাদ ॥ ( ভ.৫৬৪) 

* সংকেত £ ভ.-ভক্তিরত্রাকর (গৌড়ীয় মিশন ২য় সং, পৃষ্ঠা সংখ্যা )। 

৭. বঙ্গভাষা ও সাহিতা, (৮ম সং), পৃঃ ২২*। 


৮. “পদকল্পতরু”, ( ৫ম), পৃঃ ১৩৭-১৩৬ | 
৯, €ক) ভঃ বাসম্তী চৌধুরী, 'বাংলার বৈষব সমাজ, সংগীত ও সাহিত্য, (বুকল্যাও ১৯৬৮ ) 


গ্রন্থের ২৪৮-২৭৮ পৃষ্ঠায় নরহরির গৌরচরিত্রচিস্তামণি'তে ধৃত সংস্কৃত রীতির ছন্দগুলির 
আলোচনা করেছেন । 

(খ) ডঃ আনন্দমোহন বন, “বাংল! পদাবলীর ছন্দ” €১৯৬৮ গ্রন্থের ১৭১-১৭৯, ৩২১-৩২৭ 
পৃষ্ঠার নরহস্জির সাত্রাবৃত্ত ও অঙ্গরবৃত্ত রীতির কিছু কিছু ছন্ৰের বিশ্লেষণ করেছেন। এ 
জন্যেই নরহরির ছন্দ সম্পর্কে আলোচনা সংক্ষেপে করেছি । 


ব্ীবনী ওরচনাবলী ৮১ 


ব. বি. | ন. চ. (২) /৪১-৬ 


৪। কানু সমীপ সখী রাই । কহে চল চলহ মাধাই ॥ (গী-পৃ* ২৫৫ )* 
৫ | কুঞ্জে রমণীমণি আজ । বৈঠলি সখীক সমাজ ॥ (গী-পৃ ২৫৭) 
৬। গোর পরিকর মাঝ | কৈছে হোল আজ ॥ (গী-পু. ২৯২) * 
৭। রচহ কবিগণ। পরম মৃর্দমন ॥ (গো. ২১)% 
৮। কহি বার বার । গুরুচরণ সার ॥ (গো. ৩) 
»। এ সব রঙ্গিনী। উপদেশ বাণী ॥ ( গৌ, ১২৬) 
১০1 অভিনব গৌরকিশোর | অধিলতৃবনচিত চোর ॥ (গী.ম. ৩২খ)* 
১১। গোরা পু পিরিতি মুরতি। কিভাবে বিভোর দিবা রাতি ॥ 

( গী.ম. ৩২৭ ) 
১২। গোৌঁর হরল ভূবনতাপ । মেটল বলি কলিক দাঁপ ॥ (গী.ম. ৩৪ক) 
১৩। নিতাই করুণানিধি । আনি মিলায়ল বিধি ॥ (গী.ম.'৩৫ক ) 


(খ) দ্বিপদী 
১। আকজ্ পুর্ণিম সাজ অময়ে/রাহু শশী গরাসি ॥ 
গোৌরচন্দ্র উদয়ে তবহি/তাপ তম বিনাশি ॥ (ভ. ৪৯০) 
২। পরম শুভ শগীগর্ভে বিলসত/গৌর গোকুল নাহ ॥ 
করই স্তৃতি নতি দেবগণ ঘন/ভবনে ভরই উচ্ভাহ ॥ (ভ. ৪৯০ ) 

৩। গৌর সুন্দর পরম শুভক্ষণে | ধরল যজ্ঞোপবীত ॥ ( ভ. ৫** ) 

৪ | গৌর বরজ কিশোর বর। অনুরাগে নব নব ভারী ॥ (ভ. ৫*৮) 

৫ | মাঘ সপ্তমী শুরুপক্ষ। শুভক্ষণ ফণ ভুরি ॥ (ভ. ৫২৩) 

৬। জয়্ীদুঃখিনী কৃষ্ত্াসগ্ডণ । কহিতে শকতি কার ॥ (ভ- ৬৪৬ ) 

৭। জয় জয় শীহরিরাম আচার্য বর্ধ । আশ্চর্যচরিত চিতহারী ॥ (ভ. ৬৪৬) 

৮। জয় বিদ্যাপতি। কবিকুল চন্দ্র ॥ (গী-ম. ৭ক) 

৯। আজু সরস বসস্ত খতু নিরখি গৌরকিশোর ॥ ( গী* ম. ৩০ক ) 
১০। আক্তু কি নব রঙ্গ গহু'ক পুলকে ভরল গাত॥ (গী" ম. ৪১ক) 
১১। দেবরমণীবৃন্দ পরম কৌতুক রস ভোর ॥ ( গো. ৯৪০) 

* সুকেত £ গী. পু.» গীতচন্দ্রোদর পূর্বরাগ (হরিদাস দাস সম্পাদিত )। 

$ গে, »গৌরচরিত্রচিস্তামণি (হরিদাস দাস সম্পাদিত )। 
গী. ম,স নীতচন্দ্রোদয় মঙ্গলাচরণ পুধি, পাঠবাড়ী ২৫৩৪।৩ নং (পত্র সংখ্যা )॥ 
গৌ. প. নু.সগৌর পরিকরগণের সুচক পুথি (পত্র সংখ্যা )। 


নরহুরি চক্রবর্তী 





ষ্ং 


১২। চারুচিত্র চরিত্রময় বনু গুপত ইহ ষৃগ মাহি ॥ (গো. ১৪২) 
১৩। জয় বিশ্বস্তর কৃষ্ণ শচীস্থত গৌরাকৃতি করুণাময় হে ॥ ( গোঁ. ১৪৩) 
১৪। লসত পরিকর মধ্য গৌরকিশোর নিরুপম সাজ || (গো. ১৪২) 


গে) ভ্ত্রিপদী 

১। ফান্ধন পুর্ণিমা/মঙ্গলের সীমা/প্রকট গোকুল ইন্দ্র (ভ. ৪৯*) 

২। আপনার ঘর ছাড়ি/না যাবে পরের ৰাড়ী/বসিয়া ধেলাবে এক ঠাই 
( ভ. ৪৯৪) 

৩। আজ কি আনন্দময়/লোক গতি অতিশয়/শোভাময় শচীর ভবনে 
(ভ. ৪৯৯) 

৪ | বল্লভ দুহিতা/লক্্সী স্থচরিতা/সখীতে বেষ্টিত হেয়! ( ভ. ৫০১) 

(“গৌর পরিকরগণের স্থচক" পুথির প্রাপ্ত ১৪টি পদ্দই ব্রিপদ্দীতে লেখা £) 

৫। প্রেমময়ী শচীমাতা/ত্রিজগত মধ্যে খ্যাতা/জগন্নাথ মিশ্রের ঘরণী (১খ) 

৬। গৌসাই শ্রীসনাতন/দিজেন্দ্র দুঃখীর ধন্/ভ্রীকুমীরদেবের কুমার 
(৮ ক) 

৭। ও মোর গোপাল গুরু/ভকতি কল্পতরু/শ্রীমকরধ্বজ নাম যার (০) 

৮। ওহে বিনোদিনি/তুয়া নামখানি/কিসে সিরজিল কে (গী. পৃ. ৩৪৫ ) 

৯। পেখলুবর/গোর স্ুঘর/স্ন্দর সুখধাম (গী-পৃ* ৫৮) 

গোর বিধৃবর/পরম নুন্দর/কনক ভূধর দেহ (গী'পু* ৪৮) 

১১। আজু রঙ্গিণী/রমণীমণি ধনী/গেহ রহই না পারি (গী.পৃ-৭৮) 

১২। গৌর শশধর/ধিরজ ধ্বংসন/কনক নবনীত অঙ্গ (গী.ম. ২৩থ ) 

১৩। শ্যাম তন্ুঘন/দলিত অঞ্জন/নীল কুবলয় নিন্দিতে (গী,ম. ২৬ক) 

১৪। কনক পংকজ/পুগ্ত জিনি তন্থ/মগ্ুবেশ বিরাজই (গী.ম. ২৭খ) 

১৫। ভাবে গর গর/গোর স্ুন্বর/ভকতি মণ্ডলী মাঝে রে (গী'ম. ৩২ক) 


(ঘ) চৌপদী 
১। আজ গোধূলি সময় গুভক্ষণ/গোৌরগুণমণি তৃবনমোহন/ 

বেশ বিরচিত বিবাহ বিহিত্/নুম্ুল তন্নছবি ছলকয়ে (ভ ৫০৫ ) 
২। গোরা রসে ভাপি হাসি লু লহ/কুলবতী কুল উলসিত বহু। 
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৯১০ 


৮৪ 


€ 


৭ । 
৮। 
৯ | 
১৬ | 
১১। 
১৭ । 


১৩।. 


৬ 
০০ 


১৫। 


১৬ । 


১৭। 


১৮ 
১৯। 


পানি সহিবারে সাজে শচীদেবী/আদেশেতে কিবা কৌন্ভুক চিতে 
(ভ. ৫১) 

গৌর বিধূবর বরস নাগর/জননী পদধূলি ধরত শির পর) 
করত বিজয় বিবাহে তূস্থ্র/বৃন্দ বলিত সথশোহয়ে (ভ. ৫১৩) 
গৌর রসিক শেখর বর/বেষ্টিত প্রিয় বিপ্রনিকর/ 

হরধিত স্থুবিবাহ করব/ইথে চলু চড়ি চৌদ্দলে (.ভ. ৫১৩) 
বরজ ভূষণ গৌরবিধুবর/করি বিবাহ বিনোদ গতি পর । 
প্রেয়সী সহ চলই নিজ ঘর/পরম অদ্ভুত শোহয়ে ( ভ- ৫৫৩) 
বিহরত স্থুর সরিততীর/গোরু তরুণ বয়স থির/ 

তডিত কনক কুমকুমমদ/মর্দন তন্ কাতি ( ভ. ৫৫৮) 

আজ অভিষেক স্থখের অবধি (ভ. ৫৫৯) 

আজ কি আনন্দ নদীয়া নগরে (ভ. ৫৬১) 

ভূবনমোহন গৌর নটবর ( ভ. ৫৬৯) 

গৌরগুণমণি বরজ শশধর ( ভ. ৫৭৮) 

গৌরগোকুল নাহ নটবর (ভ. ৫৮৪) 

নাগরবর বরজ শশী/নারী স্থবেশ ধরি বিহসি/ 

রসের ভবে যাবটপুর/প্রবেশ করয়ে (গো. ১৭৮) 
শ্ামন্থনাগর বর স্ুুখকারী/কুন্দলতাসহ যুগতি বিচারি/ 
অপরূপ নারী বেশ ধরে রাই/দরশন আশে হরষ হৈয়া 
(গো. ১৮২) 

রাধিকা বমণীমণি/বিপিনে প্রিয় গমন শুনি/ 

ভেজই স্ুুচতুর দৃততী/তুরিত চলয়ে ( গো. ১৮৫ ) 

রমণীমণি ধনী রাধিকা সজি ( গো, ১৮৬ ) 

জয় জগতবন্দিনী/বিদিত নৃপ নন্দিনী/ 

রাধিকা চন্দ্র বদনী/ছুংখমোচনী (গী.ম. ৪ক, ২২ নং পদ) 
ঝলকত তন তড়িত ধির । পহিরণ নব জলদ চীর । 

চারু চরিত ভূষণ মণি/মনম্থমদ কন] (গী.ম* ৪১৭, পদ্দ ৫৪৬) 
নটবরবর/বয়স কিশোর/রসিক শেখর/গোর! (গী.ম. ২৪ ক) 
দলিত অঞ্ন/ ভঙ্গরুচি ঘ/ তড়িত বলন/শোছে ( গী.ম. ২৬ক ) 


* ন্গহুরি চক্রতর্তা 


ও) মিশবন্ধ 3 প্রকপদী ও ছ্িপদীর পর্ধায়ক্রমে রচিত ঘুঝ্জক 
১। শচীর ছুলাল গোর। নাচে/দেবের ছুল'ভ ধন যারে তারে যাচে 


(ভ. ৫৮৭ ) 

২। গোরা বড় দয়ার ঠাকুর/সংকীর্তন মেঘে প্রেম বরিষে প্রচুর 
(ভ. ৫৮৮) 

৩। হেরি বসম্ত খতু রাতি/ভাবভরে হসত মৃদু উলসে ভক্ক ছা'তি 
( গী.ম. ৩৮খ ) 

৪। গোরা নাচে কি মধুর বেশে/মজায্ যুবতি জাতি সে দীঘল কেশে 
(গী.ম. ২০ক ) 

একপদী ও ব্রিপদীর পয য়ক্রমিক যুখক 


১। কাহ্ছ শুনিয়া রাইয়ের কথা । 
একাকী তুরিতে] উলদ্সিত চিতে/চলয়ে সুন্দর যথ। (গী-পৃ- ১৬৮) 
২। কাঙ্গ শুনি স্বদনী রীতি । 
আখ্যে বারি ঝরে/ধরি দৃততী করে/ধরিতে নারয়ে ধৃতি 
( গী-পু ১৭৬) 
৩। ওগো সে নদীয়া চান্দে (গী.পু- ৩০৪) 
৪। ওগো! গৌরাঙ্গ গুণের নিধি (গীংপৃ- ৩০৫ ) 
৫€। পেখি আয়লু আজ (গী.পৃ* ৩*৫) 
৬। রাই কি কাজ করিলা পথে (গী.পৃ. ৩৩৯) 
৭। রাইম্ুখ পানে চায়া ( গী-পু* ৩৩৯) 
৮। ধনী শুনিয়া কান্গুর রীত (গীপৃ- ৩৫১) 


একপণদী (ছুটি ) ও ক্রিপদী (১টি )র ছন্দোবন্ধ 
১। ম্বুখে মধুর মধুর হাসি। 
সুধা বরিষয়ে রাশি রাশি ॥ 
কত শত শত । নির্ষল শরত ৷ চন্দমা গরব নাশি (গী.ম. ২৪ক) 
২। শিরে সুন্দর বেদী। ৮ 
তাছে উপমা কি ভুজঙ্গিণী ॥ 
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তহি মল্লিফুল। লৃব্ধ অলিকুল | বিরচি বিচিত্র মণি ॥ 
(গী.ম. ২৭ক, পদ ৩) 


৩। চূড়া টালনি বামে । 

অলি গুণে তহি ফুলদামে ॥ 

বিচিত্র সে চুড়ে। শিখিপিঞ্ছ উড়ে । কি নব রঙ্গিম ঠামে ॥ 
(চ) পার (দ্বিপদী ) 


১। আজব কি আনন্দ বৃষভান্ুর মন্দিরে (ভ. ১৯২), ২। গোরা প্রেমে 
গরগর নিতাই আমার (ভ. ৫৯৭), ৩। ভালরঙ্গে নাচে মোর শচীর 
দুলাল (গী.ম. ২৯খ), ৪। ভাবের আবেশে গোরা হিলি ছুলি যায় 
(গী'ম. ৩২খ) 


(ছ) মহাপয়ার ( দ্বিপদী ) 
১। নিজ পরিচয় কত দেঅব শ্রীমৎ গৌড়দেশ স্ুরসরিত তটে 
বিনিবাসবিপ্রকুলজাত স্থজনক জগক্লাথ প্রিয় বৈষ্ণবদত নাম 
যুগ নরহরি ঘনশ্তাম ইতি প্রথিত কিন্তু মম বন্ধুবর্গ উপদেশ 
নিত্য ব্রজভূমি কৃতাশ্রয় পুর্ণ কপটকুট ছুটন কদা। (গো. ১৭) 
( অমিল মহাপয়ার ) 
গুন শুন শ্রবণেচ্ছুক স্ুখদায়ক মানব জনম বিফল ভয় মোর। 
নিপট দুষ্টমতি মন্দ হীনগুণ পাপ পথ পথিক বিষয়ে বিভোর ॥ 
(গো, ১৭) 
( সমিল মহাপয়ার ) 
৩। রাত্রন্ত প্রাত পূর্বাহ নন দিনটির রিন্র এ সুপ্রথিত। 
শ্রীগৌরভক্ত কবি চক্রচূড়ামণি তন্সত বিলোকি ইহ দাস নরহরি 
গ্রথিত ॥ (গৌ. ২২) 


(সমিল মহাপয়ার ) 
(জ) সংস্কৃত রীতির ছন্দ_যেমন, ললিত, শামা, কামিনী, যাষিনী, 
চতু্পদদী, তারা, কুমারী, নুবিলাপ, মঙ্গল, রঙ্গিণী, উজ্জল, নুচিত্রাঃ কাদদ্বিনী, 
& বিচিত্রা, রজবন্ধিণী, রজমালা, রমণী, হেমবতী ইত্যাদি ।১০ 
১০, বামস্তী চৌধুরী ভার “বাংলার বৈষ্ণব সমাজ সংগীত ও সাহিত্য গ্রন্থে এই ছন্বগুলি সম্পর্কে 
আলোচন! করেছেন (পৃঃ ২৪৮-২৭৮ )। | 


নরহুরির ছন্দের রীতি ও প্রকাতি 
€১) অক্ষরবৃত্ত ( - মিশ্রকলা বৃত্ত বা তানপ্রধান ) 


১। রুষ্ণের অগ্রজ রাম/রোহিণী নন্দন/ ৮+৬-০১৪ 
বারুণী রেবতী দুই/প্রিয়া প্রাণধন ॥ (ভ. ৬১১) ৮+৬-০১৪ 

২। মিশ্র সনাতন হর্ষ মনে। ৩ 
করয়ে কন্যার অধি/বাস শুভক্ষণে ॥ (ভ. ৫১৯) ৮+৬-:১৪ 

৩। এই অভিলাষ মনে/গোৌরাঙটাদের গুণে ৮+৮+১* ২৬ 
মাতিয়! বেড়াই দিবানিশি । ( ভ. ৬৪৯) 

৪। গোর] প' মনে/হইল হেন । ৬+৫-০১১ 
বৃন্দাবন কুঞ্জেবসিল যেন ॥ (গো. ১৬৬) ৬+৫-০১১ 

৫ | বিষুপ্রিয়। সে/সখীর সঙ্গে । ৫+৫-১* 
গোরা চরিত/কহয়ে রঙে ॥ ( গৌ. ১৬৪) ৫+৫৮১* 


অক্ষরবৃত্ত রীতির -বিভিন্ন মাত্রার চরণ ও পর্ব নির্মাণে নরহরির কৌতৃহলের 
অস্ত ছিল না। যেমন (১) ৬ মাত্রায় একপদী,একপবিক-_-“আর এক নারী; 
( গৌ.১২৫ ), এ সব রঙ্গিণী ( গৌ, ১২৬) ; (২) ৬+২ মাত্রার চরণ-'রঙগিয়া 
রমণী যত; ( গৌ. ১৩৮), “রজিয্বা রমণীগণেত (গৌ, ১২৮) (৩) ৮ মাত্রার 
- গগৌরপরিকর মাঝ, (গী-পৃ. ২৯২), নিতাই করুণানিধি (গীপৃ' ৬০০ ), 
(৩) ৯ মাত্রা--“মাধব সম্মুঝল্‌ কাজ' (গী.পু* ৩৪*)» “কি ভাবে অবশ গোরা 
গাঁ” (গী-পৃ- ২৯১ ) কুঞ্জে রমণীমণি আজ' (গী.পু- ২৫৭), কান সমীপ সখী 
রাই (গী.পৃ- ২৫৫), (8৪) ১০ মাজ্রা--২ মাত্রা অতি পর্বে; 'রাই-_লাজে 
অবনত মাথ” (গী পৃ ৩৪৬ ), “নধী--না! জানি সেদিন কবে? (গী.পৃ. ৪১২ 
“কিবা-খোল করতাল বাজে" (গো. ১৭১), (৫) ১০ মাত্রার--“নদীয়া 
বিনোদ গোরা! রায়” (গী.পৃঁ ২৪), “অরুণ নয়নে ধারা বহে" (গী.ম* ৪*ক ), 
“কনক কেশর পারা গোরা” (গী-ম* ৪১খ), (৬) ১১ মাজা _'আু কাল! 
কেনে এমন দেখি” (গী.পৃ- ৩৬২ ) “ছল ছল ছুটি অরুণ আখি” (গীংপৃ ৩৬৩), 
“হেদে হে নদীয়া নাগর নাতি' (গী-পৃ- ৩১৬) 0৭) ১২ মাআ-_২ মাত্রা 
'অতিপর্বে ঃ “আঙ্ কি লাগি এমন গোরা যায়” (গী.পৃ. ৯৬) *অতিপর্ধ, 
(২ মাআর ) ব্যবহারেও নরহরি ষত্ববান ছিলেন--“রাই নিরখি কান্ুর বীত: 
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(গী-পৃ. ৩৩৪ ), «ওহে রসিক নাগর বায়” (গী-পু. ৩৩৪ ) “ওহে কালিয়া নাগর 


রাজ ( গী.পৃ- ৩৩১), “গুন গুনছে রঙগিণী সই, ( গৌ- ১৪৭ )। 
(২) মআজ্রাবৃস্ত (প্রত্ব) ( - কলাবৃত্ত, বা ধ্বনি প্রধান ) 


ঞ 


১। রচিহই আ নন্দহিয়। ৫+1+৫7-১৯ 
ছন্দ মম/চিত্ত প্রিয় ॥ (গৌ. ২১) ৫+৫-০৮১৯ 

২। জয় জয় জয়/গৌরচন্দ্র/কা মদমুদ/ বর্ধন! । ৬+৬+৬+৪-২২ 
হাটক রুচি/রুচির দ্বেহ/মনমথমদ/মর্দন! ॥ (গী.ম. ২খ) 

৩। জয় বিদ্যাপতি/কবিকুল চন্দ । ৮+৭-:১৫ 
রসিক সভা! ভূ/ষণ সুখকন্দ ॥ (গী.ম. ৭ক) 

৪| কুস্তল ঘন/তিমির বরণ ৬+৬ 
চামর চয়/গরব হরণ ৬+-৬ 
বেণী বিপুল/তৃজগ ভাতি ৬+৬ 
কিএ কাহুক/দ্ংশই | (গী.ম. ২৮ক ) বা 


অনুরূপ রচনা-_“বিহরত ন্থুরসরিত তীর" (গী'ম. ৩৩ক ), “আজ গোধূলি 
সময় শুভক্ষণ+ (ভ. ৫৫), “গোরা বসে ভাসি হামি লহ লহ” ( ভ. ৫১০), 
€ছো'ত শুভ অধিবাস শুভক্ষণেঃ (ভ. ৫১১), গৌরবিধ্বর বরজ নাগর, 
(ভ. ৫১৩) “নিরুপম রস উলস আজ, ( ভ. ৫৫৭), আত অভিষেক ন্থখের 


অবধি” (ভ. ৫৫৯) ইত্যার্দি। 


৫ | জয় জন/রগঞগন 
কণ্ ন/য়ন ঘন 
অঞ্জন নিভ নব 
না-গর এ এ (ভক্তি, ২৫৯) 
৬) নাগর/বর বর 
বরজ/ধৃতি হুর 
& হরষ/হিয়া পিয়া 
বস ভয়ে (ভ. ১৫৯) ঢা 


( এই পদটিতে মাত্রা গণনাটি লক্ষণীয়) 


৪4৪8 
৪ শ- 8 
৪8 
৪ +8 
৪4” 8 
৪ +- 8 
৪8 +- 8 


নরহরি চক্রবর্তী 


(গ) “নরহুরি চক্রবর্তী গ্রন্ছে বিশিষ্টার্থক শব, বা প্রবচন 
(গোরচরিত্রচিস্তামণি' থেকে সংকলিত, বন্ধনীতে পৃষ্ঠাসংখ্যা ) 

১) দেশের বাহির ঘরের রীত। সে কথা কহিতে কান্দয়ে চিত॥ 

(পৃঃ ৭৩), 

২। পড়সী কেবল কুলের কাটা । দিবস রজনী দেয় এ খোটা (৭৩) 

৩। আপনার দোষ আঁচলে বীধিয়া পরকে ছুষিতে চায় (৭৯) 

৪। অকলংক কেবা আছে জগতে কলংক সবার গায় (৮৪) 

€ | পরে দোষে যেই সেই দোষী ছুখ ভূঞ্জয়ে জানিহু মনে (৮৫) 

৬। আপনি হুইলে ভাল ভাল সব লোকের কথায় কি (৮৫) 

৭। নন্দ কেবল বিষের ফল (৮৬) বাঃ ননদী বিষম বিষের প্রায় (৭৩) 

৮। সমানে সমানে সুখ উপজয়ে অসমান সনে বাড়য়ে বেখা (১৩৪) 

»। কারে কি কহিব যুবক সময় কেবল দোষের ভাগী (৮৮) 

১০। চতুর উপরে চতুর যে জন তাহে কি চাতুরী রয় (১২৩) 

১১। পরাণ অধিক গুপত করয়ে পাইয়া অলপ ধনে (১২৩) 

১২। গুপত না রহে বেকত রীতি (৯৮) 

১৩। পরের কলংক গায় যেই, সেই কলংকী (১৩৩) 

১৪। যার চাতুরী প্রবল তার কি কখনো কলংক রটে (১৩১) 

১৫। যুবতী লাগিয়া জগতে বিষম কলংক না গণে কেহ (১২৯) 

১৬। স্জন জনে কি সুজনে নিন্দয় কুজন জনের কাজ (১২৬) 

১৭। দৌধষষুক্ত জনে দ্বষিতে নিষেধ (১২৫) 

১৮। দোষহীন জনে যে দোষে অবশ্য সে দোষী জগতে হয় (১২৫) 

১৯। যার যে স্বভাব থাকে তাহা! কেহ না ছাড়িতে পারে (১২৯) 

২*। অসতীর সহ বসতি করিলে অনায়াসে তুমি অসতী হবে (১৩৩) 

২১। বেকত বিষয়ে বিষাদ ঘটয়ে গুপতে অধিক সুখ (১২৩) 

২২। পিরিতি গুপত না থাকে কখন, বেকত স্বভাব তার (১২৩) 

২৩। রূসিকিনী বিন! বৃঝিতে পারে কি রসিক জনের হিয়া (১২৭) 

২৪। নিরাকারে যার আরতি তারে কি আকার কখন ভায় (১২৭) 

২৫। যার পিরিতির মন সে কি হেন তুচ্ছ কলংক গণে (৯৩৯) 

২৬। হিত করিতে উচিত (১৩১) 


জীবরর্ণ ও রচনাবলী ৮৯ 


২৭। 
২৮। 
২৯। 
৩৬ | 
৩১ । 
৩২। 


৩৩ | 


পিরিতি করিলে কলংক রটে (১৩১) 

সাধুরীতি যার সে রাখে পরের লাজ (৭২) 

পিরিতি পরম রতন ইহারে গুপত করিলে কাজ (১২৩) 
পিরিতে কে কি না করিতে পারে (১৫৭) 

চুপ করি থাক গোপনেতে ঢাক চুল দিয়া কাটা কান 
চোরের উপর বাটপাড়ি করি চোখে ধুলা! দিতে হয় 

কিছু না থাকিলে মিছামিছি কেহ কারে কি কহিতে পারে . 


নর্হরি চক্রবর্তী 


ষষ্ঠ অধ্যায় 


্রস্থাবলীর সাহিত্য মুল্য 
এক। লোক জীবন বা! সমাজ চিত্র 
৬১। রাষ্টু ব্যবস্থা 
'ভক্তিরত্বাকর, ও “নরোত্তমবিলাসে”* সেকালের রাষ্ট্র ব্যবস্থার কিছু কিছু 
ইঙ্গিত মেলে । দেশের রাজধানী ছিল গৌড় ।১ গোঁড়েশ্বরের নাম উভয় 
গ্রস্থেই নেই । তিনি ছিলেন শ্রেচ্ছ বা মুসলমান-_-“গোঁড়ের রাজা যবন অনেক 
অধিকার” 1২ তিনি কিছু কিছু প্রতাপশালী ও পণ্ডিত ব্যক্তিকে সম্পত্তি দিয়ে 
ভূম্বামী রূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু কেউ তার অবাধ্য হলে তিনি তার 
ধর্মনাশ করতেও কুন্তিত হতেন না। সনাতন-ব্বপ যবন রাজার অধীনে “ল্লেচ্ছ 
ভয়ে রাজ্যভার” অঙ্গীকার করেছিলেন ।৩ 
“সনাতন রূপ মহামন্ত্রী সর্বাংশেতে | 
শুনিলেন রাজা শিষ্ট লোকের মুখেতে ॥ 
“সনাতন রূপে আনি দিল রাজ্যভার | 
“রাজ্যভোগ করয়ে কিঞ্চিৎ কর দিয়! ॥৮৪ 
সনাতন রূপের রাজধানী ছিল বামকেলি। তাদের রাজসভায় বিভিন্ন 
'দ্বেশের শাস্ত্রজ্ঞ, গায়ক, বাদক, নর্তক ও কবিগণ উপস্থিত হতেন । এদের 
যথাযোগ্য সম্মানার্ে বহু অর্থ ব্যয় হতো । নিজের! দুভাই জর্বদ1 শান্ত্রচর্চা ও 
ন্যায়স্থজ্ের মতামত আলোচনায় মগ্ন থাকতেন। তারা হ্বদেশীয় ব্রাক্ষণদের 
গজ সন্গিধানে বাসোপযোগী জায়গা! দিতেন । নবন্বীপের বৈষ্ণবদের আদর 
ছিল সর্বাধিক । রাজসভাতে ভাগবত পাঠ হতো । কিন্ত রাজকার্ধে তাফের 


গোঁড়ে যবনগৃহে যেতে হতো। এজন্যে তাঁদের কুগ্ঠার অস্ত ছিল না।ঘ 
* সংকেত £ "ভ"স্ভক্তিরত্বাকর (মিশন ২য় সং), “ন”-নরোত্তমবিলাস ( বন্ুমতী ওয় সং), 
“গো”. গেঁরচবিঅচিস্তামপি (হরিদাস দাস সম্পাদিত )। ত, ন, গৌম্সংকেতের 


পাশের সংখ্যা গ্রন্থ পৃ । 
১ ভ, ১৩০ ন্‌, ৪৮) চি ভন ৬ ৩০ ৪০ ৫৩ ভু, ২৮-২৭০৪ 


"জীবনী ও রচনাবলী ৯১ 


মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, তৈলঙ্গ, উৎকল, মিথিলা, গুজরাট, বঙগ+ কাশী, কাশ্মীরাদির' 
পণ্ডিতেরা এদের সভায় আসতেন ।৬ নরহরি সনাতন-রূপের উধ্ব তন চতুর্থ 
পুরুষ রূপেশ্বর ও হুরিহরের ( মতান্তরে পদ্মনাভ ) রাজ্য গ্রহণ সম্পর্কেও 
আলোকপাত করেছেন ।? 

গোৌডেশ্বরের অধীনে আরেক ভূ-ম্বামী ( বা রাজা ) নরোত্বম ঠাকুরের পিতা 
কষানন্দ দত্ত । তার রাজখানী ছিল পল্মাবতী তীববর্তা গোপালপুর নগর | 
তিনি রাজ কার্ধে দলবল নিয়ে গোঁড়ে ষেতেন।৮ কুষ্ণানন্দের পর গোপালপুরের 
রাজা! হন তার ভ্রাতুষ্পুত্র সস্তোষ দত্ত। সন্তোষ দত্ত বিচক্ষণ ও কর্মক্ষম, 
বিদ্বান ও শান্ত্রবিৎ ব্যক্তি প্প্রজাপালনে প্রবীণ । অত্যন্ত প্রভাব অন্ত ধাহার 
অধীন ॥৮ গুরু বৈষ্ণব ও কষে তার গভীর শ্রদ্ধা ।৯ 

বন-বিষুপুরের রাজা বীরহাম্বীর। তিনি প্রথম জীবনে ছিলেন দস্থ্য 
সর্দার । তাঁর একটি দল ছিল।১০ ধনসম্পত্তির উপরে তার লোভ ছিল 
অত্যন্ত বেশি । তিনি দন্দ্যদের লুটতরাজে দুরদেশেও পাঠাতেন। তবে তার 
অন্ত একটি মনও ছিল। প্রথমাবধি তলার রাজসভায় ভাগবতাদি পাঠ হতো । 
শ্রীনিবাস বিষুণপুর গিয়ে ঘটনাদি লক্ষ্য করেছিলেন । তাঁরই সাহচর্ধে এসে 
বীরহাস্বীরের মতিগতির পরিবর্তন ঘটে ।১১ 

গোঁড়েম্বর যবন হলেও বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তার মন্ত্রক বা সাহায্যকারীরূপে 
কাজ করবার স্থযোগ পেতেন । নিত্যানন্দ প্রত্ুর শ্বগুর স্ুর্ধদাস তার কাছে 
“সরখেল* উপাধি লাড করেন ।১২ 

দেশের যধ্যে ছুষ্ডিক্ষ বা লোক পীড়া হতো, “ভক্তিরত্বাকবে' তার ইঙ্গিত 
আছে ।১৬ পথঘাট নিরাপদ ছিল না। পথে দস্থ্যভয় ছিল। কেউই 
একার্ী যাতাত্বাতে প্লাহুসী হতো না। শ্রানিবাস, নরোত্তম, শ্যামা লন্দের 
মতে। নিষ্ষিঞ্চন বৈরাগীদেরও গমন পথে লোকজন ছিল।১৪ ধর্মগ্রন্থ বা 
দেববিগ্রহ প্রেরণের সময়ও বনু সতর্কতা অবলম্বন করতে হতো! । বৃন্দাবন 
থেকে গোঁড়ে ধর্মগ্রন্থাদি আনয়নের সময শ্রীনিবাসের সঙ্গে এগার জন অস্ত্রধারী 
রাজপাজ, পদ্দাতিক ও একজন প্রবীণ ব্যক্তি ছিলেন।১ পুরুঘোত্তঘ জানার 


শসার রাকা 
$& ন. ৪৩, ৭, ভ, ২৫, ৮, ভ, ১৩, ৯, ভ, ২১, ১*, ন, ৪৩, 
১১, ভ. ৩৪২, ১২, ভূ, ৬০৭, ১৩, ভ, ৪৪৯, ১৪, ভ, ৩২১, ৩৮৯, 


১৫, ত. ৩২৮, ন, ৫৩, ৬৩» ৭5 | 


৯২ | নরছরি চক্তবর্তী 


বুন্দাবনে শ্রীরাধিকা বিগ্রহ প্রেরণে বছলোক নিষৃক্ত হয়েছিল ।১৬ চোর ডাকাত 
তন্ধরের ভয়ে পথিকের সর্বদা সন্ত্রস্ত থাকতে হতো। দত্থ্যরা সুযোগ বুঝে 
অতঞ্িতে, রাত্রির অন্ধকারে মালভততি গাড়ী লুট করতো । বীরহান্বীর 
ছাড়াও দন্যু চাদরায়,১৭ ও দস্থ্য হরিশ্চজ্্১৮ সেকালের কুখ্যাত ডাকাত 
বীরহাম্বীরের দল কর্তৃক শ্রীনিবাসাদির ধর্মগ্রন্থ ভন্তি গাড়ী লুট করা সেকালের 
একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা । এই সব দন্থ্যদের ছোট বড় দল ছিল। তারা 
বনের ভেতর বা নানা গোপন ও দুশ্রবেশ্ত-স্থানে আত্মগোপন করে থাকতো । 
দ্বিনে তারা ভালোমানুষ সেজে ঘৃরে ঘৃরে শিকারের সন্ধান করতো। 
অপকর্মগুলি ঘটতো দুর্গম স্থানে 1১৯ নৌকাপথেও মানুষের নিস্তার ছিল না ।২০ 
দস্যুদের দাপটে লোকে তাদের কুকর্মের কথা প্রচার করতে সাহসী হতো 
না।২১ নরহরি এদের ক্রিয়াকাণ্ডের পরিচয় দিয়েছেন__ 


“...এক সংঘট্ট হইয়' । 

পূজে চণ্তী ছাগ মেষ মহিষাদি দিয়া ॥ 
চণ্তীপদে প্রণমি কহয়ে বারবার । 
কার্ধসিদ্ধি করি রক্ষা করহ সভার ॥৮ 


মুখ্য দন্থ্য পথিকের অবস্থা ও সঙ্গের জিনিসপত্রে নজর রাখতো । পরে তার 
নির্দেশে সদলবলে আক্রমণ চালাতো।২২ লুটের কাজে সর্দার সন্ধষ্ট হলে 
অন্তান্েরা বস্ত্র, অলংকার ও ধন উপহার পেতো। তার অসস্তোষে দলীয় 
লোকও অত্যাচারিত হতো ।২৩ ধান ইত্যাদি শস্ত গোলাতে রাখা হতো ।২৪ 
ছোট খাটে? সিদেল চোরও ছিল। তারা রাত্রিতে গৃহস্থের ঘরদোর খোলা 
পেলে ঢুকে যেতো ।২« অনেক সময় জ্ঞাতি বা পাড়া প্রতিবেশীদের মধ্যে ঈর্ধ 
ও বিবাদ হতো | জ্ঞাতিদের শক্রতায় কেউ কেউ দেশত্যাগ করতে বাধ্য 
হতেন । বুন্দীবন যাত্রার প্রাক্কালে রামচন্দ্র কবিরাজ কনিষ্ঠ গোবিন্দকে 


ডেকে বলেছিলেন, 


এবে এথা বাসের সঙ্গতি ভাল নয়। 

সদ! মনে আশংকা উপজে অতিশয় ॥ 
১৬, ভ. ৩৮৯, ১৭, ১৮, ন., ১৮০, ১৯, ৩8২০ ২ ভ- ১৯৯, 
২১, ২২৭ ভ* ৩৪২, ২৩০ ভূ. ৩৪২, ২৪ ভু. ৪১২-৪১৩, 
২৫. গৌরচরি্রচিস্তামণি, পৃঃ ৯৯। 


জীবনী ও রচনাবলী ৯০ 


আছে কশ্চিৎ ভৌম বহুদিন হৈতে। 
তাহে যে উৎপাত এবে দেখহ সাক্ষাতে ॥ 
শীম্র এই বাসাদ্িক পরিত্যাগ করি । 
নিবিষ্সে অন্যত্র বাস হয় সর্বোপরি ॥২৬ 
বল। বাহুল্য ষেঃ গোবিন্দদাস কুমারনগর ত্যাগ করে গগডগ্রাম তেলিয়া বৃধরিতে; 
বসতি স্থাপন করেছিলেন । 
মথুরামণ্ডলের এক রাজার নাম ছিল ব্রজনাভ। তিনি কৃষ্ণলীলা ম্মরণ করে 
বহু গ্রাম স্থাপন করেছিলেন |২৭ 
বৃত্তি: দেশে নান! বৃত্তিজীবিলোক ছিল | তত্তবায়ঃ গোপ, বণিক ( গদ্ধ 
বণিক ), শংখবণিক, মালাকার, বারুই বা বারুজীবি, তান্ুলী, ভাক্কর, কুন্দার, 
গণক, সর্বজ্ঞ, পাঠক, চিকিৎসক, মাঝি,২৮ মাংজব্যবসায়ী, পাককর্তা (রন্মুয়া )» 
অধ্যাপক, পুরোহিত, গায়ক, বাদক, নর্তক, বাহক, স্বর্ণকার, কুস্তকার,২৯ ওঝা, 
মালী-ম্যালানী, নাপিত৩” প্রভৃতি । এ ছাড়া এক শ্রেণীর নারী ছিল, যারা 
অভিজাত গৃহস্থ বাড়ীতে গিয়ে বধৃদের সাজবেশ রচনা করতো 1৩১ 
যানবাহন ও যোগাযোগ, বিনিময় প্রথা: সেকালের পথঘাট দুর্গম 
ছিল। যানবাহনের মধ্যে ছিল স্থলপথে গরুরগাড়ী (গো-শকট ), চৌদল 
( চতুর্দলা ) ও পালকী, এবং জলপথে নৌকা । সাধারণ মানুষ পদত্রজে দেশ- 
বিদেশে যাতায়াত করতো । ধনীরা ব্যবহার করতো চৌদল ।৩২ বিশিষ্ট ধনী বা 
রাজপুরুষদের জন্যে ছিল হস্তী, অশ্ব ও দৌল।৩৩। দিগ বিজয়ী পণ্ডিত দোলা 
চড়ে বিদ্যা বিজয়ে বের হতেন। জাহ্বাদেবী “মন্ষ্ের যানে” খেতুরী 
গিয়েছিলেন 1৩৪ 
ংবাদ প্রেরণার্থে পত্রের ব্যবহার ও দৃতের ব্যবস্থা ছিল। বাহক হস্তে 
পত্রের বা বিশেষ লোকের মাধ্যমে সংবাদ বিনিময় হতে।। “ভক্তিরত্বাকর” ও 
«নরোত্তমবিলাসে *শ্ীজীব, শ্রীনিবাস, নরোত্ম, শ্যামানন্দের মধ্যে পত্র 
বিনিময়ের বহুবার উল্লেখ আছে ।৩৫ “ভক্তিনত্বাকরে, পাচটি প্রান পত্রের 
হুবহু প্রতিলিপি উদ্ধত হয়ছে ।৩৬ 
২৬. -ভ, ৩৮৫, 0২৭, ভ. ৯৪, ২৮, এগুলির নাম আছে--ভ* ৫৩৯-৫৪১, ৪৫৫, ৩৪৫৯ 
৩৭৯৫ ৩২৩, ৪০৩ পৃষ্ঠার । ২৯, এগুলির নাম আছে ন. ৯৭-১০২ পৃঃ ৩০, গৌ. ৬০, ৭৬৮ 
৩১, গৌ* ১৭৮-১৮০, ৩২, ন. ৪৩, ৭২, ৯০-৯২, ১১৪, ভ. ৬১, ৬৪৪ ৪৫৫, ৬১৮, ৬২০, 


২৩২৩ ভও ৫৪১১ ৩৪৪৩ ভ 6১৮০ ৩৫, ভ চি ১৯৮০ 9৪ ৩৪ ৭5 ৩৪৮১ ৩৬৪, ন্‌, ৪৩৯. 
€৫১ ৬৯, ৭০, ৯০৮৯৩ ইত্যাদি। ৩৬. ভূ. ৬৩২-৬৩৩, ৬৩৮ | 


৯৪ নরহুরি চক্রবর্ত 


জিনিস পত্র সাধারণতঃ মাধায় বহন করা হতো! । বেশি হলে গরুর গাড়ী 
বা নৌকায় তোল। হতো। মুটে বা বাহক বৃত্তির লোক ছিল । বাহকের হাতে 
ডোর কৌপিন পুিপত্্র পাঠানো হতো ।৩৭ বৈষ্ণব সম্মেলনগুলিতে ভক্কেরা 
সাধ্যান্যার়ী নিজ নিজ প্রদত্ত দ্রব্য নিজেরাই বহন করে এনেছিলেন ।৩৮ 
হৃদয় চৈতন্তের কাছে জনৈক মহাজন ধন" এনেছিলেন গঙ্গাপথে নৌকায় ।৩৯ 

নরহরির গ্রন্থে ব্যবসা বাণিজ্যের কোনো উল্লেখ নেই । মুদ্রার প্রচলন 
ছিল। পাথেয়রূপে খাছ্যপামগ্রীর সঙ্গে রৌপ্য বা স্বর্ণমুদ্রা সঙ্গে রাখা 
হতো 18০ সনাতন খুন্দাবনে পলায়নকালে কারারক্ষীকে ও পথিমধ্যে এক 
হুয়াকে ্বর্ণমুব্দা দিয়েছিলেন । সেকালেও ঘৃষ নেওয়া হতো ।৪১ কারারক্ষী 
সনাতনের কাছে মুত্রী লাভ করেই তীকে মুক্তি দিয়েছিল । নিত্য প্রয়োজনীয় 
দ্রব্যের লেনদেনেও স্বর্ণাদির চল ছিল । নবদ্বীপের মতো বড় বড় শহরে হাট 
বাজার ছিল। গৌরাজ নগর ভ্রমণে তাতি, গোয়ালা» গন্ধবণিক, মালাকার, 
তান্থলি, শংখবণিক প্রভৃতির বিপণিগুলিতে উপস্থিত হয়ে জিনিসপত্র সংগ্রহ 
করেছিলেন ।৪২ বাজারে প্রয়োজনীয় জিনিসের খুব একটা অভাব ছিল না ॥ 

(২) কাব্যান্ুশীলন ও শাস্তচর্া 

দেশে শান্ত্রচর্চা। অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা ব্যাপক ছিল । ব্যাকরণ, কোষ, 
অলংকার, তর্কশাস্ত্র কাব্য, সাহিত্য, অলংকার প্রভৃতি প্রত্যেক শিক্ষার্ধাকেই 
অধ্যয়ন করতে হতো ।১ ভক্তমঘণ্ডলী, সাধারণ বৃদ্ধ ছাড়াও তরুণেরা ভাগবতাি 
পাঠ করতেন ।২ বৃন্দাবন, নবন্ীপ, রামকেলি চাখন্দি, মথুরা, সৈয়দাবাদ, যাজি- 
গ্রাম প্রভৃতি স্থানে টোল ছিল । বৃন্দাবন ছিল বিদ্যার্জনের ও শান্ত্রালোচনার 
সর্বশেষ্ঠ স্থান । সনাতন, রূপ, শ্রীজীব, লোকনাথ, গোপালভট্ট, মধৃপত্তিত, দাস 
গোস্বামী, কৃষ্দাস কৰিরাজ, রঘুনাথ ভট্ট, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী প্রমথ মহাপ্রাজ্ঞ 
পণ্ডিতের তখন বৃন্দাবনে বসবাস করতেন । মথুরাবাসী মধুস্থদন তত্ব- 
বাচস্পতির নিকট শ্রীজীব বেদান্ত স্তায়া্দিতে পাঠ গ্রহণ করেছিলেন ।৩ গৌঁড়ে 
রামভদ্রঃ গঙ্গানারায়ণ, কুষ্ণচরণ, ব্যাসাচার্য প্রমুখ বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন ।৪ 
শ্রীনিবাস শ্তামানন্দও প্রবীণ অধ্যাপক ছিলেন । এ'দের এবং শ্রীজীব, রঘুনাথ, 
শ্তামানন্দ, শ্রীনিবাস, বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর বহু ছাত্র ছিল। 


৩৭, ভি, ৯৪ ন. ৬৯, ৯৭? *৩৮০ ন. ৭৩, ৭৫০ ৩৯. গৌরপরিকরগণের স্ুচক-_গৌ. 


প. নু.-পত্র, ৪*, ভ. ৩২,৮৭৫, ৪১. গৌরপরিকরগণের হুচক পত্র, ৪২, ভ, ৫৪১। 
১, ভ, ৪৯, ২, ভঃ ৩৪৮, ৩৬৩০, 8৫৯৪ ৩, ভ, ৩৫, ৪, ভ. ২৯। 


জীবনী ও রচনাবলী ৯৫ 


অনেক ভূম্বাধী (রাজা) পণ্ডিতদের আদর ও সম্মান করতেন। সনাতন 
রূপের রাজধানীতে মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, দ্রাবিড়, তৈলঙ্গ, উৎকল, মিথিলা, 
গৌড়, গুজরাট, মথুরা, বঙ্গ, কাশী, কাশ্মীর প্রভৃতি দূর দ্বর দেশ থেকে বড় 
বড় পঙ্ডিতেরা গমন করতেন । নবদ্বীপবাসী অধ্যাপকগণের অনেকেরই 
রামকেলিতে গমনাগমন ছিল । হ্বদয়চৈতন্তের গুরু অগ্রগণ্য পণ্ডিত 
ছিলেন । রামকেলি থেকে তাকে নিয়ে যেতে লোক এসেছিল । নবদ্বীপের 
অধ্যাপকেরা সনাতন রূপ কর্তৃক বিশেষভাবে আপ্যায়িত হয়েছিলেন ।৫ 
সনাতন রূপের রাজ্যত্যাগ ও বৃন্দাবন গমনের পর রামকেলির পণ্ডিতেরা 
অন্তাত্র গমন করেন। শ্রীনিবাসের অধ্যাপক ধনঞ্জয়ের উপাধি ছিল 
বিদ্যাবাচম্পতি? । গোপাল ভট্টের শিক্ষা্ডরু প্রবোধানন্দ স্বর্যতী* উপাধি 
লাভ করেন ।৬ | 


শান্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের প্রত্যহ বেদ-ভাগবতাদি পাঠ ও শ্রবণ করতেন । বুন্দাবনের 
গোব্বামীব! বিভিন্ন বিষয়ে শাস্ত্র রচনা করেছিলেন । ণ্তক্তিরত্বাকরে' সনাতন, 
রূপ, জীব, রঘৃনাথ দাসেব রচনাবলীর তালিকা আছে। গোস্বামী 
্রন্থগুলির ব্যাপকভাবে প্রচারের ব্যবস্থাও হয়েছিল। শ্রীজীব স্বয়ং 
শ্রীনিবাসকে গৌডবঙ্গে গোস্বামীগ্রস্থ প্রচাবের নির্দেশ দিয়েছিলেন । বৃন্দাবন 
থেকে গ্রন্থগুলি গৌডে গাড়ী বোঝাই করে পাঠানো হয়েছিল । 
সেকালে গোঁড় অপেক্ষা বুন্দাবনের শাস্ত্র ব্যাখ্যাই সমাদর লাভ করেছিল 
ভাগবত ব্যাখ্যায় বুন্দাবনের গোম্বামীরা অগপ্রতিদ্বন্থী ছিলেন । শ্রীনিবাসই 
সর্বপ্রথম গোশ্বামী মতান্সারী মধুর ব্যাখ্যা বঙ্গদেশে প্রচলন করেন। 
“ভক্তিরত্বাকরে আছে, বীরহাম্বীরের রাজসভায় তার পাঠক ব্যাস ভাগবত 
ব্যাখ্যা করতেন । একদা শ্রীনিবাস এসে তার ব্যাখ্যার পর নতুনভাবে ভাগ- 
বতের ব্যাখা! শোনালেন । তখন, “সভামধ্যে সভার নেত্রেতে ঝরে জল । 
শ্রীবীরহাম্বীর রাজ! হইলা বিহ্বল 1৮৮ যাজিগ্রামে শ্রীনিবাস ছাত্রদের সেই 
ব্যাখ্যাই শোনাতেন--““ৈছে সর্বশ্রেষ্ঠ মত গোন্বামী প্রকাশে । তৈছে ব্যাখ্যা 
করান আচার্ধ প্রীনিবাসে ॥”৯ তাঁর নতুন ব্যাখ্যা শুনে সাধারণ মাছষ যেমন 
বিহ্বল হতোঃ তেমনি “কুমতাবলম্বীরা' লজ্জায় স্থান ত্যাগ করতো এবং 


১ 
৫, ভু. ৫৬৫৭, ৬, ভ. ২৯, ৮, ৭, ভ. প্রথম তরঙ্গ, ৩৬-৪১, ৮. সভ. ৩৪৫৪ 
৯, ভূ. ৩৬১। 


৫, নরহরি চক্রবর্তী 


পণ্ডিতের শ্রীনিবাস চরণে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন-__প্্্রীনিবাস পর্দে আসি 
মাগয়ে শরণ ১৭ নরহরি সরকার ঠাকুবের তিরোভাব তিথিতে প্রীনিবাসের 
ভাগবত পাঠ শুনে আত্মবিস্থত জনগণ তীর পাঠলালিত্য শক্তিকে ''্রীশক্তি 
অপিল শক্তি', “শক্তি সঞ্চারিল বেদব্যাস” বা “গদ্াধর পণ্ডিত-কপাশক্তি পুর্ণ 
প্রকাশ” ইত্যাদি বলে অন্িনন্দিত করেছিল ।১১ বিশ ত্রিশ ভট্টাচার্য সনে, 
সনাতনের ভাগবত আলোচনা, ভাগবতের সমাদর প্রকাশ করে। নিছক 
ধর্মপ্রচাবার্থেই নয়, সেই সঙ্গে শিক্ষার্থেও গোব্বামী গ্রন্থ বিতরিত হতো । এ 
থেকে বোঝা যায় ষে, সেকালে মুদ্রণ ব্যবস্থা না থাকলেও হস্তলিখিত পুথির 
অভাব ছিল না । লোকে ধৈর্য ধরে পবিশ্রম করে বিভিন্ন পুথি নকল করতো । 
“নরোত্তমবিলাসে" বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর ভাগবত অন্ুলেখনের প্রসঙ্গ অছে।১২ 
বহু পুথি কীটে নষ্টও কবতো । বুন্দাবনে শ্রীনিবাসেব ভাগবত পাঠকালে এমনি 
এক কীটদষ্ট পুথিব কথা বলা হয়েছে । সেকালে আচারের! শিক্ষার্খদের উপর 
সন্তষ্ট হয়ে তাদেব বিভিন্ন উপাধিতে ভূষিতও করতেন । 

ব্রাহ্মণের সর্বশাস্ত্রে বিচক্ষণ ছিলেন । শ্যামানন্দ-নরোতমের মত অন্য 
সম্প্রদায়ভূক্ত বিচক্ষণ পণ্ডিত কম ছিলেন। তবে ব্যাকবণ কাব্য পুরাণাদি 
চর্চাষ অন্যেবাও উৎসাহিত হতেন । নারীশিক্ষার প্রসঙ্গ নবহুবি বিস্তারিত 
কবেন নি। নিত্যানন্দপত্বী জাহুবা দেবী সেকালের বৈষব সমাজকে নেতৃত্ব 
দিয়েছিলেন । তিনি যথেষ্ট বৃদ্ধিমতী ছিলেন । তার বিচক্ষণতা, তক্তিভাব ও 
অলৌকিক শক্তিতে ভক্তসমাজ মুগ্ধ হয়েছিলেন। আচার্য বাড়ীর মেয়েদের 
অনেকেই লেখাপড়া শিখতেন। নিত্যানন্দপ্রতুর পুত্রবধূ স্ুভত্রা, শ্রীনিবাস- 
কন্যা হেমলতা। যথেষ্ট শিক্ষা লাভ করেছিলেন । ন্ুুভদ্রার “অনঙ্গ কদদ্বাবলী” 
কাব্য ও হেমলতার কিছু বৈষ্ণব পদ আছে।১৩ গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তীর কন্তা 
কুষ্ণপ্রিয়া সেকালে বহুমান্তা ছিলেন । তাঁকে “ঠাকুরাণী” নামে সম্মান করা 
হতো! 1১৪ 

সেকালে শিক্ষার্থশদদের মধ্যে টিপ্পনী বা ফাকি জিজ্ঞাসার রীতি ছিল । চৈতন্ত- 
দেব তার সহপাঠীদের এ বিষয়ে উত্তেজিত করে তুলতেন। “কায়স্থবালকের 
চাতুর্ষ পরীক্ষার্থে, কঠিনতম গণিত প্রশ্নের প্রচলন ছিল অষ্টাদশ শতাবীতে ।১৫ 
বানান ভ, ৩৯৯, ১২, ন, পুধি, ৩২ক-খ, ১৩, মধ্যযুগের বাংলা 
ও বাঙালী (১৩ ৬৯), প্রীহকুমার সেন, পৃঃ ৪৩-৪৪, ১৪, ন, পুথি, ৩৩ক-্থ, ১৫, মধ্য” 
ঘুগের বাংল! ও বাঙালী, পৃঃ ৪৫। 


জীবনী ও রচনাবলী ৯৭ 


ব. বি. 1 ন. চ* (২) 1৪১-৭ 


ছাত্ররা তর্কবিগ্ঠায় পারদশিতা লাভ করতো । এজন্যে গুরুর নিকট তাদের 
পরীক্ষায় বসতে হতো । 

সেকালে অহংকারী পণ্ডিতের বা দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতেরও অভাক ছিল না। 
বিদ্যা মদে এরা নিজের সম্পর্কে অত্যুচ্চ ধারণ! প্রকাশ করতেন । চৈতন্দেবের 
মতো উল্লেখযোগ্য পণ্ডিতকে কেশব কাশ্ীর নামক ১৬ জনৈক দিথিজয়ী 
উপেক্ষা করতে চেষ্টা করেছিলেন । বিদেশী অপরিচিত দিগ্বিজয়ী গ্রামে গ্রামে 
ঘুরে বেড়াতেন । বিশ্বনাথের কম বয়সে এমনি এক দিখিজয়ী দেবগ্রামে এসে 
ছিলেন। তাকে দেখে গ্রামস্থ পণ্ডিতের সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠেন । নরহরি বলেন, 
সেই দিথিজয়ীকে বিশ্বনাথ অনায়াসে পরাস্ত করেছিলেন ।১৭ শ্রীজীবও 
এমনি এক দিখ্বিজয়ীর গগনচুম্বী অহংকারের জমুচিত জবাব দিয়েছিলেন | 
গোবিন্দ কবিরাজের মাতামহ দামোদরের কাছেও এক দিগ্বিজয়ী পরাজিত 
হুন। পরাজিত পণ্ডিতদের অনেকেই বিজেতার শরণ নিতেন । কেউ কেউ 
মনোছুঃখে বিজেতাকে কুৎসিৎ অভিশাপও দিতেন । দামোদরকে পরাজিত 
পণ্ডিত “অপুত্রক হও, বলে অভিশাপ দিয়েছিলেন।১৮ জ্ঞানদাসের 
জন্মস্থান কীদড়ায় জয়গোপাল নামে এক কায়স্থ পণ্ডিতের বি্যালাভের 
পর দুর্মতি ঘটেছিল । তিনি শিক্ষাগ্ুরুকে “হেয় বোধ? করেছিলেন । বীর- 
চন্দ্র তাই তাঁকে পবিত্যাগ কবেন ।১৯ 

নরহরি সেকালের কবি সাহিত্যিকদের নামোল্লেখ করেছেন । বৃন্দাবনের 
গোস্বামীবৃন্দ ছাড়াও শ্রীনিবাস, নরোত্তম, শ্যামানন্দ, রামচন্দ্র, গোবিন্দ 
কবিরাজ, গোবিন্দ চক্রবর্তাঁ, বীরহা্বীর, বিশ্বনাথ চক্রবর্তা, অচ্যুতানন্দ কবি 
ছিলেন। কবিত্বের জন্তে রামচন্দ্র ও গোবিন্দ ছুই ভাই-ই “কবিরাজ; উপাধি 
লাভ করেছিলেন ॥২০ 


(৩) লোৌক-লৌকিকত। 
স্ত্রী আচার 
নরহরির গ্রন্থে তদানীস্তন সামাজিক স্ত্রী আচাবের কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া 
যায়। বেশী বয়স পর্যস্ত মেয়েদের সন্তান জন্মগ্রহণ ন। করলে স্ত্রী ব! স্বামী-স্ত্রী 
১৬. এই নীমটিই তক্রিরত্বাকরে পৃঃ ৫৪২ €(১২1২২৫৪) আছে। 


১৭. ন্‌. পুথি ৩১৭, ১৮, ত. ১১, ১৯, ভ. ৬৩৮, ২০, 


৮৮ নরহরি চক্রবর্তী 


ত. ৩৩৮, ৪১৬। 


উভয়েই দেবতা বা অলৌকিক শক্তিধর পুরুষের আশ্রয় গ্রহণ করতো ।১ বহু সাধ্য 
সাধনার পর নারী গর্ভবতী হলে, সেই নারীকে পাডা প্রতিবেশিনী বা প্রিষ্- 
জনের! নানা দ্রব্য উপহার দ্িত।২ সস্তান প্রসব না হলে দেবদেবীর চরণাম্বত 
পানের ব্যবস্থা হতো ।৩ সন্তানের জন্মকালে নান! মঙ্গলক্রিন্না অনুষ্ঠিত হতো। 
জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গে সন্তানকে গ্রামদেবতার (পার্বতী-শংকর, পরবর্তীকালে 
শ্রীচৈতন্ত) চবণে সমর্পণ করা হতো ।৪ প্রতিবেশী নারী পুরুষ বা “আপ্তগণ' ও 
প্রিয়জনের! শিগুকে আশীর্বাদ করতেন । শিশুর মাথায় ধান দ্র্বা দিতেন কুল- 
নারীরা ।« আশীর্বাদ করতে এলে অনেকেই নবজাতকের নামে বিভিন্ন দ্রব্য 
আনতেন।৬ স্তিকাগার পরিফার রাখা হতো! । উপস্থিত সকলে হরিধ্বনি' 
দিতেন ।৭ গায়ক ও বাদক আহ্বান করা হতো । কোনো কোনে পরিবারে 
নারীব। মঙ্গলগীত গাইতেন, ঘ্বত-দধি-ছুপ্ধ-হলদি-জল অঙ্গনে ছড়িয়ে উৎসব 
করতেন ।৮ পুত্র জন্মালে পিতা বা অভিভাবক দেব-দ্বিজ ও দীীনছুঃখীকে কিছু 
না কিছু ধন দান করতেন, কেউ কেউ ত্রাহ্ষণ ভোজন কবাতেন।৯ 

বন্ৃদিন পর্যন্ত সম্তানকে বাইবে নিয়ে যাওয়া হতো না, অপবিচিতের নিকট 
পাঠানো চলতো না । ডাইনী, ভূতপ্রেত ইত্যার্দিব আশঙ্কা ছিল ।১০ 

শিশুব জন্মের অষ্টম দিনে “অষ্টকলাই” উত্সব । গ্রামস্থ শিশুদের বাড়ীতে 
ডেকে তাদের কলাই ভাজা দেওয়া হতো! | ১১ 

ছ-মাসের সময় একটি শুভদিন দেখে সস্তানেব অবরপ্রাশন হতো । প্রথমে 
দৈবজ্ঞকে এনে তার সাহায্যে নাম-কবণ করা হতো ।১২ অনেক সময় একাধিক 
নামও রাখা হতো! 1১৩ এইদিন শিশুর হাতে প্রতিবেশী ও প্রিয়্জনের। নানা 
সামগ্রী উপহার দিতেন । নবজাতককে নানা আভরণ ও পষ্টবস্ত্র পরানো 
(৩): ১, উ্রীনিবাস জন্মের পূর্বে ভার পিতামাতা পুত্রলাভের কামন! নিয়ে জগন্নাথ মন্দিরে যান। 
ভাবাবিষ্ট চৈতন্যের মুখে শুনি £ পপুত্রের কামনা করি আইলা! ব্রাহ্মণ” । জগন্নাথ স্বপ্নে বলেন £ 
'জন্মিবে তোমার এক পুত্র প্রেমময়” ৷ ভ. ৪৫-৪৮, ৩৮৬। ২, ভ. ৪৮, ৩, হুর্গার 
যস্ত্রধৌত জল পান কর! মাত্রে গোবিন্ব কবিরাজ ভূমিষ্ঠ হন ( ভ. ৩৮৬)। 8, নবজাত 


নিতাযানন্দকে পার্বতী শংকর চরণে (ভ. ৪৪৫ ), ্রীনিবাসকে (ভ. ৪৯ ) ও নরোস্তমকে (ন, ৪০) 
গৌরচরণে সমর্পণ করা হয় | ৫ ভ. ৪৯, ন. ৪৪, ৬. ভ. ৪৪৬, ন. ৪৪ বিত্তশালীর! অর্থ পর্বস্ত 


দিতেন। ৭, ন. ৪৭, ৮. ভ. ১৯২, ৯, ত. ৫২৩, ন, ৪৪, ১০, গৌ. ৬২-৬৪ 
১১, ভ. ৪৯১, ১২. ভন. ৪৯১, ১৩. ভ্ ৪৪৬ (নিত্যানম্থের ছুটি নাষ রাখা হয. 
কতক ১: 


জীবরী ও রচনাবলী ৯ 


হতে! | পিতা বা মাতার কোলে শিশু থাকতো 1১৪ কুলবধূগণ নান] মঙগলক্রিয়া 
করতেন। বিষুর প্রসারদী অর শিশুর মুখে দেওয়া হতো।১৫ অন্যসময় 
শিশুর হাতে “মিষ্ট অন্ন কণিকা” দেওয়া হতো ।১৬ মাতা সম্তানকে স্ঁইয়ে তার 
দুচোখে কাজল দিতেন, কখনে। বা বিভিন্ন নারীর মাঝে বসে স্তন দিতেন ।১৭ 
তারপর প্রত্যহ মাত বাটা হলুদ ও সুগদ্ধি তেল সন্তানের গায়ে মাখাতেন, 
সান করিয়ে ধীরে ধীরে গামছায় গা মুছিয়ে দিতেন । মাঝে মধ্যে আত্মীয় 
বন্ধুরা শিশুকে দেখতে আসতেন, আশীর্বাদ করে যেতেন। মা শিশুকে ঠাকুর 
দেবতার নামগ্ডণ ও সংকীর্তন শিক্ষা দিতেন,৯৮ হাটতে শেখাতেন 1১৯ 
শুভদিনে চুড়াকরণ হতো। নাপিত ক্ষৌরকর্ম করতো । “দিব্যবস্ত্র 
পরিয়ে সন্তানকে পদিব্যাসনে* বসানো হতো । কর্ণমূলে “পীতস্ত্র দিয়ে 
আশীর্বাদ করা হতো! ব্রাহ্মণ বেদ পাঠ করতেন, নারীরা মজলগীত গাইতেন 
ও উলু দিতেন, বাদক বাজনা বাজাতো!। কখনো বা নর্তক নৃত্য করতো ।২, 
শুভদিনে কর্ণভেদ হতো ।২১ 
আরেক শুভদিনে যজ্ঞস্ুত্রধারণ সাড়ম্বরে পালিত হতো । সস্তানের মস্তক 
মুণ্তিত হতো, তাকে রক্তান্বর পরানো হতো৷। তার হাতে দণ্ড, কাধে ঝুলি 
থাকতো । তাকে ভিক্ষা করার অভিনয় করতে হতো । ব্রাহ্মণ বেদর্বনি করতেন, 
ভাট ম্গলগান গাইত, নৃত্যগীতবাছ্ছে গৃহ প্রাঙ্গণ মুখরিত থাকতো ।২২ 
ধনীগৃহের সম্তানকে অধিক বয়স পর্যস্ত দেখা শোনার জন্তে লোক নিযুক্ত 


হতো ।২৩ 

বিবাহে পাত্র-পাত্রী উভয় পক্ষই উপযুক্ত পাত্রী বা পাত্রের অনুসন্ধান 
করতেন ।২৪ কখনো কখনো পুরুষেরা নিজেই নিজের পছন্দমতো পাত্রীকে 
ভালোবেসে বিবাহ করতেন।২« বিবাহে “জলসাধা” ব! “জলসাই+ বা 'পানি- 
সাই+ অনুষ্ঠান মেয়েদের মধ্যে বিশেষ আকর্ষণের ও আনন্দের বিষয় ছিল ।২৬ 
এই অনুষ্ঠান বিবাহের পূর্বে বরঘরে উদ্যাপিত হতো । নানা বস্ত্রালংকারে 
সুসজ্জিত যুবতীয়া বরের মায়ের নিকট অন্মতি গ্রহণ কবে হাতে শুভ 
দ্রব্য, পদ্মফুল, পট্টবন্ত্র ও মাথায় ডালাভত্তি জিনিস পত্র নিয়ে ধীর মন্থর গতিতে 


১৬, ভ, ৪৯১, 


১৪, ত, ৪৯১, ১৫, ন. ৪৪, 


১৭, ভূ, ৪৯১১ ১৮, ভ. ৪৯, ১৯, ভু, ৪৯২, ২৯, 
ন. ৪৫, ২৫, ভূ. ৫*১, ২৬, ভ. ৫০৪ 


বুথ 


নয়হরি চক্রবর্তা 


ভ ৪৯৯, ১৩ ৪ ৪৪৩ 


২২, ভ. ৫০, ২৩. ন. ৪৮, ২৪. 


৮ 


নানা ভঙ্গীতে জলাশয়ে উপস্থিত হতো। পথে ও ঘাটে তারা তেল হলুদ 
বিলিয়ে দ্বিত উল সহকারে স্ত্রী-আচার সম্পাদন করতো । 

বিবাহ বাড়ীতে বড় চন্দ্রাতপ টাঙানো হতো, কলাগাছ পৌোতা হতো, 
জলপূর্ণ ঘট রাখা! হতো, নানা জনকে নিমন্ত্রন করা হতো] । ২? 

বাড়ীর কর্রাঁ বা মাতা ষচীদেবী ও গঙ্গা্দি দেবতার পুষ্পচন্দনে পূজা 
দিতেন ২৮ পু 

কুলবধূর1 ও কুমারীরা বরের চুলে তেল মাধাতো, গায়ে হনৃ্ঘ ও গন্ধব্রব্য 
দিতো । বরকে গঙ্গাজলে অভিষেক করা হতো বা ঙ্গানের পর দেহে মাথায় 
গঙ্গাজল ছিটিয্বে দেওয়া হতো 1২৯ হুলুদ-স্থতায় ধান দুর্বা বেধে বরের হাতে 
তা পরানো হতো | তার ডান হাতে দর্পণ থাকতো । কপালে অর্ধচন্দ্রাকৃতি 
চন্দনতিলক ব1 ফোটা আকা! হতো, মাথায় ম্বকুট পরানো হতো 1৩০ বরের 
চোখে কাক্রল ও চিবৃকে কুমকুম দেওয়া হতো ।৩১ 

এদিকে কন্যার পিতার ঘরে ব্রাহ্মণের “চারুমণ্ডলী বন্ধানে' বসতেন । নানা 
মঙ্গলক্রিঘ্বা সেরে বধৃবেশী স্ুসঙ্জিতা কন্যাকে সিংহাসন, অভাবে বড় পিড়িতে 
বসিয়ে ক্রাঙ্মণের1 তাকে গন্ধ দ্রব্য ছুইয়ে আশীর্বাদ করতেন | নারীগণ উলুৃধ্বনি 
ছিতেন। অন্যান্ বিপ্রেরা বেদ পাঠ করতেন। নান! বাছয বাজতো৷ । ভাটেরা 
বন্দনা গাইতো ।৩২ 


বিস্বের প্রাকৃকালে বরকে ছোড়লায় বা ছাদনাতলায় পিঁড়ির উপর দাড় করিয়ে 
কন্যার মা এয়োগণের সঙ্গে উত্থান-ক্রিয়! ( “উরুথি* ) করতেন । একটি পারে 
সাতটি প্রদীপ জেলে সাত বার বরের মন্তকের কাছে ঘৃবরানো হতো! ।৩৩ 
অন্যান্েরাও তার মাথার ধান দুর্বা দিয়ে আশীর্বাদ করতেন। কুলবধুরা চোখে 
কাজল, কপালে পি'ছুর ও চন্দন দিয়ে, কানে টাপা ও গলায় হার পরে, পাটের 
শাড়ী জড়িয়ে গজেন্ত্রগমনে বিবাহ বাসরে এসে বসতেন ।৩৪ নুসঙ্ছিতা 
কন্ঠাকে পিঁড়িতে বিয়ে ছোড়লায় আনা হতো । বেদপাঠ, শঙ্ধধবনি, উল্ুধ্বনি, 
আগন্তককে গন্ধদ্রব্য দান ইত্যার্দি চলিত ছিল। এমনকি ঘণ্টাও নাজানো 
হতো ।৩৪ক 








৫৩৮, ৫১৪০ ২৭, ভূ. ৪০৮, ২৮. ভূ. ৫১০, ২৯, ভ. ৫০৪, ৩০, ভন ৫১৩ 





৩১, ভ. ৫০৬, ৩২. ভ. ৫১০, ৩৩. ভূ. ৫৯৪-৫০৫ ৩৪, ভু. ৫১৪, 


৩৪ক, ভ. ৫১৪ । 


জীবনী ও রচনাবলী ১০১ 


বিবাহে কণ্াই প্রথম বরের গলায় মালা দিতো, পরে বর আপনার মালাটি 
কন্ঠার গলায় পরাঁতো৷ ৷ কন্তাানের পর কন্যাকে বরের বামে বসিয়ে হোম করা 
হতো!। কন্যার পিতা জামাতাকে ধেন্গু, ধন, শধ্যা, দাসদাসী যৌতুকপদিতেন। 
বিবাহ শেষে কুলনারীর! বর-বধূকে বাসর ঘরে নিয়ে যেতেন। সেখানে বরকে 
পান সেজে দেওয়া হতো। বরের সঙ্গে রসিকতা ও কৌতুক করা হতোঃ কেউ 
গায়ে এসে পড়তেন, কেউ বা ঘোমটার আড়ালে হাসতেন ।৩« কনেকে 
জোর করে বরের কোলে বসিয়ে দেওয়া হতো) বরকে পান দ্দিয়ে তা কনেকে 


দিতে বলা হতো ।৩৬ 

বিবাহের পরদিন বর “কুশগ্ডিকা” কর্ষ সম্পাদন করতো । বিদায়কালে মাতা 
কন্ঠা ও বরের মাথায় ধানদুর্বা| দিয়ে আশীর্বাদ করতেন, নারীরা! উল দিতেন 
বাজন। বাজতো, বেদপাঠও হতো। বর বধুকে চোদলে ( চতুর্দল! ) চড়িয়ে 
বিদায় দেওয়ার রীতি ছিল।৩৭ 

এদিকে বর-বধু উপস্থিত হলে বরের ম! কুলনারীর্দের সঙ্গে তাদের ধানদূর্বা 
দিয়ে আশীর্বাদ করে ঘরে তুলতেন। ভাট, নট ও বাচ্যের ব্যবস্থা থাকতো । 
মাত! উপস্থিত সকলের হাতে ধরে পুত্রের মঙ্গল প্রার্থনা করতেন। সকলকে 
আশীর্বাদ করতে অনুরোধ জানাতেন। উপস্থিতের! “ধনসম্পদদ বাড়ুক*, “পতি- 
সহ বধূ চিরজীবী হোক? ইত্যাদি বলে আশীর্বাদ করতেন 1৩৮ এইদিন বস্ত্র, 
ভূষণ ও ধনদানেরও চল ছিল ।৩৯ 

বনু বিবাহ বা! একাধিক বিবাহ প্রথা তখন চলিত ছিল 1৪০ 

নরহরির “গৌরচরিত্রচিস্তামণিতে যুবতী মেয়েদের গঙ্গা, গৌরী, স্্ধ ও বুড়া 
শিব পুজার কথা আছে ।৪১ এই সব পৃজ! মনোমত বর লাভের জন্য । কবির 
উন্লিখিত “চন্ত্রবত” মেয়েলী ব্রতাহুষ্ঠান।৪২ লক্ীর কথা” অর্থাৎ পাঁচালী, 
শেধা ও শোনা তখনকার দিনের মেয়েদের লৌকিক আচার বলেই গণ্য 
হতো! |৪৬ বটবৃক্ষতলে সন্তানের কল্যাণে মায়েরা বিচিত্র অর্ধ্যে ষষ্ীর পৃজা 
দিতেন ।58৪ ডি... 
_. স্বর্গত পিতা মাতার উদ্দেশ্তে শেষ পারলোকিক কার্ধ _গয়্াকার্য। *্ভক্তি- 


৩৫. ভু. ৫১৭, ৩৬, ভ.৫০৬১ ৩৭, ভ. ৫১৭৪ ৩৮, ভ. ৫৭ 
৩৯, ভ. ৫১৮, ৪০. নিত্যানন্দ, শ্ীনিবাসের ছুটি করে বিবাহ হয়। ৪১. গৌ.. ১*৪-১০৫, 
৪২. গৌ. ১০০১ ৪৩, গৌ. ১০৬, ৪৪. ড. ৪৯৬। 


৯৪২ নরহরি চক্রবর্তী 


রত্বাকরে' গৌরাঙ্গ-প্রসঙ্গে তার উল্লেখ আছে ।৪& গয়াকার্ধ শেষে বাড়ী ফিরে 
এলে বিবিধ মঙ্গল কর্ম অনুষ্ঠিত হতো । গয়াকার্য আত্মীয় স্বজনের পক্ষে 
আনন্দের বিষয় ছিল। প্রতিবেশীর! গয় প্রত্যাগত ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করতে 
আজতো, তার মুখে গয়াকার্য শুনতো ॥৪৬ 


(8) বেশভূষা 

সেকালের মানুষের, বিশেষতঃ মেয়েদের বেশভূষার বিস্তৃত পরিচয় নরহুরির 
গ্রন্থে পাওয়া যায়। সাজতে ও কেশ সংক্ষার করতে বাঙালী মেয়ের] চিরদিনই 
উৎস্গক। এমন কি সেকালে এক উপজীবিকা-সম্পন্ন নারীরই সন্ধান পাওয়! 
যায়ঃ যারা রাজান্তঃপুরের মহিলাদের সাজগোজ নিপুণহস্তে সম্পাদন 
করতো ।১ 

মেয়েরা লম্বা চুল নান! ছাদে বাধতে! ।২ কখনে। লম্বা বেণী তৈরী হতো ।৩ 
চুলে গন্ধতেল মাথতো। চুলে “কবরীবদ্ধনে'রও -উল্লেখ আছে ।৪ কখনো 
“কানড়' ইত্যাদি ছাদ প্ররস্তত হতো।৫ চুলে কিংবা বেণীতে ফুল গৌজা 
থাকতো! ।৬ কেউ বা ফুলের মালাও জড়িয়ে দিত | সখীর1 চুল বেধে দিত 
অথবা নিজেরাও বাধতো। চুল কুষ্চিত করারও রীতি ছিল ।৮ 

কপালে সি'ছুর বা কুস্কুম বা চন্দনের ফোটা দ্িত।৯ বিবাহিত মেয়েরা 
সিথিতে সি'ছুর পরতো 1১০ 

ঘন কাজলে চোখ ছুটি উজ্জ্বল করা! হতো ।১১ চিবুকে কন্তরি মুগমদ ব৷ 
কুক্কুম চুয়া চন্দন লাগাতো।১২ কখনো “তাগ্ুলরাগে' অধর রাডিয়ে নেওয়া 
হতো ।১৩ কানে থাকতো কুগ্ডল বা মকর কুগুল»১৪ মণিতাড়ঙগ বা ক 
এবং চাপা । কানে ফুল দেওয়ারও রেওয়াজ ছিল 1১৬ 


৪৫. ভূ. ৫১৮০ ৪৬, ভ. ৫১৮-৫১৯। 
€৪)$ ১. ভ. ১৫৯১৬ («নাগরবর বরজশশী' পদ )। ২. গীতচন্ত্রোদয় পূর্বরাগ-সংক্ষেপে 
গী.পু. পৃঃ ৯।১১।৯৪, গৌ, ১০০, ৩. গীপপুং ১১,৪87 শীপুত ১১০, ৫. গৌ, ১১, 


২, শী.পু. ২৪।৫৮, গো. ১০১।১৩৭, প. লন. ৪০1৪৭, ৮, গীপৃ. ১৩৮৪ 
৯, ভ. ৭, পল. ৪০, গো. ১০১, ১৫, গোঁ, ১৮০|১৪২০ গী.পু, ১১৯০৪ 
১১, গৌ. ৯৩৭। ১৮০৪ গীপু. ৯181৯০৪ ১২, ভু. ৪৫১, গৌ. ১১১৩৭, গী, পু. ১৪১৩৮ 


১৩, শী.পু; ১৪1৬২, ১৪. শী.পুং ৫1৯, ন. ৪৭১ ১৫, লীংপু ১২১৩০, ১৬, গৌ, ১১২1১৮০। 


আবনী ও রচনাবলী ৯৩৩ 


নাসাক্স মবকুতা বা বেসর ছুলতো।১৭ গলায় ধাতুজ হার, 'দোথার 
মুক্তার মালা” মণিময় মালা ১৮ বা ফুলমাল! পরতো | মালতীমালার প্রচলন 
বেশী ছিল। বনমালাও প্রস্তুত হতো। 1১৯ 

চন্ধন কর্পুর মগমদে মুখমণ্ডল পরিমাঞ্জিত হতো।২* পাতল1 কাচুলি 
বা অপিত কীচুলি ব্যবহারের রীতি ছিল ।২১ হাতে কঙ্কন, বলয়া ;২২ কটিতে 
কিংকিনীঃ কখনো হার )২৩ পায়ে নুপুর বা মণি নুপুর পরা হতো ।২৪ 

হাতের আহ্বলে থাকতো! অন্করী।২৫ মেয়েরা ন্ানের সময় দেহ পরি- 
মার্জনা করতে1।২৬ আয়নায় মুখ দেখতো ।২+ চুল বাঁধার সময়ও আয়নার 
ব্যবহার হতো! ।২৮ পট ও সাধারণ বস্ত্র ছিল। নীল জলদরুচি পরিবাসের 
উপর মেয়েদের বিশেষ অনরক্তি ছিল ।২৯ পষ্রবস্ত্রের বিশেষ মর্ধাদ। ছিল 1৩ 
বিবাহিত মেয়েরা মাথায় ঘোমটা দ্বিত।৩১ মেয়েদের ওড়নী বা ওড়নারও 
ব্যবহার ছিল ।৩২ 

পুরুষদের পোষাক পরিচ্ছদের বিশেষ উল্লেখ নেই। তবে বৈষবসমাজে 
প্রচলিত বেশভৃষার পরিচয় পাই । পুরুষেরা াচর চুল রাখতো এবং চুলে 
ফুল বা ফুলমালা দিতে সংকোচ বোধ করতো না ।৬৩ কেউ ব| বেণীও প্রস্তত 
করতো 1৩৪ কারো কারো মাথায় উষ্জীষ থাকতো,৩৫ হাতে থাকতে 
ছড়ি ।৩৬ কপালে চন্দন, চন্দনের টিকা বা তিলক ধারণ করা হতো ।৩৭ 
কোনো কোনো পুরুষ অলংকারও ব্যবহার করতো ।৩৮ তন্মধ্যে কানে কুগুল, 
গলায় হার ।৩৯ সাধারণতঃ বৈষ্ণব পুরুষেরা কণ্ঠে তুলসীমালা, পরণে পষ্বস্ত্র বা 
ত্রিকচ্ছবসন পরতেন 1৪* ডোর কৌপিনের ব্যবহার ছিল। বুকে হাতে 
চন্দন দিয়ে ইষ্টনাম লেখা! হতো ।৪১ কেউ বা মালতীর মালাও পরতেন |৪২ 


১৭. ভ. ২৮৮, গৌ. ১০১-১০২, গী.পু. ৯০, ১৮.  গী.পু. ১২1১১১৪ গৌ. ৯৩ 
১৯. গীপু, ৩০৯০ ভূ, ৭২৮৮, ২০. গো. ১০১।১৩৭, গী.পু. ১৩৮।২১৪, 
২১. গী.পু. ২০১৩৬, ভ. ২৮৮, গৌ. ১৯২, ২২. ভব. ২৮৮৮ গৌ. ১০১, গী.পুং ৯১, 
২৩. গৌ. ১*১, ভ. ২৯০, গী.পু. ১৩৮, ২৪. ভ. ২৮৮, গৌ. ১৮৬, গী.গুং ৫1১২৪, 
"২৫, ভ. ৫১৪, ২৬. দীপু. ৩৬১, ২৭, গো. ১৩৭১ ২৮, গী.পু. ৯৪৪ 
২৯. গী.পু. ১২1৯১, ৩০. লী.পু. ১৪, ন. ৯৩, ৩১, ভূ. ৫১৭, গৌ. ৯৩, 
৩২, গী.পুং ২৫৯, ৩৩. ন্‌. ৪০৪৭, ৩৪. ভু. ৭1২৯০, ৩৫৩৬. ভূ. ৩২৬, 
৩৭, ভ. ৭918৬, ন. ৪০, ৩৮, ভ. ৭, ন. ৪০, ৩৯, ভ. ৪৭৮ 
৪০. ড. ৪৬।৬৬, ন. ৮৩, ৪১. ভ. ৩৯৮, ৪২. ভ.৭। 


১৯৪ ্ চি 


ধনীঘরের পুরুষেরাও চন্দন মাখতো, সুগন্ধি তেল মেখে প্লান করে 
পাতলা কাপড় পরতো! ॥৪৩ 


৫ গৃহস্থালী 

নরহরির গ্রন্থে বিভিন্ন গৃহস্থালীর উল্লেখ আছে । “তক্তিরত্বাকরে' নিম়োক্ত 
দ্রব্যগুলির নাম পাই-চুল্লী, শিকা, ভাগ (গায়ে নানা রকমের চিত্র সম্বলিত ) 
ডালা, পিড়ি, গাড়ু, ছত্র, চামর, পাখা, দণ্ড, কমগুলু, লগুড়, চন্দ্রাতপ, 
ধান রাখার গোল, হল, মৃষল, ঠেলা ।১ 

“গৌরচরিব্রচিস্তামণি+তে নতুন দ্রব্যের সন্ধান আছে--চনক ( পানপাত্র ), 
পালঙ্ক, বিছানা ( তল্প ), বালিশ, চতুষ্কী (মশারি, চৌকি ), কলসী ( কুস্তের 
সঙ্গে এর পার্থক্য আছে ), কম্বল, শর, তৃণ, পিঞ্জর (স্বর্ণ ও লৌহ নির্মিত ), 
পাত্র (জল রাখার, দুধ রাখার )।২ 

“নরোতমবিলাসে" অন্যান্য নতুন গৃহস্থালীর নাম আছে--পানবাটা, থাল 
( বিশেষ গড়নের থালা ), বাটি, ঝারী ( গাড়ু বা জলপাত্রবিশেষ ), গামছা 
(পানিতোলা )।৩ 

সেকালেও গৃহস্থেরা নিজ নিজ গৃহ ও প্রাঙ্গণগুলি পরিপাটি করে সাজাতে 
চেষ্টা করতেন। প্রায় প্রত্যেক গৃহন্থের বাড়ীতেই খিড়কী বা আঙ্গিনা এবং 
জানালার ব্যবহার ছিল। অনেকেই গৃহের পাশে তরুলতা দিয়ে উদ্যান প্রস্তত 
করতেন ॥ 


(৬) খান্বন্ত 
সেকালেও বাঙালীর প্রধান খাস্চ ছিল ভাত। নরহুরি অন্যান্ত খাস্ছন্বোর 
নাম করেছেন, ষথা-_-“ভক্তিরত্বাকরে” রুটি, পানা (আখের রস), শাক» 
নাডু, নানা ধরণের মিঠাই, গমের পুপা (পিঠা বা রুটি ), দুধ, দুধের বিকার 
(ছুধ দিয়ে তৈরী ব্রিশেষ ধরণের খান্ত ), ক্ষীর, ননী, সর, দধি, ছানা, ম্বৃতঃ 


৪৩, গৌ, ১৬১। 
(৫) ১. ভ.১২শতরঙ্গ, ২. গৌ. ৪1২৮1২৯।৭১1৯৯২৭।৯৭ পৃঃ, ৩. ন. ৮২1১০৬1৮১। 


জীবনী ও রচনাবলী ১৬৫ 


তান্থুল, ধি-ভাত, ছুধ-লাউ, বিভিন্ন তরকারী ।১ “নরোত্বমবিলাসে” পাই 
--শাক-স্থপ, পুরি, আমের আচার, চিনি পানা» শিখরিনী (ঘি-দই-গুড় আটা 
দিয়ে তৈরী )।২ 

ফলের মধ্যে আছে নারিকেল, আম, ডালিম, পনসঃ কদলী ।৩ 

সেকালে ফলের সঙ্গে খাগ্যত্রব্য হিসেবে কিছু কিছু মূলও গ্রহণ করা হতো । 
্রশ্বকার এই সব মলের নামোল্লেখ করেন নি। অনেকেই ছাগ-মেষ-মহিষের 
মাংস খেতো। কিন্তু মাছের ব্যবহার সম্পর্কে নরহরি কিছুই জানান নি। 
মদ্চপান এবং মদের সঙ্গে মাংসের চল ছিল। অনেক ব্রাহ্গণসম্তানও মদ 
থেতো ।৪ 

সাধারণতঃ কলাপাঁতা, পদ্মপাতা ব1 পলাশ পাতায় অব্ব্যগুনাদি পরিবেশিত 
হতো। জলপাত্র রাখা হতো তারই পাঁশে।৭ গৃহস্থ বাড়ীর কুলবধূরাই রানা 
করতেন । উৎসব বা কোনোও অনুষ্ঠানে বাইরে থেকে “রমুয়া* বা 'পাক্‌কর্তা, 
আনা হতো ॥৩৬ 


(৭) ধর্ম, পুজাচার, ধর্মে সব 

নরহরির গ্রন্থে টৈষ্ণব ধর্মের বিধিবিধানের কথা! পাই | প্রাচীন পুরাণোক্ত 
বিভিন্ন দেবদেবীর নাম তিনি উল্লেখ করেছেন । তবে সব কটির পৃজাই যে 
সেকালে সর্বত্র চলিত ছিল, এমন মনে করার কারণ নেই । এই সব দেব দেবীরা 
হলেন-_পুরুষদে বতা £ চতুর্মৃখ ব্রহ্ধা, বিষু্ মহেশ্বর ( শংকর, মহেশ, কৈলাস- 
নাথ+ ফণীপতি), বিশ্বকর্মা, গণেশ, মন্মধ (অন), ইন্দ্র ব্যাস, নারায়ণ বৃড়াশিব, 
ধর্ম, সুর্য, সর্বোপরি শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্ত ।১ স্ত্রীদেবতা- শক্তি ( ভগবতী, ভবাণী, 
পার্বতী, গৌরী ), চণ্ডী, সরন্বতী, লক্ষ্মী, গা, শচী ও সর্বোপরি শ্রীরাধিকা, ।২ 
শ্রীরাধা কষ ছাড়া বৃড়াশিব, স্থ্য, ব্যাস, বিষুণ্ লক্ষ্মী-নারায়ণ, গৌরী ও গঙ্গা 
পুজার যে. প্রচলন ছিল, তার ইঙ্গিত আছে। অপৌরাণিক উগ্রচণ্ডাদেবীর 
(৬) £ ১. ভ. ৬০।৩০৩1৩৯৮৫৮১1৫৭০।৫৯৩, ২, ন. ৮৯।১১০।১১১১১২, 
৩. ভ. ৪৯৬, ন. ১১১-১১৪, গী.পু. ৫, ৪. ভ. ৪৫২, ৫, ভ. ৫৮১, 
$ গো. ১১২, ন. ৯৭১১২ । 
€5) ১. ভ. ৪৫৫1৫৪০, গৌ. ৩০ । ভ. ৫১২1৫৪৮।৬১৩1৪৪৪।৪৮১ পু। 
২, ভ. ৩৮৫, গৌ. ৫৮, ন. ১০২, ভ. ৪৬৬, গৌ, ৫৮১ ভ. ৪৮১, গৌ. ১০৫, ভ. ৫১। 


১০৬ নরহ্রি চক্রবর্তী 


পূজার কথাও পাওয়া যায়।৩ বারব্রতের মধ্যে চন্্রত্রত, লক্ষমীব্রতের উল্লেখ 
পাই।৪ লক্্মীপূজা বা লক্মীব্রত পালনের সময় লক্ষমী-পাচালী শোনার রীতি 
ছিল। গৃহস্থ বধূরা বটবষ্টী ও গার পূজা করতেন। কুমারীদের প্রধান পৃজা 
ছিল স্থ্য ও গৌরীর। 

বৈষ্ণব ছাড়া শক্তি ও রাম মস্ত্রেরে উপাসকদের প্রসঙগও পাওয়া যায় ।৬ এ 
ছাড়া নারদ, গন্ধর্বকিন্নর, দেবসভাসদ ইত্যাদি সম্পর্কেও সেকালের মানুষ 
ওয়াকিবহাল ছিল ।? 

কিন্ত নরহরির গ্রন্থে বৈষ্বধর্ম ও বৈষ্কব শ্রীপাট, আচারপদ্ধতি, বিধিবিধান, 
উৎসব অনুষ্ঠান, বিগ্রহসেবা, পুজাপদ্ধতি ইত্যার্দি সম্পর্কেই বিস্তৃত পরিচয় 
মেলে। তার “ভক্তিরত্বাকর” ও “নরোত্তমবিলাসঃ থেকে তৎকালীন বৈষ্ণব 
সমাজ ও ধর্মাচারের সংক্ষিপ্ত পরিচয় গ্রহণ করা! যেতে পারে । বিষয়টিকে 
স্থত্রাকারে প্রকাশ করা যায়-__(অ) বৈষ্ণব-শ্রীপাট স্থাপন, (আ) ধর্মপ্রচারক 
গোষ্ঠী সুষ্টি ও রাজানুকুল্য লাভ, (হ) মৃর্তি, বিগ্রহ ও শিল। সেবা, (ঈ) তীর্ঘদর্শন 
ও গোথ্ামী গ্রন্থের পঠন পাঠনঃ (উ) বৈষব মহোৎসব উদ্যাপন, 
(উ) নৃত্যগীতবাগ্য যোগে আ-দিজ চগ্ডালের হরিনাম সংকীর্তন (খ) গুরুবাদ 
স্থট্ি ও তার প্রতিষ্ঠা, (৯) বৈষ্ণবধর্ম ও প|যণ্তীবুন্দ, (এ) সাধারণ মানুষ । 


(অ) বৈষ্ঃব শ্রীপাট ব৷ ধর্মগ্রচারকেজ্র 

নরহরির গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, সেকালে বাংলাদেশের সর্বত্র বৈষ্কব- 
ধর্ম প্রচারের জন্যে কতকগুলি পীঠস্থান বা কেন্দ্রস্থল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল । এক 
এক জন ধর্মপ্রবন্তা ব৷ উঠুস্তরের ভক্তের বাসম্থানকে অবলম্বন করে এই পীঠ 
স্থানের সৃষ্টি। এগুলি হলো 

১। খেতুরী _-(রোজা সন্তোষ দত্তের সাহাষ্যে) মহাস্ত_নরোত্বম ঠাকুর | 

২। শ্রীথণ্-_নরহরি সরকার, রঘুনন্দন, ঠাকুর কানাই । 

৩। বিষুরপুর-_(রাজা বীরহাম্বীরের সাহায্যে )- শ্রীনিবাসাচার্ধ ৷ 


২৩, গো. ৯০৬৪ ৪. গৌ. ১৪০৪ ১৯৩৬৪ ৫. ভ. ৫৩৮ । 
৬. ভ. (৩৮৫ পৃঃ) গোবিষ্দ কবিরাজের মাতামহ শক্তির এবং (৩৯১ পৃঃ) শিখরভূমির রাজা! 
হরিনারায়ণ রাম-উপাসক ছিলেন। 


এ. গো, ১৫।১৪$1২*। 


জীবনী ও রচনাবলী ১৬৭ 


আহ 


৪। উৎকল--( উৎকলরাজ পুরুযোত্বম জানার সাহায্যে ) শ্যামা নন্দ 

রসিক ম্বরারি | 

৫। খড়দহ-_জাহৃবাদেবী, বীরভদ্র | 

৬। যাজিগ্রাম- শ্রীনিবাসাচার্য। 

৭। কালনা_ হ্বদয়চৈতন্য | 

৮। কাটোয়া-_যছুনন্দন চক্রবর্তাঁ। 

»। কাঞ্চনগড়িয়া- গোকুলানন্দ দাস, ্রদাস। 

১*। বোরাকুলি-_গোবিন্দ চক্রবর্তী । 

১১। খানাকুল--অভিরাম গোস্বামী + মালিনীদেবী । 

১২। নবদ্বীপ-_বিষুপ্রিয়াদেবী, বংশীবদন, মুরারি, শ্রীবাস পণ্ডিত, 
দামোদর, ব্রহ্মচারী, শুক্লান্বর, দাস গদাধর | 

১৩। শাস্তিপুর-_অচ্যুতানন্দ, গোপাল । 

এ ছাড়া কুমার-নগর, মৌড়েশ্বর, একচক্রা, আকাইহাট, অগ্রদ্বীপ, রামকেলি 
প্রভৃতি স্থানেও অসংখ্য বৈষ্বভক্ত বসবাস করতেন | এরর ধর্মপ্রচারে 
সবিশেষ সহায়তা করেছিলেন! 

কিন্তু এই সব পীঠস্থানগুলির প্রাণকেন্দ্র ছিল শ্রীধাম বৃন্দাবন । প্রেরণার 
অপর একটি স্থান ছিল নীলাচল । তখন বৃন্দাবনে অধিকাংশ বৈষ্ণব পশ্তিত 
ও ভক্তেরা বসবাস করতেন। শ্রীদনাতন ও রূপ গোস্বামীর মৃত্যুর 
পর শ্রীজীব, গোপাল ভট্ট, ভূগর্ভ, লোকনাথ, রঘুনাথ দাস, কষত্দাস 
কবিরাজ, রাঘব পণ্তিত প্রমখ জীবিত ছিলেন । এদের মধ্যে মধ্যমণি 
ছিলেন শ্রীজীব গোস্বামী । 

তখন নীলাচলে ছিলেন গোপীনাথ আচার্য, কানাই খু'টিয়াঃ শিখি 
মাইতি, মাম্ব গোম্বামী ও গোপালগুরু প্রমুখ বিশিষ্ট ভক্তবৃন্দ | 

নীলাচল বৃন্দাবনের সঙ্গে পশ্চিম বাংলার পীঠস্থানগুলির গভীরতর যোগা- 
যোগ ছিল। বুন্দাবনের গোন্বামীদের নির্দেশেই এগুলি পরিচালিত হতো । 
দ্বিতীয়তঃ, একটি পীঠস্থানের সঙ্গে আরেকটির সর্বদা যোগাযোগ ছিল। 
সমাচার-পন্ত্রী, বাহক বা ভক্তদের সাহায্যে এই যোগাযোগ সাধিত হতো । 
মহাস্তেরা বিভিন্ন পীঠস্থানে গমনাগমন করতেন। বল! বাহুল্য ঘে, এই 
কেন্দ্রগুলি থেকেই বৈষ্ণব মতাদর্শ ও চৈতন্তত্ব সমাজে ক্রুতবেগে বিস্তার লাত 


১৩৮ : নরহরি চক্রবর্তী 


কর্পেছিল। কেন্দ্রগুলি যে সমকালেই প্রভাব বিস্তার করেছিল তা নয়, পরবর্তা 
বহুদিন পর্যস্ত এগুলির প্রভাব অক্ষুন্ন ছিল। 


(আ) ধর্ম প্রচারক গোঠী কৃষ্টি ও রাজানগুকুল্য 

বৃন্দাবনে যেমন শ্রীজীব গোস্বামী “মহামগ্ডলেশ্বর রূপে বিরাজ করতেন, 
তেমনি এক একটি কেন্দ্রে এক এক জন বিশিষ্ট ব্যক্তি নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন । 
শ্রীনিবাস, নরোত্তমঃ শ্যামানন্দ, জাহবাদেবী, রঘুনন্দন নিজ নিজ কেন্দ্রে নেতৃত্ব 
দিয়েছিলেন । এক এক নেতাকে ধিরে অসংখ্য ভক্ত ও শিশ্ত ছিলেন । কোনো 
কোনে কেন্দ্রে ভৃষ্বামীদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সাহায্য ছিল। এই রাজাদের 
মধ্যে ছু তিন জনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । খেতুরীর রাজা সস্তোষ 
দত্ত, বনবিষ্ণুপুরের রাজা বীরহাম্বীর এবং উৎকলপতি প্রতাপরুদ্রের পুত্র 
পুরুষোভম জান! বৈষ্ণবধর্ম প্রচারে বিশেষভাবে সহায়তা করেন । থেতুরী 
মহামহোৎ্সবের সমস্ত ব্যয়ভার, বৈষ্ণবদের বসবাস আহারাির ব্যবস্থাঃ 
উৎসব প্রাঙ্গনের বন্দোবস্তঃ ভক্তগণের আগমন ও প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা! 
সন্তোষ দত্তের তত্বাবধানেই সম্পাদিত হয়। গ্রস্থকার সম্তোষ দত্তের এই 
সাহাষ্য অকুগ্ঠচিত্তে উল্লেখ করেছেন । কিন্তু বীরহাম্বীরের সর্ববিধ সাহায্যের 
কথা নরহরি উল্লেখ করেন নি। তবে তিনি যে গুরু শ্রানিবাসের ধর্মপ্রচার ও 
তার বিবাহ প্রভৃতি ব্যক্তিগত কাজে প্রচুর অর্থ সাহায্য করতেন তার স্পষ্ট 
উল্লেখ আছে । জাহ্বাদেবীর বুন্দাবনে শ্রীরাধাবিগ্রহ প্রেরণের সময় হানম্বীর 
রামচন্দ্র কবিরাজের হাতে “সহজ্রেক মুদ্রা, দিয়েছিলেন ।৮ পুরুষোত্ম জান! 
সম্পর্কে নরহরি লিখেছেন ষে, তিনি নিজে ছুটি বিগ্রহ নির্মাণ করিয়ে বৃন্দাবনে 
প্রেরণ করেছিলেন । বৈষ্ণব মহাসশ্মিলনগুলিতে যে এই সব রাজাদের অরুপণ 
দান ও সাহাষ্য ছিল, তা গ্রন্থগুলি পাঠ করলেই বোঝা যায়। রাজানুকুল্য 
পেয়েই বৈষ্ণবধর্ম গোঁড়বঙ্গ উৎকলে অধিকতর প্রসারিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল । 
শিখরভূমির রাজা হরিনারায়ণ ( বিনি শ্রীনিবাসের সাহায্যে পঞ্চকুটের ত্রিমল্ল 
ভট্টের পুত্রের নিকট রামমন্ত্রে দীক্ষিত হন অথচ শ্রীনিবাসের সঙ্গ ছাড়া হতেন 
না)। ধৈষ্ণবধর্ম প্রচারে তারও যথেই দান ছিল। নরহরি তার ম্ুমধূর 
চরিত্রের প্রশংসা করেছেন ।৯ 

প্রত্যেক মহাস্তের এক একটি ভক্তগোষ্ঠী ছিল। শ্রীনিবাস, নরোত্ম, 


৮, ভ. ৬৩১৮, ৯, ভ. ৩৯১ । 
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শ্বামানন্দ, অচ্যুতানন্দ, জাহৃবাঃ বীরভন্র প্রম্খের ভক্ত ও শিশ্তমগ্ডলীর বিস্তৃত 
তালিকা নরহরি প্রদান করেছেন। এদের মধ্যে অনেকেই পণ্ডিত, উল্লেখ্য 
ভক্ত, কবি ও উচ্চশ্রেণীর সাধক ছিলেন।১০ এরাও ধর্মপ্রচারে গুরুত্বপূর্ণ 
ভূমিকা গ্রহণ করতেন বা মহাস্তদের সাহায্য করতেন । 


(ই) মুত্তি, বিগ্রহ ও শিল। সেবা 
“ভক্তিরত্বাকর” পাঠে জানা যায় যে, সেকালে বৈষ্ণব সমাজে গৌর, গৌর 
নিতাই এবং গৌরবিষুঃপ্রিয়া মৃত্তির পৃজা প্রচলিত ছিল। মুরারি গুপ্ত 
জানিয়েছিলেন যে, বিষুঃপ্রিয় ঠাকুরাণীই সর্বপ্রথম গৌরাঙ্গমৃতি নির্মাণ করিয়ে 
পূজা করতেন ।১১ নরহরি সেকথা উল্লেখ করেন নি। তার গ্রন্থে নিম্নোক্ত ৫টি 
মৃত্তির পূজার কথা পাই - 
(ক) গৌর-নিতাই মৃত্তিঃ গৌরাঙ্গ নির্দেশে গোৌরীদাস পণ্ডিতের 
পুজা 1১২ 
খে) গৌরাঙ্গ মৃ্তি ঃ গৌরাঙ্গ প্রদত্ত “নিজ স্বরূপবিগ্রহ*, কাশীশ্বর 
পণ্ডিত বৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দবিগ্রহের দক্ষিণে 
স্বাপন করেন । নাম 'শ্রীগৌরগোবিন্দ” ।১৩ 
(গ) গৌরাঙ্গ মৃত্তি : নরহরি সরকার শ্রীধণ্ডে স্থাপন করেন। 
রঘৃনন্দন নরোত্তমকে তা প্রদর্শন করান ও 
নরোত্বম মৃত দর্শনে প্রেমাবিষ্ট হয়ে প্রণাম 
করেন ।১৪ 
(ঘ) গৌরাঙ্গ মুত : দাস গদাধর কর্তৃক কাটোক্লাতে স্থাপিত। 
বুন্দাবন থেকে ফিরে নরোত্তম কাটোয়ায় 
এসে তা দর্শন করেন ১৫ 
(ড) গোরবিষুঃপ্রিয়া মৃত্তি £ এই যুগলবি গ্রহ নরোত্মমঠাকুর স্বয়ং খেতুরী 
মছোৎ্সবে স্থাপন করেন ।১৫ক 
১০, ভ. ৪১৮, 
১১. ভ্রীকৃক্চৈতন্যচরিতম্‌ (মুরারি গুপ্তের কড়চা) স. মৃণালকান্তি ঘোষ (৩য় সং) ওর্থ প্রত্রম, 
১৪শ সর্গ, ১২-১৪ নংঙল্লোক। 


১২. ভ. ৩৫২, ১৩. ভ. ৫৯, ১৪. ভ. ৩৭৬, ১৫, ভ. ৩৭৭৯ 


১৫ক, ভ, ৪২১-৪২৩। 


১১৩ “অরহরি চক্রবর্তী 


প্রাচীন দেব-বিগ্রহের পুনরুদ্ধার ও পুনঃপ্রতিষ্ঠার সঙ্গে নতুন নতুন দেব- 
1বগ্রহ নির্মাণ ও প্রতিষ্ঠা তখনকার বৈষ্ণবাচার্ষের করে গেছেন। খেতুরী 
মহাসম্মিলনে সর্বসম্মতিক্রমে ৬টি বিগ্রহ স্থাপন কবেন শ্রীনিবাসাচার্ধ 


গৌরাঙ্গ, বল্পভীকাস্ত, শ্রীব্রজমোহন । 
শ্রীরষ্, শ্রীরাধাকান্ত, শ্রীরাধারমণ ॥ 


এবং প্রণামমন্ত্র রচিত হয় 
গৌরাঙ্গ বল্পভীকাস্ত শ্রীষ্ণ ব্রজমোহন । 
রাধারমণ হে রাধে বাধাকাস্ত নমোইস্ততে ॥১৬ 
এছাড়। নিয়োক্ত বিগ্রহগুলি বৈষব সমাজে সাড়ম্বরে পৃজিত হতো! 
রাধাবিনোদঃ গোবিন্দদেব, মদনমোহন, মদনগোপাল, গোপীনাথ, 
রাধাদামোদর, কেশবদেব, বলদেব-স্ুৃভদ্রা, শ্রীরাধা ও জগন্নাথদেব ।১৭ 
জাহুবাদেবী বৃন্দাবনে স্বহন্তে অব্ব্যপরনাদি পাক করে শ্রীগোবিন্দদেব, 
গোপীনাথ, মদনমোহন, রাধাদামোদর, রাধারমণ ও রাধাবিনোদের সেবার্চনা 
করেন।১৮ রাধাগোপীনাথের স্বপ্রাদেশে তিনি গৌভ হতে শ্রীরাধিকা মৃত্তি 
নির্যাণ করিয়ে বৃন্দাবনে প্রেরণ করেছিলেন । শ্রীনিবাস নরোত্বম প্রমথ 
আচার্ধবৃন্দ বৃন্দাবন নীলাচলাদ্ি পরিভ্রমণ কবে এই সব বিগ্রহ দর্শন করতেন। 
শালগ্রাম শিলাও বৈষ্ণবের] নিত্য পুজা করতেন । শ্রীচৈতন্ত ন্বয়ং গোবর্ধধন 
শিলা রঘৃনাথদাসকে প্রদান করেন । দাস গোম্বামীর পর রুষ্দাস কবিরাজ, 
শরীমুকুন্ন, রুষ্ণপ্রিয় প্রমুখ একে একে এই গোবর্ধনশিলার সেবা করেন ।১৯ 
'নরোত্তমবিলাসে” গোবর্ধনশিলা ছাডা শ্রীবংশীবদন শিলা! সেবারও উল্লেখ 
আছে ২০ 
বিগ্রহার্দি সেবা পুজারও বিশেষ নিয়ম ছিল। শ্রীনিবাসাচার্য খেতুরী 
উৎসবের শুভারভ্ভতে পরিকরবর্গের অনুমতি লাভ করেই বিগ্রহ পুজার 
বসেছিলেন । পুজাবিধির চিত্র ঃ শ্রীবিগ্রহের অভিষেকক্কিয়া, সিংহাসনে 


১৬, ভূ. ৪২১৪ ৪২২। 


সনাতন মদনগোপাল (ভ. ৬৯), রূপ রাধাগোবিষ্দ (ভ. $৭), পরমানম্থ ভট্টাচার্য 
মধু পণ্ডিত, গোপীনাথ € ভ. ৬১), বীরহাম্বীর ( ত. ৩৮৯ ) কালাটাঙ্গ বিরহের সেবা প্রকাশ 


করেন। 
১৮, ভূ, ৪৩৭-৪৩৮৪ ১৯. ন. পুথি ৩২ক-খ পত্ত় ২৯. ন. ১১। 
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১৭. 


বিগ্রহ স্থাপন ( জয়ধ্বনি-বেদপাঠ মঙ্গলগীত সহকারে ), বিগ্রহের বেশ রচনা, 
নুগদ্ধি-চন্দন পুষ্পমাল! সমর্পণ, পৃঙ্া, আরত্রিক। আরতি সমাপ্তে মহাস্ত 
সকলের ভূমিষ্ট হয়ে প্রণাম ; ভোগসমর্পণ, ভক্ষণাবসর ও আচমন, , তান্থল 
প্রদান, চামরবীজন | উপস্থিতদ্দের পুষ্পমাল প্রসাদ চন্দন প্রদ্দান। অতঃপর 
সংকীর্তনারস্ভ ।২১ 


পুূজাচার 

বিগ্রহ সেবা পুজার বিবিধ উপকরণ ছিল-_গঙ্গাজল, পুষ্প, চন্দন, মালা 
তুলসীপত্র, নব বস্ত্র, গুপ্জাহার ও পুম্পচুডা ।২২ ভোগের জন্যে বিবিধ মিষ্টান্ন ও 
অন্নব্যঞরন নিবেদিত হতো। পরম বৈষ্ণব তক্ত এই অন্নাদি ভোগ রন্ধন 
করতেন ।২৩ 

পুরোহিত গঙ্গাজলে বিগ্রহ স্নান করাতেন। বিগ্রহের মাথায় পুষ্পচূড়া 
ও গলায় পা পর্বস্ত লন্বিত পুষ্পমাল! দিতেন । পরে চন্দন পুম্প তুলসীতে 
পূজা ও মন্ত্রোচ্চারণ, ভোগ নিবেদন ও তাস্থুল দান। চামবে বাতাস করে 
বিগ্রহের ক্লান্তি দূর করা হতো ।২৪ ভোগই হতো প্রসাদ । প্রসাদ তুলে 
নেবার পর স্থানটি ধুয়ে দেওয়ার রীতি ছিল ।২৫ 

পূজা শেষে নামসংকীর্তন। সবশেষে উপস্থিত সকলকে প্রসাী চন্দন, 
পুষ্প, মাল। ও প্রসাদ বিতরণ করা হতো । 

দেবতার মন্দিরে নবাগতকে প্রসার্ধীমালা ও প্রসাদভোগ দেওয়া 
হতো ।২৬ নতুন কার্ধারস্তে ও বিদেশ গমনকালে বিশিষ্ট ভক্তকে দেবতার 
“আজ্ঞ। মালা” দেবার চল ছিল। 


(ঈ) তীর্ঘদর্শন ও গোসম্থামী গ্রন্থ প্রচার 

সেকালেও তীর্ঘদর্শন পুণ্যকর্ম বলে বিবেচিত হতো । লোকে দল বেঁধে 
ছুর্গম পথ পায়ে হেটে নীলাচল প্রতৃতি তীর্ঘক্ষেত্রে উপস্থিত হতো! । শ্রীচৈতন্য 
্বয়ং তীর্ঘাভিলাষী পরিব্রাজক ছিলেন। শাস্ত্রে উল্লিখিত বন্ন তীর্ঘস্থানই তার . 
সময়ে বিলৃপ্ত হয়েছিল। তিনি সেই সব লুপ্ত তীর্ঘ-উদ্ধারের চেষ্টা করেন। 
ট্রক়্াগে উপনীত হয়ে তিনি সনাতনকে মধুরার লৃষ্ধতীর্ঘ উদ্ধার এবং তদ্থি 


২১, ভু. ৪২১০৪২৩৪ ২২, ভি. ৪৮৮০ ২৩, ভ. ৭6, ২6, ভূ. ৩২৫, 
২৫. ন্‌. ৭৭৪ ২৬, ভ, ৩২৭, ৩২৯ । 


১১২ নরহরি চক্রবর্তী 


স্বৃতি শান্ত্র রচনা ও প্রচার করতে নির্দেশ দেন।২৭ সনাতন ও রূপ গোস্বামী 
সেই নির্দেশ শিরোধার্য করে 
নানা শাস্ত্র প্রমাণ করিয়া সংকলন | কবিলেন ব্রজেতে ভ্রমণ দুইজন ॥ 
গপ্ততীর্থ উদ্ধার করিল যত্ব করি! ব্যক্ত কৈল রাধারুষ্ণ এসের মাধুরী ॥২৮ 
নিত্যানন্দও “বিংশতবৎসর* বনুতীর্থ পধটন করে প্রতীচী-তীর্ধে 
মাধবেন্দ্রে সাক্ষাৎ লা কবেন।১৯ নীলাচল অভিমুখী একদল তীর্থযাত্রীর 
সঙ্গে চৈতন্যদাস-লক্ষ্মীপ্রিয়া জগন্নাথ মন্দিরে উপনীত হন। 
নীল।চল যাইতে লোকের গতাগতি । 
চলিলেহ দৌহে টহল অপৃব সঙ্গতি ॥৩০ 


কিশোর শ্যামানন্দ গৃহত্যাগ কবে গঙ্গা আানাথী “দেশবাসীর সঙ্গে অস্বিকায় 
উপস্থিত হন ।৩১ শ্রীনিবাস, নরোত্তম, রামচন্দ্র কবিরাজ, শ্রীজীব, জাহ্বাদেবী, 
হ্যামানন্দঃ লোকনাথ প্রম্ণ সেকালের প্রত্যেক বৈষ্ঞবাচার্২ই নানা! তীর্থ 
পরিভ্রমণ করেন । “ভক্তিরত্বাকরে” শ্রীনিবাস রামচন্দ্র ও নরোত্বমের ব্রজ ও 
নবদ্বীপমণ্ডল পরিক্রমার বিস্তৃত পরিচয় আছে । এই গ্রন্থের পঞ্চম তরঙ্গে 
ব্রজমগ্ডলে অবস্থিত ১৩৮টি এবং নবদ্ধীপমগ্ডলে স্থিত ২০টি দর্শনীয় তীর্ঘস্থানের 
বিশদ বিবরণ পাই । 
সেকালের উল্লেখযোগা তার্থ ছিল-_নীলাচল, মখুরা-বৃন্দাবন, নবদ্বীপঃ 
প্রয়াগ, গয়া, কাশী, অযোধ্যা প্রভৃতি | 
একালের মতো মেকালেও তীর্থযাত্রীদের তীর্থস্থান পরিচয় করিয়ে দেবার 
জন্যে এক এক জন গাইড নিধুক্ত থাকতো । তারা তীর্ঘস্থানের বিভিন্ন দর্শনীয় বস্ত 
- লীলাম্থলী, বন, উপবন, পুষ্করিণী ইত্যার্দির বিস্তৃত বিবরণ যাত্রীদের বৃঝিষকে 
বলতো । শ্রীনিবাসাদি রাঘব পণ্ডিতের তত্বাবধানে ব্রজমণ্ডলের৩২ ও হঈশানের 
সাহায্যে নবদ্বীপমগ্ডলের তীর্ঘস্থানগুলি৩৩ পরিদর্শন করেন। 
সনাতন-কূপের প্রতি শ্রীচেতন্ের অপর নির্দেশ ছিল 
বুন্দাবনে কৃষ্ণসেব। বৈষ্ণব আচার । 
ভক্তি স্তি শাস্ত্র করি করিহ প্রচার ॥৩৪ 
২৭. চৈতন্চরিতামূত ( সাহিত্য অকাদেমী. ১৯৬৩), পৃঃ ৩৯* ( মধ্য-২৩)। 


২৮, ভ. ৯৪, ২৯, ভ. ২২১-২২২, ৩০, ভ. ৪৭৪ ৩১, ভ. ১৬, 
৩২. ভু. ৯৩, ৩৩. ভ. ৪৬৪-৪৬৫১ ৩৪. চৈতন্কচরিতাম্থত (সাহিত) অকাদেমী )৯ পৃঃ ৩৯১ । 
জীবনী ও রচনাবলী ১১৩ 


ব. বি./ন,. চ.€২)1৪১-৮ 


শ্রীচেতন্যের আদেশে সনাতন ও বুন্দাবনের অন্যান্য গোস্বামীর! বৈষ্ণব- 
ধর্মের উপর ভিত্তি করে কাব্য-নাটক-স্বতি-দর্শনাদি শাস্ত্র রচনায় আত্মনিয়োগ 
করেন। “ভক্কিরত্বাকরে' সনাতন গোস্বামীর ৪টি, বূপগোস্বামীর , ১৬টি, 
জীবগোস্বামীর ২৫টি, বঘৃনাথ দস গোম্বামীর ৩টি গ্রস্থের উল্লেখ আছে 1৩৫ 
সেই স্থত্রেই গোপাল ভট্ট ও কৃষ্তদাস কবিরাজের গ্রন্থ রচনার প্রয়াস । 

গ্রন্থ রচনা! ও অধ্যাপনা! এবং সেই জঙ্গে রুষ্ণসেবান্গকূল বৈষ্ণবাচার প্রকাশ 
গোন্বামীরদের নিত্যকর্তব্য ছিল । শ্রীনিবাস, নরোত্তম, শ্যামানন্দ, রামচন্্ 
কবিরাজ প্রমুখ বৃন্দাবনে এসে গোস্বামীদের কাছে শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। 
শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীনিবাসকে গোৌঁড়মগ্ুলে ভক্তিশাস্ত্র প্রচার ও বিতরণের কাজে 
নিযুক্ত করেন । শ্রীনিবাসের কাজে সাহায্য করেন নরোত্তম ও শ্তামানন্দ। 
শ্রীজীব গ্রন্থপ্রচারের জন্যে গোস্বামী গ্রন্থগুলি গাড়ী বোঝাই করে শ্রীনিবাসের 
তত্বাবধানে গোঁড়দেশে প্রেরণ করেন । তাছাড়াও সময় মতো! কিছু কিছু গ্রন্থ 
তিনি শ্রীনিবাস এবং সমাচারপত্রীর হাতে গৌড়ে পাঠিয়েছিলেন । 

শ্রীনিবাস গৌঁড়ে ও শ্ামানন্দ উৎকলে রীতিমতো টোল খুলে অধ্যাপনায় 
ব্রতী হন। গোস্বামীদের ব্যাখাত বৈষ্ণব তত্ব দর্শন তাদের আলোচনার 


একতম লক্ষ্য ছিল । ৩৬ 


(উ) বৈষ্ঞব মহোৎসব উদ্যাপন 

শ্রীরাধারুষ্চলীল! ম্মরণ করে ফাগুখেল।, হোলিখেলা, শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীরাধাএ 
জন্মদিন পালন, রাসলীলা প্রভৃতি উৎসব বহুদিনের চল । কিন্তু শ্রীনিবাসের 
জীবৎকালে বৈষ্ঞবাচার্ধের৷ সাড়ম্বরে নিম্নোক্ত কয়েকটি বৈষ্ণব সম্মেলনে আহবান 
করে বৈষ্ঞবমতাদর্শকে সমাজের সর্বস্তরে পরিব্যান্ত করে দেন 


(ক) প্রথম বৈষ্ণব জম্মেলন৩? উদ্যোক্তা-_যছুনন্দন চক্রবর্তী । 
কাটোয়া মহামহোৎসব 2  উদ্দেশ্ট-__দাস গর্দাধরের তিরোভাব 


তিথি স্মরণে বৈষ্ণব মিলন । 
(খ) যাজিগ্রাম মক্বোৎসব৩৮ £ উচ্যোক্তা-_-শ্রীনিবাসাচার্য ৷ 
( শ্রীনিবাস গৃহে ) উদ্দেশ্য__বৈষ্ণব মিলন । 
লহ 
৩৫. ভ. ১ম তরঙ্গ, ৩৬. দ্রঃ প্রথম অধ্যায়, *শাস্ত্রান্ুশীলন ও কাব্চর্চা" অংশ । 
৩৭, ভ, ৩৯৫, ৩৮, ভ. ৩৯৭ 


১১৪ নরহরি চক্রবর্ত্ 


(গ) শ্রীবণ্ড মহামহোত্সব ৩৯ £ 


উদ্যোক্তা-_রঘুনন্দন | 
উদ্দেশ্ত-_নরহরি সরকার ঠাকুরের 
তিরোভাব তিথি স্মরণে বৈষ্ণব মিলন । 


(ঘ) কাঞ্চনগডিয়া মহা উদ্যোক্তী__গোকুলানন্দ ও শ্ীদাস। 
মহোৎসব 9৭ £ উদ্দেশ্ত-_-হরিদাসাচাষের তিরোভাব 
তিথি ম্মরণে বৈষ্ণব মিলন । 


($) খেতুরী মহামহোৎ্সব ৪১: উদ্যোক্তা__নরোতম ঠাকুর | 
( সর্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব সম্মেলন) সাহাযা ও তত্বাবধান-_রাজা সন্তোষ 

দত্ত । 

উদ্দেশ্__সর্বভারতীয় জাতি-ধর্ম-বর্ণ 

নির্বিশেষে বৈষ্ণব মিলন | 


সময়-- ২ দিন। 

(চ) বোরাকুলি উৎসব ৪২ ঃ উদ্যোক্তা- গোবিন্দ চক্রবর্তী । 
উদ্দেশ্ত-_বৈষ্ণব মিলন । 

(ছ) ধারেন্দ উৎসব ৪৩ £ উদ্যোক্তা__শ্তামানন্দ | 
উদ্দেশ্য-_বৈষ্ণব মিলন । 


নরহরির প্রদত্ত উৎসব বিবরণ থেকে বোঝা যায় যে, প্রত্যেকটি বৈষ্ণব 
সম্মেলন সাডম্বরেই অঙ্থুঠিত হয়েছিল । বিগ্রহ পৃজা, ভক্ত সমাবেশ, নৃত্যগীত, 
বাদ্যোগে নাম সংকীর্তন, প্রসাদদী মালাচন্দন পুষ্প ও ভোগ বিতরণ ইত্যাদিতে 
উৎসব মুখরিত ছিল । 

কাটোয়া, শ্রাথণ্ড ও কাঞ্চনগডিয়ার মহোৎসব তিন বৈষ্ণবাচার্ধ যথাক্রমে 
দাস গদাধর, নরহরি ঠাকুর ও হরিদাসাচার্ষের তিবোভাব তিথি উপলক্ষে 
উদ্যাপিত। যাজিগ্রাম, বোরাকুলি ও ধারেন্দা উৎসব গৃহপ্রাঙ্গণে বৈষব 
সম্মেলন ও ভাবের আদান প্রদানের নিমিত্তে অনুষ্ঠিত । কিন্তু খেতুরী উৎসব 
ধনী-দরিদ্র, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মান্থষের এক মহাসম্মেলন । বাঙালী 
জাতির ইতিহাসে একে প্রথম জাতীয় সম্মেলন বললেও অত্যুক্তি হবে না। 

এই সম্মেলন-উৎসবগুলি থেকে স্পষ্ট হয় যে, বৈষ্ণবাচার্ষের তাদের 


৩৯. ভ. ৩৯৮5 ৪০ ভ. ৪০৭-৪০৯, ৪১, ভ. ৪১৫-৪৩০৪ ৪২. ভ. ৬৩৫-৬৩৬, 





৪৩. ভ. ৬৪৪ | 
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ধর্মমতকে সমাজের সর্বস্তরে প্রতিষ্ঠিত করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন । জনতার 
সঙ্গে একাত্মতা লাভেরও কেন্দ্রূমি ছিল এই উতসবগুলি। 


(উ) নৃত্যগীত বাদ্যযোগে নাম সংকীর্তন 
নাম-সংকীর্তন সেকালে বৈষ্ণবর্দের নিত্য কর্তব্য পরিণত হয়। চৈতন্য 
জন্মের 'আগেও অদ্বৈত প্রম্থখ গুপ্তকক্ষে কীর্তন করতেন । চৈতন্যদেব প্রকাশ্থ 


রাজপথে কীর্তন করে কীর্তনে ব্যাপ্তি আনয়ন করেন। শ্রীবাস অঙ্গনে তিনটি 
সম্প্রদায় গঠন করে নৃত্যযোগে তিনি কীত্ন করেছিলেন। কীর্তনে খোল 
করতাল মৃবদঙ্গের ব্যবহার ছিল। নিত্যানন্দ প্রমখও পরিকর সঙ্গে নৃত্যবাছ্য 
যোগে কীর্তন করতেন । 
কিন্ত শ্রীনিবাস-নরোত্তমের কালেই এই কীর্তনের আভিজাত্য প্রতিঠিত 

হয়। প্রত্যেকটি ধৈষব শ্রীপাটে ভক্তদের সম্মিলিত কীর্তনের ব্যবস্থা ছিল । 
প্রতিটি বৈষ্ণব সম্মেলন নৃত্যগীত বাগ্যযোগে কীর্তনে মুখবিত হতো ৷ দেবীদাস, 
বল্পভ, গোৌরাঙ্গদাস, শ্যামদাস, মনোহর প্রমুখ সেকালের বিখ্যাত বাদক। 
নরোত্তম, গোকুলানন্দ, কিশোর গ্রামুখ প্রসিদ্ধ গায়ক। নৃত্য করতেন সকল 
ভক্ত। তন্মধ্যে খেতুরীতে বীবরভদ্র, বোরাক্ুলিতে কানাই ঠাকুরের নৃত্য 
সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল | নৃত্য সম্পর্কে নরহরি লিখেছেন 

মণ্ডলী বন্ধানে চারু নৃত্য আরস্তিতে। 

গীতবাগ্য বৃদ্ধি মৈছে কে পাবে বর্ণিতে 18৪ 


(খ) গুরু ও দীক্ষ। প্রণালী 
সেকালের বৈষ্ণবেরা গুরুর কাছে সাড়ম্বরে দীক্ষা গ্রহণ করতেন । দীক্ষিত 
না হলে জীবের গতি নেই, সমাজে তার মান্য নেই-_এমনি একটা ভাব তখন 
সর্বত্র স্বীকৃতি পেয়েছিল । নানা বিধিবিধান মেনে গুরুর দীক্ষা দান 
করতেন । সমাজে গুরুর স্থানও নির্দিষ্ট হয়েছিল । গোস্বামী গ্রস্থেই ভগবান- 
গ্রীক ও চৈতন্যের পরই গুরুর স্থান পাকাপাকি হয় । ভগবান ও ভক্তের মিলন 
'সেতু রূপে গুরু সম্মানিত হন। তার প্রবেশ যেমন সর্ধত্র ছিল, তেমনি তার 
& আদেশ শিরোধার্ধ ও সর্বথামান্ত ছিল। গুরু বাড়ীতে এলে গৃহকর্তা বা! তার 
পত্বী গুরুর চরণছয় ঠাণ্ডা জলে ধূইয়ে দিতেন । সেই পাদ্দোদ্দক বাড়ীর সকলে 


৪৪. ভ. ৪২৪। 


১১৬ নরহুরি চক্রবর্তী 


পান করতেন । গুরুও শিষ্তের মাথায় পা তুলে দিতে সংকোচ বোধ করতেন 
না। তার তৃক্তাবশিষ্ট শিষ্য সানন্দে ভোক্গন করতেন 15৫ 

শ্রীনিবাস গোপাল ভট্টের, নরোত্বম লোকনাথের ও শ্যামানন্দ হদয়চৈ তন্যের 
কাছে দীক্ষাগ্রহণ করেন । এবং পরবর্তীকালে অসংখ্য ব্যক্তি তাদের শিশ্ 
হন। শ্রীনিবাসের শিশ্তদেব মধ্যে রামচন্দ্র কবিরাজ, গোকুলানন্দ, শ্রীদাস, 
বীবহাম্বীর প্রমুখ, নরোত্তমের শিষ্যদের মধো গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তী, রামরুষ্ণাচার্য 
প্রমুখ এবং শ্যামানন্দের শিশ্কদের মধ্যে রমিকমুরারি, রাধামোহন, 
পুরুযোত্তম, রাধানন্দ প্রম্খ বৈষ্ণব সমাজে সমাদর লাভ করেন | জাহবাদেবীর 
শিষ্দের মধ্যে জ্ঞানদাস, বীরভন্্র প্রমুখ ও রামচন্দ্রের শিষ্যদের মধ্যে 
হরিরামাচার্ধ প্রমুখের নাম উল্লেখযোগা | অচ্যুতানন্দ, বীরভদ্র, সীতার্দেবী 
প্রমুখও বহু ভক্তকে দীক্ষ। দান করেন । 

এ থেকে মনে হয় যে, সেকালে গুরুবাদ সমাজে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হরেছিল। 

গুরু প্রসন্ন হলেই দীক্ষালাভ হতো । কোনো কোনো আচাধ্য বিবাহ 
দিনেই নিজ স্ত্রীকেও দীক্ষা দান করতেন 1৪৬ গুরু অপ্রসর হলে অনেক সময় 
কারো কারো! শিশ্ত্ব বর্জন করা হতো 18৭ 

অন্যদিকে শুদ্রকুলজাত ব্যক্তিও পরম বৈষ্ণব সাধক বা ভক্ত হলে তার 
কাছে ব্রাহ্মণ পর্যন্ত দীক্ষা গ্রহণ করতেন । নরোত্বম ঠাকুর, শ্যামানন্দ, রামচন্ত 
কবিরাজ-_তিনজনেই ব্রাহ্মণ নন, অথচ এদের কারো কারো ব্রাঙ্গণ শিষ্যও 
ছিল । «নরোত্বম বিলাসে' দেখি নরোত্বমেব নিকট এক ব্রাহ্মণ আর্তন্বরে 
প্রার্থনা করছে 

দীক্ষামন্ত্র দিয়া তুমি করহ উদ্ধার | 
মো পাপীর সরব্বন্ব এ চরণ তোমার ॥ 

এবং “বিপ্র শিষ্ক করিল ঠাকুর নরোত্তম। ভক্তি বলে হৈলা তেহো পরম 
উত্তম ॥৮৪৮ তার অন্য ব্রাহ্মণ শিষ্য গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তী ও রামকৃ্ঃ 
আচার্ধ। 

(» বৈঝঃবধর্ম ও পাষণ্তীবৃন্দ 

নরহরির গ্রন্থ পাঠ করলে বোঝা যায় যে, তখনো ঠব্চব মতাদর্শ সমাজে 
অপ্রতিহত প্রাধান্য লাভ করতে পারে নি। সমাজের এক শ্রেণীর লোক 


8৫. ভূ. ৫৫, ৮৫, ৪৬. ন. ১১০, ৪৭. ভ. ৬৩৮-৬৩৯, ৪৮. ন. ১*৫। 


জীবনী ও রচনাবলী ১১৭ 


বৈষবদের ধর্ম ও ক্রিয়াকাণ্ড স্বনজরে দেখতে পারে নি। বরং দল বেঁধে 
তারা বৈষ্ণবরের উপহাস করতে । চৈতন্যের জীবৎকালে ষে “পাষশ্ী”র দল 
বর্তমান ছিল, শ্রীনিবাসের কালেও তাদের উত্তর-পুরুষেরা বিনষ্ট হয় নি। 
সেই সব 'প্রভৃভক্তদ্রোহী” গোস্বামী ব্যাখ্যাত চৈতন্তলীলাবিলাস ও বুন্াবন- 
নবদ্বীপ মহিমাকে সরাসধি অস্বীকার করেছিল । গৌরাঙ্গ ও রুষ্ণ যে অভিন্নঃ 
বৈষ্ণবদের এই সঙ্রদ্ধ বিশ্বাসবোধে তারা কুঠারাঘাত করেছিল 1৪৯ 
ভক্তিরত্বাকরে আছে, জগন্নাথদেবের মন্দিরে নিঃসন্তান চৈতন্তদাস সন্ত্রীক 
পুত্রবর লাভ করে স্বগ্রামে ফিরে এলেন । তাঁর তখনকার “অপূর্ব ভক্তিরীত” দেখে 
অনেকেই টিগ্রনী কেটেছিল 
*এই সব অনর্থক । এই হেতু ধনহীন হৈল অপুত্রক ॥৮৫০ 
রূপ সনাতনের ভক্তিভাব ও গোপাল ভট্টের সুমধুর চরিত্র নিয়ে নানালোকে 
নান। কথায় তর্ক করতেও পরাজুখ হয় নি।€১ শ্যামানন্দের ৭সিদ্ধভক্তিক্রিয়া*য় 
অনেকেরই তর্কের সীমা ছিল না।৫২ জাহ্ৃবাদেবীকে বুন্দাবন গমনপথে 
একটি গ্রামের পাষস্তীরা অযথা কট-ক্তি করেছিল, যখন শিল্তেরা দেবীর চরণ- 
বন্দনায় রত 
তাহা দেখি হাসিয়া পাষগীীগণ কয়। 
ইহ বিপ্রপত্বী মোর মনে লয় ॥ 
কেহো কহে এগুলার নাহ কুন জ্ঞান । 
মনুষ্যে প্রণমে দেবে না করে প্রণাম ॥ 
কেহে। কহে চণ্ডীকৃপা করিলে সে হুয়। 
কেহ কহে চণ্ডীকুপা অজ্ঞে কি বুঝয় ॥ 
বিপ্রপত্বী বিপ্র কিনা প্রণমে চণ্ডীরে । 
এগুলার অপরাধ হৈল চণ্তীদ্বারে ॥৫৩ 
তারপর পাষণ্ীরা আস্ফালন করতে করতে চণ্ডী মন্দিরে গিয়ে সমস্বরে প্রার্থন। 
করে-_অগ্যরাত্রে এগুলার ( জাঞ্ছবাভক্তগণের ) করিবে সংহার” 1৫৪ কোথাও 
কোথাও পাষণ্ডীর1 সংকীর্তনকারী বৈষ্বদের বাড়ীর সদর দরজার পাশে রাত্রে 
৯ ম্যভাও সিন্ুরাদি রেখে ভক্তদের লাঞ্ছিত করবারও চেষ্টা করতো ।৫৫ 


৪৯, ভ. 8৫1৬৪, ৫০, ভূ. ৪৮, ৫১, ভূ. ১০৩০, ৫২, ভ. ৩২২৯ 


৫৩৮৫৪. ভ. ৪৩৩৪ ৫৫. ভ. ৫৮৮ । 


১১৮ নরহরি চক্রবর্তা 


এদের অন্য পরিচয়ও আছে-_-তখন বৈষ্ণব সমাজে শ্রীরঘূনাথ, শ্রীগোপাল 
প্রভৃতি বিগ্রহের পৃজা ও শ্রীরুষ্ণ-কীর্তন ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। তাই 
বহির্মুখগণ মধ্যে যে প্রধান তারে। 
রঘৃনাথ সাজাইয় ভাড়ায় লোকেরে ॥ 
স্বমত রচিয়। যে পাপিষ্ট দুরাচার । 
কহয়ে কবীন্্র বঙ্গ দেশেতে প্রচার ॥ 
এবং “আপনাকে গাওয়ায় ছাড়ি শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন 1১৫৬ 


নরহরি রাঢ়দেশের “মল্লিকঠ উপাধিধারী এক বহির্মৃখের অনুরূপ কুকার্ষের 
পরিচয় দিয়েছেন 
সে পাপিষ্ট আপনাকে “গোপাল? কহায় । 
প্রকাশি রাক্ষস মায়া লোকরে ভাড়ায় ॥৫? 


কবি এও লক্ষ্য করেছেন যে, নিছক উদরপূৃর্তির জন্যে এই সব পাষণ্তীরা 
রঘুনাথ সাজতো, দল বেঁধে আত্মগরিমা প্রচার করতো । 
কিন্ত সমাজ যে এদের ঘ্বণা করতো তারও নজির আছে। বাটের উক্ত 
পাষণ্ী “গোপাল” সাজতো বলে লোকে তাকে “শিয়াল” বলে অবজ্ঞা ও 
অপমান করতো ।৫৮ 
পাষণ্ডীরা যে তখন বেশ প্রবল ছিল, সেকথা আরো কিছু কিছু বক্তব্যে 
মিলে- শ্রীনিবাস কর্তৃক গড়ে গোস্বামী গ্রস্থ আনয়নের প্রাককালে গোপাল 
ভট্ট্রের কাছে শ্রীজীবের প্রার্থনা ছিল ষে, শ্রীনিবাস যেন নির্বিস্ে গৌড়ে গ্রস্থ 
নিয়ে পৌছুতে পারেন, এবং 
পাষগীগণের দর্প করিয়া খণ্ডন । 
স্বচ্ছন্দে করেন যেন গ্রন্থ বিতরণ ॥৫৯ 


এবং সেই শক্তি যেন শ্রীনিবাস লাভ করতে সমর্থ হন। 

“ভক্তিরত্বাকর” থেকে আরো জানা যায় যে, সেকালে বৈষ্ণবের! শ্লেচ্ছদের 
সর্বতোভাবে ঘ্বণা করতেন। সনাতন রূপের পিতা শ্রীকুমার এমনি ধর্মনিষ্ঠ 
ছিলেন ষে, কর্দাচান্ুছুষ্ট যঘবন স্পর্শ দুরে থাক অকস্মাৎ ষবন দর্শন ছুয়ে গেলে 
তিনি প্রায়শ্চিত্ত না করে অন্ন গ্রহণ করতেন না ।৬০ সনাতন ও রূপ গোস্বামী 


পপ পন পপ শ্রী শী শা শিশস্পীস্পিত পাপী 





৫৬-৫৭-৫৮,. ভূ. ৬৩৮৪ ৫৯. ভ. ৩৩৪, ৬০, ভ. ৫ 


জীবনী ও রচনাবলী ১১৯ 


স্লেচ্ছ রাজার দরবারে যেতেন রাজকাজে । এই গতায়াতের জন্তে তারা সর্দা 
কুন্টিত থাকতেন এবং নিজেদের এ্েচ্ছের সমান চিন্তা করে ব্যথিত হতেন ।৬১ 
এ থেকে বোঝা যায়, সেকালে বৈষ্ব বিরোধী লোকের অভাব ছিলু না। 


(এ) সেকালের সাধারণ মানুষ 
সেকালের সাধারণ মানুষের সবিশেষ পরিচয় নরহরি চক্রবর্তী দেন নি। 
তবে ছু একটি ইঙ্গিত থেকে বোঝ! যায় যে, সাধারণ মানুষ বড় ভীতু ছিল । যুগ 
যুগ পালিত ধর্ষের উপর তার্দের একনিষ্ট বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা ছিল। শুত্র নরোম 
যত বডই ভক্তবৈষ্ণব ও আচাধ্য হোন না কেন, “তৎ কর্তৃক ব্রাহ্মণকে দীক্ষাদানঃ 
এই ব্যাপারটিকে তারা ছ্িধাহীনভাবে মেনে নিতে পারে নি। ধর্মলোপ 
আশংকায় তারা উচ্চকিত হয়ে উঠেছিল, ব্রাহ্মণ অধ্যাপকেরা তাই বাজ! 
নরসিংহকে এ বিষয়ে বারংবার অভিযোগ করেছিলেন 
ধর্মলোপ হৈল কেহ না করে বিচার ॥ 
কষণনন্দদত্ত পুত্র নরোত্মদাস । 
লইয়া বৈষ্ণব মত টকৈল সর্বনাশ ॥ 
নাজানিয়ে কিবা বা কুহক দেই জানে। 
অনায়াসে বিপ্র শিষ্ঠ হয় তার স্থানে ॥৬২ 


সম্ভবতঃ এই পরিপ্রেক্ষিতেই খেতুরী মহোৎ্সবে নরোত্তমকে ““দ্বিজ” বলে 


স্বীকৃতি দেওয়া হয় । _ প্র ৃ 
নরহরি নিতান্ত সাধারণ মানুষের চানিভ্রিক অধঃপতনের চিত্রও এঁকেছেন 


এদেশের লোক দন্ছ্য কর্মে খিচক্ষণ | 
না জানয়ে ধর্ম কিবা কর্ষ বা কেমন ॥ 
এদের “কুক্রিয়া'র চিত্র 
ছাগ মেৰ মহিষ শোণিত ঘরে দ্বারে ॥ 
কেহ কেহ মনুষ্যের কাটামুণ্ড লৈয়। 
খড়গ করে করয়ে নর্তন মত্ত হৈয়া ॥৬৩ 
এই সব লোকের কাছে নিষিঞচন পথিকেরও নিস্তার ছিল না। কবি বলেন 
সভে স্ত্রীলম্পট জাতি বিচারে রহিত। 
মছ্যমাংস বিনা ন ভূগ্তয়ে কদ[চিত ॥৬৪ 


৬১. ভূ. ২৫, ৬২-৬৩, ন্‌. ১০৫-১০৬, ৬৪. ন. ৭৬। 


১২৩ নরছরি চক্রবর্তী 


(৮) কুসংস্কার 

কুসংস্কার বহুদিনের । নরহরির গ্রন্থেও তার কিছু পরিচয় আছে। 

“কালের মানুষ স্বপ্রদৃষ্ট বিষয়কে অলীক বলে উড়িয়ে দিতে পারতো না । 
বরং তাধে অচিরে বাস্তবাধিত হবে, এ বিশ্বাস তাদের ছিল।৯ স্বপ্রেদৃষ্ 
ঘটনা উপর নিওর করে কারো কারো মৃতিগতির পরিবর্তন ঘটতো?, কেউ 
ছুঃখে সান্ত্বনা পেত, কেউ ন্বপ্রে দেখ। ঘটনাকে অন্থলরণ করতে। | ধৈববাণী 
ও 'মাকাশবাণী তারা যেমন শুনতে পেত, তেমনি তার উপর অগাধ বিশ্বাস 
স্থাপন না করে পারতো না।২ মাচ্ৰ মনে করতো এাবতা ন্বম্বং বা ম্বৃতব্যাক্তি 
বৃদ্ধের ছম্মবেশে মর্তধামে প্রয়োজনবোধে নেমে আসেন এবং মানুষকে সাহাধ্য 
করেন বা শিক্ষা দেন।৩ ভক্তের সঙ্গে ভগবান বা দেববিগ্রহ মুখোম্খি কথা- 
বার্তা বলেন।৪ কখনো কখনে। মৃতদেহে ব্যক্তি বা দেবতা বা ভূত-প্রেত ভর 
করেও থাকে ।৫ প্রয়োজনে মৃতব্যক্তিরা পূর্বশরীরেই মর্তে আসেন ।৬ গৌরাঙ্গ, 
নবোত্তম। জাহ্বাদদেবীর মতো অনন্যসাধারণ মানুষ যে অসাধ্যসাধন করতে 
পারেন, এ বিশ্বাস মানুষের ছিল । গৌরাঙ্গ একদিন সংকীর্তনকালে আমের 
বীজ রোপণ করে তৎক্ষণাৎ তা থেকে পাকা আম ফলিয়ে গণসহ ভক্ষণ করেন 
( ভ.র.পৃঃ ৫৩৬ ), জাহ্বাদেবীর স্পর্শে বৃন্দাবনবাসী এক বৃদ্ধ বিপ্রের মৃতপুত্ 
জীবন লাভ করে (ভ.র. পৃঃ ৪৩৮), কুষ্ঠীবিপ্রের মস্তকে নরোত্তমের পদধারণমাত্রে 
বিপ্রের রোগমুক্তি (ন-বি. পৃঃ ১০৯) হয়। অন্ত দিকে এই বড় মান্ষের প্রতি 
“হীনবুদ্ধি করলে মানুষের কুষ্ঠরোগ হয়, ধনবংশের বিনষ্টিও ঘটে |? ব্রহ্ষশাপ 
ইত্যার্দির ভয় তো ছিলই ।৮ অল্প বয়সে অধিক বিগ্ার্জন করলে বা শিশুর 
অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় প্রকাশিত হলে, লোকে তাকে দেবতার অংশসস্তৃত 
বলে মান্য করতো ।৯ কেউ অসাধারণ কাজ কিছু করলে বেমন, সর্পসংকুল 
স্থান থেকে বিগ্রহ আবিষ্কার করলে, লোকে তাঁকে ঈশ্বরের অবতার বলে অন্ধ! 
জানাত।১০ তেমনি সর্বনাশ ঘটে গেলেও, সেই ঘটনাতে দেবতা বা ঈশ্বরের 
কোনো সৎ অভিপ্রায় আছে বলে তারা মনে করতো ।১১ তাদের বিশ্বাস 





(৮): ১. ভক্তিরত্বাকর ও নরোত্তমবিলাসে স্বপ্নদর্শনের ছড়াছড়ি-_তন্মধ্যে কয়েকটি পৃঃ 


ত. ৬০।৬৪।৬৫।৬৬।৭৩।৭৬।৭৭1৮১1৮২1৮৩, ন. ৪০1৪৬1৪৭।৪৯।৫০।৫৬।৬০।৬৯। 


২. ন. ৫৩,৭২১ ভ. ৬৬।৩৭৮, ৩. ন. ৬৬, ভ. ৪৪৫, ৪. ত. ১৫, 

৫. নূ. ১১৬।১১৮১ ৬. ন. ১১৮, ৭. ভু. ১০১৯ ৫৮৮৪ ৮. ভ. ৫৮৮৪ 
& 

৯, ভ. ১২, ১. ন. ৬৮, ১১. ন. ৫৩। 


জীবনী ও রচনাবলী ১২১ 


ছিল ফে, মর্তধামে মান্ছষের পাপকর্মের হিসেব চিত্রগুপ্ড লিখে রাখেন 1১২ 
তেমনি মান্থষের মঙ্গল কর্ম দেবতারা ন্বর্গ থেকে লক্ষ্য করেন ও সেই, কাজ 
উপযুক্ত বিবেচিত হলে তারা পুষপ্পবৃষ্টিও করে থাকেন । কখনো! কখনে। তারাও 
ছল্মবেশে মর্তে এসে সেই মঙ্গল অনুষ্ঠানে যোগদানও করেন।১৩ দৈবজ্ছের 
কথায় মানুষের একনিষ্ঠ বিশ্বাস ছিল 1১৪ বাচ্চাদের দৈবগ্রহাদি ও ভূতপ্রেত- 
ডাইনী লাগবার ভয় ছিল ।১৫ 


দেবতার প্রসাদ খেয়ে মাথার চুলে হাত মোছা তখনকার দিনের বিশেষ 
রীতি ছিল। বিশ্বাস ছিল, প্রসাদ উচ্ছিষ্ট নয় ।১৬ 

পুরুষের ডান চোখ১৭ ও নারীর বাম চোখ১৮ স্পন্দিত হলে তাকে 
যাত্রার শুঙলক্ষণ বলে গণ্য করা হতো । বাহু স্পন্দনও১৯ তাই ছিল। উৎসব 
বা অনুষ্ঠানে কলাগাছ রোপণ, আত্্রপল্লব, নারিকেল ফল, জলপূর্ণ কলসী 
মঙ্গল বা শুভের প্রতীক বলে গণ্য হতো ।২০ বর্জ্য হাড়ি অশুচি বলে 
তা অস্পৃশ্য ছিল ॥ 


(৯) আমোদ প্রমোদ খেলাধুল। 
নরহরির গ্রন্থে সেকালের আমোদ প্রমোদের উল্লেখ নেই। প্রধানত বৈষ্ঞব- 
ভক্তের উদ্দেশে বৈষ্ণব মহান্ত-জীবনী বলে কবি সাধারণ মানুষের আনন্দ 
বিনোদনের প্রসঙ্গটি সযত্বে এড়িয়ে গেছেন । তবে তার গ্রস্থে নৃত্য, গীত, বাগ 
প্রভৃতি বিদ্যার যে বিস্তৃত পরিচয় আছে১ তা থেকে বোঝা যায় ষে, সেকালে 
বৈষ্ণব সমাজ ব্যতীত সাধারণ মানুষও মধ্যে মধ্যে বাছ্ নৃত্য ও গীতের যোগে 
উৎসব পালন করতো! ।২ উৎসবে “কাকতালী* দেওয়ার রীতি ছিল ।৩ 


১২, ভ. ৫৬১, ১৩. ভ. ৫৬৬২, ১৪. গৌ, ১০৬, ১৫. গৌ. ৬২. ১৬. ভ. ৫৭৯, 
১৭. ভ. ৩২১, ১৮. গৌ. ১০৪, ১৯. ভ. ৩২১ ২০. ন. ৭৬।৭৭। 

৯): ১. ভ. ৫ম তরঙ্গ, ১২শ তরঙ্গ । সংগীতসারসংগ্রহ * গীতচন্ত্রোদয় । 

২. দ্বাদশ শতাব্দী থেকে নটানৃত্যের কথ পাই । জয়দেব-পত্বী পদ্মাবতী নাচতেন ও গাইতেন। 
সেকশুভোদয়ায় আছে, এক সময় জঙ্ষ্ণসেনের রাজসভায় নাচ গানের আমর বসেছিল। 
গাইছিলেন গাঙ্গে৷ নটের পুত্রবধূ বিছ্যাৎপ্রভা। কবিকর্ণপুর তার জানন্দবৃন্দাবনচম্পুতে নৃত্যগীতের 


বঞ্টা করেছেন (ল্লোক ২০। ৫৮-৬*, ৬৯-৭১» ৯০-১০১ শ্লোক )। বৃন্দীবনদাসের চৈতন্ত- 
ভাগবতে যাত্রা অভিনয়, বিশেষ করে রামায়ণ নাটের ( নিত্যানদ্দের বাল্/লীলায় ) হুম্ঘর বর্ণন। 


আছে (দ্রঃ প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী, ডঃ সেন )। 
৩, ভ, ৫২০ ॥ 


১২২ নরহরি চক্রবর্তা 


খেলাধূলার মধ্যে পাশা খেলা? “্হুকলুকানি*, পুস্পক্রীড়ার উল্লেখ আছে ।৪ 

বনভোজনও তখনকার দিনে আনন্দ সঞ্চয়ের বিষয় ছিল ॥৫ 
(১*) ফল ফুল | 

আম, কলা, পনস্‌, ডালিম্ব+ প্রভৃতি ফল সেকালের মানুষের অত্যন্ত প্রিয় 
ছিল । বাধূলীঃ কুন্দ, কেতকী, মালতী, যুখী, চাপা, শিরীষ, পদ্ম স্বর্ণলতিকা, 
বিন্ব, করবী, কুমুদ, অতসী, কদন্ধ, স্থলপন্ম৩ প্রভৃতি ফুলের, লাউ প্রভৃতি লতা 
গুল্সের* বিশেষ উল্লেখ গ্রন্থকার করেছেন ॥ 

(১১) জীবজন্ত 

সিংহ, দ্বিরদঃ গাভী, শিয়াল, কুরঙ্গ-কুরঙ্গী, ছাগ, মেষ, মহিষ, খগ প্রভৃতি১ 
পশু ; শিখী, কোকিল, শুকপারী, কপোত, চাতক, চক্রবাক, হংস, সারস, 
কৌঞ্চ, ঘৃযু* চকোর প্রভৃতি পাখী )২ পিপীলিকা, খছ্যোত, ভ্রমর, ষটপদ, 
সাপ, ভেক প্রভৃতি কীট-পতঙ্গের উল্লেখ নরহরিব গ্রন্থে আছে ॥৩ 


তুই ॥ নরহরি চক্রবর্তীর ভূ-পরিক্রম। 
( নরহরির গ্রন্থে যে ভৌগোলিক তথ্য পাওয়া যায় 
তার সম্বন্ধে আলোচন। ) 

অধিকাংশ আধুনিক সমালোচক নরহরি চক্রবর্তীর ভৌগোলিক 
অন্থসন্ধি-সার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন । তার “ভক্তিরত্বাকরে'র পঞ্চম ও দ্বাদশ 
তরঙ্গে যথাক্রমে “ব্রজমগ্ল' ও “নবদ্ীপম গুলে"ব প্রদত্ত ভৌগোলিক বিবরণই 
তাদের এই প্রশংসার মূলে । 

প্রাচ্যবিদ্ঠামহার্ণৰ নগেন্দ্রনাথ বস্থ মহাশয় তার সম্পাদিত “ব্রজপরিক্রমা 
ও “নবন্বীপপরিক্রমা” নামক ছুটি স্বতন্ত্র গ্রস্থের* ভূমিকাতে এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ 
আলোকপাত করেছেন । “নবদ্বীপ পরিক্রমা*্র “বিশেষ দ্রষ্টব্য” অংশে তিনি 





5. ভ. ৫৮০-৫৮১৪ ৫, ভ. ৫৮০ | 

(১০) ২ ১, ন. ১১১৯ ১১২৪ ১১৪, 

৩. গো. ২৬।২৭।২৯।৩১-৩৩১ ৪. গৌ. ১৮1৫১, ভ. ৩২৫ | 
ভ. ৫৯৩৯ ৩২৫১ গো. ১৫৩১1৩৩৩৪৩৫, 


২. ভ. ৫৬৭-৫৬৮১ ৫৮৭৪ ৬০৪5 


(১১) ১, গো. ১৮১ ন্‌. ১০২ ঘ 
৩. গৌ. ১৮।২৪।২৭। 

ছই ২ ভু-পরিক্রমা ১. গ্রন্থ ছুটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে প্রকাশিত হয়েছিল, পূর্বেই সে কথা! 
উল্লিখিত হয়েছে। ত্রষ্টব্য 'ভক্তিরত্া কর” অংশ প্রথম খণ্ড । 


জীবনী ও রচনাবলী ১২৩ 


লিখেছেন যে, এতদিন পর্যন্ত “অতীত বঙ্গের প্রধান গৌরব কেন্দ্র” নবধীপ 
শুধৃমাত্র ভক্তদের মুখে মুখে ফিরতো, তার প্রতি পণ্তিত-গবেষক-এঁতিহাসিকের 
দৃষ্টি পডে নি । কেবলমাত্র “ভক্তিরত্বাকর” বা «নবদ্বীপপরিক্রমা” পাঠন্করেই 
বিস্ময়াবিষ্ট পণ্ডিত সমাজ নবদ্বীপের স্থানাদি আবিষ্ষারে যত্ববান হুন। 
এবং সেই উগ্যমেরই ফল বর্তমান মায়াপুর আবিষ্কার । শরহরির নির্দিষ্ট 
স্থানাদি তাঁর গ্রন্থ থেকে জেনে তীরা প্রাচীন এঁতিহোর স্থান নির্দেশ করেছেন 1২ 
বন্থু মহাশয় তার পব্রজপরিক্রমাণওর শেষে ব্রজমগ্ুলের একটি স্থান-স্থচীও 
সংযোজিত করেছেন ।৩ ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বলেছেন 


“তিনি (নরহরি) বৃন্দাবন ও নবন্বীপের যে সুবুৃহৎ ও পরিষ্কার মানচিত্র 
আকিয়াছেন, তাহাতে কালের পৃষ্ঠায় এই দুই স্থানের ভৌগোলিক তত্ব 
চিরদিন অঙ্কিত থাকিবে । ম্যাপ্ডিভাইলের অঙ্কিত জেরুজেলেম এবং 
হিউনসঙ্গ-এর অঙ্কিত কুশীনগর হইতেও নরহরির নবদ্বীপ ও বৃন্দাবন চিত্র 


অধিকতর উজ্জ্বল হইয়াছে 1৮৪ 


ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার মহাশয় লিখেছেন যে “ভক্তিরত্বাকরে* উক্ত ছুই 
মণ্ডলের লীলাস্থলীগুলির যে বিশদ বিবরণ আছে, তা “আধুনিক গেজেটিয়ার 
লেখকেরও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে? ।£ 


অন্যর্দিকে ডঃ ক্ষুদিরাম দাস মহাশয় সম্প্রতি 'শ্রী:চতন্যের জন্মভূমি নবদ্বীপ” 
প্রবন্ধে নরহরির ভৌগোলিক-জ্ঞানের উপর সংশয় তুলে লিখেছেন 


“কিন্তু গ্রন্থটি ( ভক্তিরত্ব্কর ) যে পরিমাণে ভক্তভক্তির উৎকর্ষ বিধান্নক, 
ঠিক সেই পরিমাণেই ইতিহাস ও বাস্তবেব উপর নিষ্ঠুর অজ্ঞতার 
পরিচায়ক 1৮৬ 
অর্থাৎ নরহরির বান্তব তথ্য “বিশ্বাসী ভক্তদের কাছে মূলাবান হলেও ইতিহাস 
ও ভূগোলের দিক থেকে তা বিভ্রান্তিকর |” 


এব পপ” পাপ পপ 


২. 'নবহীপ পরিক্রমা” (প্রকাশকাল নেই ) ভূমিকা । 

৩. ্ব্রজপরিক্রমা” (১৩১২), পৃঃ ভূমিকা |. 

৪. বঙ্গভাষা ও সাহিতা, € £র্থ সং), পৃঃ ৩৭৪ । 

&. ভারতকোষ, ( ৪র্থ খণ্ড, প্রকাশকাল নেই ) পৃঃ ১৬৪, *নরহরি চক্রবর্তী” নিবন্ধ । 

৬. দেশ, (৩ আবণ, ১৩৮২৯ ১৯.৬.১৯৭৫), পৃঃ ৯৪১-৯৪৫৪ 'প্রীচেতন্যের জন্মভূমি নবন্ীপ' প্রবন্ধ । 


১২৪ নরহরি চক্রবর্তী 





ডঃ দাস তার অভিমতের পক্ষে নিষ্বোক্ত যুক্তি প্রদর্শন করেছেন 

১। গ্রন্থের কোখাও (মহাস্তজীবনী বর্ণনায় ) সন তারিখ নেই । 

২। জীবনচরিত জনশ্রুতি নির্ভর । 

৩। নরহরি কথিত নবদ্বীপের ন-টি দ্বীপের অন্ততঃ চারটি দ্বীপের নাম 
অন্তত্র নেই | 

৪। প্রতিটি দ্বীপের নাম (সংস্কৃত নাম )গুলি বাংল! নামের কৃত্রিম 
তৎসম করণ মাত্র । 

৫| প্রতিটি দ্বীপের নামকরণে যে এক একটি কাহিনী আছে, সেগুলি 
কল্পিত, 'অলোৌকিক, উদ্ভট | 

৬। ভাগীরথী ও জলঙ্গীর অবস্থান বিষয়ে কোনো ইঙ্গিত নেই । তেমনি 
চৈতন্য জন্মভূমি “মায়াপুর” নামটি ষোড়শ শতাব্ধীর অন্ত কোনো বৈষ্ণব গ্রস্থে 
নেই, সুতরাং সম্পূর্ণই কাল্পনিক। 

অবশ্য ডঃ দাসের অভিমতের প্রতিবাদও? হয়েছে । অন্যতম প্রতিবাদী 
শ্রীযুক্ত সুধীর কুমার মিত্র, ডঃ দাসের “মায়াপুর বাস্তবে কোথাও ছিল না” 
ইত্যাদির উপর যথেষ্ট কটাক্ষ করেছেন ।৮ 

সমালো৮কদের এই সব বাদাহ্বাদ ও অভিমত ম্মরণে রেখেই আমর! 
নরহরির ভৌগোলিক অনুসন্ধিৎপা ও আলোচ্য ভৌগোলিক তথ্যের পরিচয় 
নেবো । তারও আগে পেকালের জনমানস ও নরহরির মানসিকতা সম্পর্কে 
কথঞ্চিৎ পরিচয় নেওয়! দরকার £ 

আধুনিক ভূ-বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা সেকালের পণ্ডিত মনীষীর্দের কাছে অবশ্তই 
আশা করা যায় না। নরহরি বৈষ্ণবকবি, এবং বিরল শ্রেণীর বৈষ্ণব 
সাধক ও ভক্ত । সুতরাং তার ভূগোলচেতনা ও বাস্তবজ্ঞান যে একালের 
মতো হবে না, সেকালের অন্যান্ত ভক্ত কবিদের মতোই হবে, সেটাই 
স্বাভাবিক। তবে সেকালের তুলনায় নরহরির ভূগোল জ্ঞান ভালোই ছিল। 
সাধনার সুত্রেই তিনি নবদ্ীপমগ্ডল, ব্রজমণ্ডল এবং নানান বৈষ্ণব তীর্থ ও শ্ীপাট 


সত আপা 


৭, ১ম; দেশ (৯1৮।১৯৭৫), পৃঃ ১২৮, আলোক চৌধুরী, খড়গপুর । 
২য়; দেশ (১৬।৮।১৯৭০), পৃঃ ১৯৭-১৯৮, সুধীর কুমার মিত্র, কালী লেন,কলি-২৬। 


৮, দেশ (১৬।৮।১৯৭৫) পৃঃ ১৯৭।১৯৮ | 


জীবনী ও রচনাবলী 


৯২৫ 


পরিভ্রমণ করেছিলেন । বৈষ্ণব স্থৃতিপৃত স্থানগুলি সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট সচেতন 
ছিলেন। এখানে স্মরণ করতে পারি, শ্রীচেতন্তের বঞ্কব এতিহামগ্ডিত 
বৃন্দাবনের বিভিন্ন তীর্ঘগুলি উদ্ধারের প্রচেষ্টাকে । তিনি ন্ুবৃদ্ধি রায়কে এই 
কর্মে নিযুক্ত করেছিলেন । বোধ করি নরহবির এই রকম আগ্রহ থেকেই 
ভূগোল-অন্থসন্ধিৎস1 জেগেছিল । 


নরহরির আলোচ্য ভূগোলের ক্ষেত্র স্বাভাবিক কারণেই সীমিত হয়েছে। 
বৈষ্ণব ধর্মসংশ্লিষ্ট ব্রজমগ্ডল, নবদ্বীপমগ্ডল ও মহাস্তলীলাম্থল ছাড়া তিনি অন্ত 
কোনো স্থানা্দির প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন নি। এগুলির মধ্যে কিছু কিছু 
স্বানের ভৌগোলিক অবস্থান, আয়তন, পরিসীমা, জনবসতির ইঙ্গিত, সেগুলিব 
বিলুপ্তি ও পুনঃপ্রতিষ্ঠটার সংবাদ এবং সেই সঙ্গে অনেক স্থানের পুরাবৃত, 
লীলামাহাত্ম, পুফরিণী-নদনদী-গাছগাছালি ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে তিনি 
বন্ুদর্শিতার সাক্ষর রেখেছেন । 

নরহরির গ্রন্থে গোলের সংবাদ তিনটি বিশেষ পর্যায়ে গহণ কর] যেতে 
পারে--(ক) নবদ্বীপমণ্ল, (খ) বৃহত্তর বঙ্গের প্রাচীন বৈষ্ণব শ্রীপাট, 
(গ) ব্রজমণ্ডলের তীর্থাদি । 


(ক) নবদ্বীপ মগুল* 
শচীদেবীর পুরোনো ভৃত্য ঈশানের নেতৃত্বে শ্রীনিবাস নরোত্তম রামচন্দ্র 
কবিরাজ নবন্বীপমণ্ডল পরিক্রমা! করেছেন । ঈশান তাদের এই মণ্ডলের 
প্রতিটি দর্শনীয় স্থানে নিয়ে গেছেন । এবং সেখানের গ্রাম, নগর, পুষ্রিণী, বৃক্ষ 
ইত্যাদির প্রসিদ্ধি সম্পর্কে বিবরণ দিয়েছেন । 
প্রথমেই নবন্বীপ সম্পর্কে কবির সপ্রশংস উল্লেখ 
নবদ্ধীপে গঙ্গা শোভা করিয়। দর্শন | 
করয়ে ভারতবর্ষ সৌভাগ্য বর্ণন ॥ 
নবন্বীপের গঙ্জগানদ ও তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এই ইঙ্গিতটুকু কবি প্রদান 
করেছেন। তারপর নবদ্বীপেন স্থানবিভাগ সম্পর্কে তার “ভক্তিরত্বাকর+ ও 
অনা প্রাপ্ত “নবদ্ধীপ পরিক্রমা” পুথিতে (পরিষৎ ৬৪৮* ) বল! হয়েছে ষে, 


* নবদ্বীপ মণ্ডলের স্থানগুলি সম্পর্কে কিং আলোচন! করেছেন ড. বাসন্তী চৌধুরী । দ্রঃ 
“বাংলার বৈধব সমাজ, সংগীত ও সাহিতা' (১৯৬৮), ১ম অধ্যায় । 


১২৬ নরহুরি চক্রবর্তী 


নবদ্বীপ ন-টি দ্বীপের সমষ্টি । গঙ্গার পূর্বতীরে ৪টি ছ্বীপ__অন্তন্কাপ, সীমস্ত ঘ্বীপ, 
গোক্রমন্্ীপ ও মধ্যত্বীপ | এবং এর পশ্চিমতীরে ৫টি দ্বীপ--কোলদ্বীপ, খতুম্বীপ, 
জহদ্বীপ, মোদ্রদ্বীপ ও রুদ্্রদ্বীপ। গ্রস্থকার এগুলি সম্পর্কে জানিয়েছেন 

অথব শ্রীনবন্ধীপ নবদ্বীপ নাম । 

পৃথক পৃথক কিন্তু হযে এক গ্রাম ॥ 

নরহরি আরে! বলেছেন যে, কালক্রমে নবদ্বীপমণ্ুলের অনেক গ্রামই 

বিলুপ্ত হয়ে গেছে । এমন কিকোনেো! কোনো! গ্রামের নাম পর্যস্ত বিকৃত ব। 
বিলুপ্ত হয়েছে, এবং এগুলে বর্তমান (তার সময়েই ) বিশেষজ্ঞদের অহুভবের 
বিষয় হয়ে দাড়িয়েছে 

যৈছে কলি বুদ্ধ তৈছে নামের ব্যত্যয় । 

তথাপি সে সব নাম অনুভব হয় ॥ 

কথোকাল পরে কথে। গ্রাম লুপ্ত হৈল। 


কথো গ্রাম নাম লোকে আস্ত ব্যস্ত কৈল ॥ 
( ভক্তিরত্বাকর, পৃঃ ৪৬১) 


নাম-ব্যত্যয়ের উদ্দাহরণ । যেমন 
গঙ্গার পুবতীরে রাদুপুর হয় । 
কেহ কেহ রাছুপুব রুদ্রপুর কয় ॥ 
এই রাছুপুর পূর্বে রুত্রদ্বীপ নাম । 
গ্রাম লুপ্ত হৈল এবে আছে মাত্র স্থান ॥ 
তেমনি অন্তঘ্থীপ বা আতোপুর সম্পর্কেও কবির মন্তব্য 
“বহুকালাবধি লুপ্ত হৈল এই গ্রাম ।, 
কিন্তু চৈতন্ত-তিরোভাবের পর শ্রীনিবাসাদির পরিক্রমাকাল পর্যস্ত মাত্র 
একশো বা তার কাছাকাছি সময়ের মধ্যেই €চতন্য লীলাস্থলীর এমন 
বিলুপ্তি আশ্চর্যের বিষয় | 
এরপর নরহরি “ভক্তিরত্বাকরে শ্শ্রীচৈতন্যচরিতের” প্রথম প্রক্রমের 
তিনটি শ্লোক তুলে নবদ্বীপবাসীদ্ের জীবনযাজ্রা প্রণালী ও চারিত্রিক 
সম্ব্রতির ইঙ্গিত দিয়েছেন । “জয় জয় প্রীনদীয়া সুখধাম+ ইত্যাদি একটি 
স্বরচিত গীতে এর প্রার্কৃতিক সৌন্দর্যের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন । 


জীবনী ও রচনাবলী ১২৭. 


নরহরি লিখেছেন, “নদীয়া বসতি অষ্টক্রোশ বিস্তৃত । তার মাঝে 
“মায়াপুর” নামক স্থানে ভগবান গৌরচন্দ্রের আবির্ভাব ঘটে । মায়াপুরকে 
তিনি “যোগপীঠ+ বলে অভিনন্দিত করেছেন | 


কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর অন্য কোনো! বৈষ্ণব গ্রন্থে জীবনী বা পদাবলীতে 
মায়াপুর নামটি নেই । কবিকর্ণপৃর, মুরারিগুপ্ত, জয়ানন্দ্, লোচন, বুন্দাবন, 
কুষ্দাস কবিরাজ প্রমুখ জীবনীকারেরা গৌব জীবনের বনু বিচিত্র তথ্য 
পরিবেশন করলেও তার জন্মস্থানকে “নবদ্বীপ, বলেই উল্লেখ করেছেন । এদের 
নীরবতা লক্ষ্য করেই 'আধৃনিক সমালোচকেরা মায়াপুর সম্পর্কে সন্দিহান 
হয়ে উঠেছেন । 


অবশ্য পরবর্তাকালের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৪৫৮ সংখ্যক পুথি 
উদ্ধায়ায়মহাতন্তর, “কপিলতন্ত্র', এবং আধুনিক “নবদ্বীপশতকে” মায়াপুর নামটি 
আছে ।৯ কিন্ত এগুলির প্রামাণিকতা সম্পর্কেও পণ্ডিত মহলে সন্দেহ প্রবল । 
অবশ্য ষোড়শ শতাব্দীর বৈষ্ণবদীবনীতে নামটি নেই বলেই যে, সেকালে এর 
অস্তিত্ব ছিল না, এমন যুক্তি চলে না। মায়াপুর নিত্যান্ত অখ্যাত পল্লী, তার 
পার্ববর্তা উল্লেখ্য গ্রাম নবদীপ-_বাঁ নবদ্বীপের মধ্যস্থ মায়াপুর ৯০ এই তথ্য 
যদি সত্য হয়, তাহলে কবিরা অস্ুল্পেখ্য মায়াপুর নাম না করে উল্লেখ্য 
নবদীপেরই নামে জানাতে পারেন । কেন ন', কৃষ্তাস প্রমুখ মাজিদ।, 
গার্দিগাছা, সিম্লিয়। প্রভৃতি স্থানের পৃথক পৃথক নাম করেও সাধারণভাবে 
এগুলিকে নবদ্বীপ বলেই উল্লেখ করেছেন । 


তবে কেউ অন্থমান করতে পারে যে, মায়াপুর নামটিই পরবতর্থকালের 
স্থষ্টি। এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে ধীরে ধীরে তা সর্বত্র প্রচলন লাভ করে । কিন্তু 
এই অন্মানের পক্ষে কোনে! রকম প্রামাণ্য তথ্যই দেওয়া যাঁয় না। 


৯, ক. বি. ৪৪৫৮ সংখ্যক পুথিটি গোপাল ভটের নাম ঘুক্ত। 

উর্দয়ায় মহাতস্ত্র-“বর্ততেহ নবদ্বীপে নিত্যধায্ি ম্েশ্বরি । ভাগীরঘীতটে পূর্বে মায়াপুর 
গোকুলম্‌ ॥' 

কপিলতন্ত্রে- 'জনুম্বীপে কলৌঘোরে মারাপুরে দ্বিজালয়ে। জনিত্বা পার্ধদৈঃ সাধং 
কীর্তনং কারয়িষ/তি 1 

নব্ীপশতকে-- "যে মায়াপুর বৈভবে শ্রুতিগতেহপুযল্লাসিনোনোখলাঃ |” 

১*, নবদ্বীপমধ্যে গ্রাম নাম বহু হয়। লোকে জিজ্ঞাসিয়! মায়াপুরে প্রবেশয় ॥ 
( ভক্তিরত্বাকর, ৮ম তরঙ্গ, পৃঃ ৩৬৫) । 


৯২৮ নরহরি চক্রবর্তী 


আধুনিক কালের পণ্ডিতমহলে €চতন্তজন্সভূমি নিয়ে নানা সভাসমিতি, 
আলাপ আলোচনা, তর্ক বিতর্ক চলেছে । জগন্নাথ দাস বাবাজীর সাহচর্ষে 
ভক্তিবিনোদ ঠাকুর অমান্ছষিক পরিশ্রম করে জঙ্গলাকীর্ণ মায়াপুর আবিষ্কার 
করেন ১১-__তারপর থেকেই এই তর্ক বিতর্ক শুরু হয়১২__যার অবসান আজও 
ঘটে নি। 

আবার প্রাচীন ম্যাপে উল্লিখিত মিঞাপুর বা মেয়াপুরকেও কেউ কেউ 
মায়াপুর বলে মনে করেন । 

বর্তমান মায়্াপুর গঙ্গার পূর্বতীরে-_ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রতিঠিত।১৩ 
নিমগাছের তলায় ষোগপীঠ, ক্ষেত্রপাল-গোপেশ্বর শিব ও নৃসিংহ মন্দির, 
বৃদ্ধশিবধাট, মহাপ্রভুর ঘাট, বারকোণাঘাট, শ্রীবাসঅঙ্গন, অদ্বৈতভবন, গদাধর 
ভবন, চন্দ্রশেখর ভবন ইত্যাদি প্রাচীন এতিহের নিদর্শন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । 

নরহরির “ভক্তিরত্বাকরে" বণিত শ্রানিবাসার্দির নবদ্বীপ পরিক্রমার বিবরণ 
এবং কবির সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা “নবদ্বীপ পরিক্রমা পুধিতে নবদ্বীপ মণ্ডলের 
নিম্োক্ত স্থানাদির নাম পাই । ছুটি গ্রন্থের পরিক্রমার স্থান-নাম তালিকা এক, 
-_তবে নবদ্বীপ পরিক্রমা! পুধিতে “ভারইডাঙ্গা” নামটি নেই । এবং মাক্সাপুর 
বা নবছীপ সম্পর্কে ৩টি নতুন দর্শনীয় স্থানের নাম আছে--“চিলাভাঙা”, 
'পাটডাঙ্গা” এবং “বারকোণাঘাট” । পরিক্রমা স্থানগুলি উভয় গ্রন্থ থেকে 
পাশাপাশি উদ্ধৃত হলো 


ভক্তিরত্বাকর (১২শ তর ) নবনধীপ পরিক্রমা পুথি 
*১ | মায়াপুর ১। মায়াপুর 

২। আতোপুর ২। আতোপুর 
*৩ | সিমলির়া ৩। সিম্ুলিয়া 


১১. আবিষ্ষারের পর ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃষ্ণনগর এ. ভি. স্কুলে এক বিরাট জনসভা আহ্বান 
করেন। 

১২. এই তর্ক বিতর্কের মধ্যে সমর্থকদের নাম_ দ্রঃ দেশ ৫৩১ শ্রাবণ, ১৩৮২ ) পৃঃ ১৯৭-১৯৮। 

১৩. “অনেকের মতে, গঙ্গার গতি পরিবর্তনের ফলে (্রীচৈতন্যের ) আদল জন্গস্থান লুপ্ত হয়েছিল” 
পরে কয়েকজন বৈষব ভক্তের প্রকান্তিকতায় ্রমায়াপুর উদ্ধার হয়।” -__দদীয়া ঃ স্বাধীনতার 
রজত জয়ভ্তী ল্লারক গ্রস্থ (১৯৭৩) পৃঃ ২১৩। 


জীবনী ও রচনাবর্পী ১২৯ 


ববি. 1 ন. চ. (২) 1৪১০৯ 


ভক্তিরত্লাকর (১২ তরজ ) নবদ্বীপ পরিক্রমা পুথি 


৪ | গাদিগাছা ৪। গাদিগাছা 
*৫। মাজিদ ৫ | মাজিদ 
*৬। বামন পৌখেরা ৬। বামনপুথরা 
৭। হাটভাঙ্গ! ৭। হাটভাঙ্গা . 
৮। কুলিয়া পাহাড়পুর ৮। কুলিয়াপাড়পুর 
*৯। সমুত্রগড়ি ৯। সমুত্রগতি 
১ | াপাহাটি ১০। টাপাহাটি 
১১। রাতুপুর ১১। রতুপুর্‌ 
*্১২। বিচ্যানগর ১২। বিদ্ভানগর 
*১৩। জাহুগর ৯৩। জাহুগর (জাহঘীপ ) 
₹১৪। মাউগাছি ১৪। মাউগাছি 
১৫। টৈকণ্ঠপুর ১৫। বৈকুগ্ঠপুর 
১৬ । মাতাপুর ১৬। মাতাপুর 
১৭। রাদুপুর ১৭। রাছুপুর 
স্*১৮ বেলপৌখেরা ১৮। বেলপুখরিয়া 
১৯। সুবর্ণ বিহার (পুনরায় ১৯। স্থবর্ণ বিহার (পুনরায় 
মান্নাপুর প্রবেশ ) মায়াপুরে প্রবেশ ) 
২০। ভারইডাঙ্গ। 


€* তারকাচিহ্ছি ত স্থানগুলি আবিষ্কৃত হয়েছে বা আজও বর্তমান আছে ) 


১। আতোপুর (ব। অন্ত্থীপি ) 
. মায়াপুর থেকে শ্রীনিবাসাদি প্রথম আতোপুরে আসেন । গাইড ঈশান 
স্ুলেন বহুকালাবধি এই গ্রাম লুপ্ত হয়েছে। পূর্বে নাম ছিল অন্তর্ধাপ। 
এটি গঙ্গার পূর্বতীরে । এখানে সগণ গৌরচন্ত্র অবর্ণনীয় কীর্তন বিলাদ 
করেন। এক সময় এটি রমণীয় স্থান ছিল | এখান থেকে সুবর্ণবিহার গ্রাম 
ধদেখা যায়। ইশান অঙ্গুলি নির্দেশে শ্রীনিবাসাদিকে তা দেখিকে.দেন। 


১৩০ ৰ নর্হরি চক্রবর্তী 


এর্তমানে আতোপুর নামক কোন গ্রাম নেই | ১৯১৬-১৭ সালের কৃষ- 
সগর থানার সরকারী নক্সাতে ও নেই, জেলা-গেজেটিয়ারেও দেখা যায় না। 
'কোনো প্রাচীন গ্রন্থেও মেলে না। অনেকের ধারণা-নটি হ্বীপ মেলানোর 
জন্যেই নরহরি নামটি নিত ব্যবহার করেছেন। কিন্তু ভক্তদের মতে, উত্তরে 
বল্লালদীঘি, পুর্বে জলঙ্গী বা খড়িয়া নদী, দক্ষিণে ভাগীরথী জলঙ্গীর সংগমস্থল, 
এবং পশ্চিমে দ্বীপের মাঠ, জল কর দমদমা, গঙ্গানগর পর্যস্ত এই অস্ত্বাপের 
ব্যাপ্তি ছিল | মায়াপুর ছিল এই চতুঃসীমার মাঝে, কিছুটা উত্তরাংশে। 
এখন সেখানেই চৈতন্তমঠ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । এই দ্বীপের অন্তর্গত ছিল 

সংখবশিক ও তন্তবায় পরী, শরীরের বাড়ী ইত্যা্দি। 


২। দিখুলিয়। (বা সীমন্তদ্বীপ ) 


আতোপুর থেকে সিম্ুুলিয়া, যার প্রাচীন নাম সীমস্তঘ্বীপ। ঈশানের 
ভাষায়, এখানে অসংখ্য পরিকর বেষ্টিত গৌরচন্দ্র বিহার করতেন, তার 
নগরকীর্তনে অভূতপূর্ব আনন্দ প্রকাশ পেতো | এটিও গঙ্গার পূর্বতীরে । 
চৈতন্যভাগবতের মধ্যথণ্ডে ২৩ অধ্যায়ে৯৪ সিমুলিয়া নাম পাই। 


নিদীয়ার একান্তে নগর সিমুলিয়া | গঙ্গার নগর দিয়া গেল! সিুলিয়া; । 
জয়ানন্দের গ্রন্থে একেই বল! হয়েছে “সিদ্বলিয়া' | কিন্ত বর্তমা্দে মায়া- 
পুর বা নবদ্বীপের নিকটে এই নামে কোন গ্রাম নেই। 


ভক্তগণ বলেছেন, প্রাচীন সীমস্তদ্বীপ বল্লালদীঘির উত্তরসীমা থেকে রুকন- 
পুর পর্যস্ত অর্থাৎ সোনভাঙ্গা, রাজাপুর, মোল্লাপাড়া, বিষ্্নগর+ বামনপুধুর, 
সরডাঙ্গ ইত্যাদি স্থানে পরিব্যাপ্ত ছিল। 


বর্তমানে কাজীর বাড়ী ও সমাধি মেধার চর ভক্তেরা দর্শন করেন। 
পরিক্রমাকালে সমাধিক্ষেত্রের ধুলো তারা মাথায় নেন, গায়ে মাখেন ও 
কথকের মৃখে কাজী উদ্ধার লীল! ( চৈতন্তভাগবত থেকে ) শোনেন। এ ছুটি 
স্থানকে সিমলিয়াঁর অস্তর্গত বলা হয়। 


১৪, জ্রচৈতগ্যভাগব্ত । মধ্য । ২৩৩৪৭, ৩০০ ( পয়ার )। 


জীবনী ও রচনাবলী টি 


৩। গাদিগ্রাছ। (বা গোল্রুমন্্ীপ ) 

গঙ্গার পূর্বতীরে গার্দিগাছা। এর প্রাচীন নাম গোকত্রমত্ীপ । এখানেও, 
শ্রীশৌরাঙ্গের অদ্ভুতবিহার+। ঠচততন্তভাগবতে গার্দিগাছার নাম পাই । ১৫ 

ভক্তদের মতে, বর্তমান নবদ্ধীপের পূর্বদিকে যে স্বরূপগঞ্জ, মহেশগঞ্জ, 
তিওরখালি, আমঘাটা, শ্যামনগর বিরিজ, দেপাড়া, হরিশপুর, সুবর্ণ- 
বিহার প্রভৃতি গ্রামগুলি আছে, এ সবই সেকালে গোক্রমন্বীপের অন্তর্গত 
ছিল। 

বর্তমানে গাদিগাছা নামে একটি গ্রাম আছে-_বর্তমান মায়াপুরের প্রায় 
দুমাইল দক্ষিণে, জলঙ্গী পেরিয়ে, গঙ্গার পূর্বতীরে। সম্প্রতি ভক্তি বিনোদ 
ঠাকুর এখানে “ন্রভিকুঞ্জ” প্রতিষ্ঠা করেছেন । 


৪। মাজিতা ব৷। মাজিদ (বা মধ্যঘীপ ) 


গঙ্গার পূর্বতীরে মাজিতা, যার পুর্বনাম মধ্যত্বীপ বলে উল্লিখিত। নর- 
হরির ভাষায় এখানেও «গৌরাক্গের অদ্তুত বিলাস'+। চৈতন্তভাগবতে 
(মধ্য ২৩৪৯৪ ) মাজিতার নামটি পাওয়া যায়। 

নরহরি জানিয়েছেন যে, “বাম নপৌধেরা” ও পহাটভাঙ্গা” গ্রাম ছুটি 
মাজিতার অন্তর্গত এবং গঙ্গাতীরে কুমারহট্রের নিকটে “সপ্তঝষি ঘাট”__ 
যেখানে সপ্ত খষি গৌরচন্দ্রের ভজনা করেছিলেন বলে প্রসিদ্ধি আছে। 

ভক্তদের মতে, মাজিদ, ওয়াসিদপুর, বামনপাড়া, সিম্বলগাছি, ইত্যাদি 
স্থান মিলে সেকালের মধ্যঘীপ গঠিত হয়। 

১৯১৬-১৭ সালের কষ্ণনগরের মানচিত্রে মাজিদহ নামক একটি গ্রাম 
দেখা যাচ্ছে। এটি মায়াপুর থেকে প্রা ৩ মাইল বা গার্দিগাছা থেকে প্রায় 
১ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত । 


(খ) মাজিদ থেকে বামনপৌখেরা গ্রাম, এর প্রাচীন নাম পত্রাহ্মণপুফর”। 
পুরাবৃ( আছে, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের কষ্ট নিবারণার্ধে পু্করতীর্থ এখানে আগম 
কন্তরণ। বর্তমানে “বামুনপুরা” নামক একটি স্থান আছে, যা মাজিদহ 'থেকে- 

প্রায় ১২ মাইল ও মায়াপুর থেকে প্রায় ৪ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। ভক্তেরান 


* ১৫, শ্্রীচৈতগ্যভাগবত | মধ্য-২৩1৪৯৪, ৪৯৮ (গয়ার )। 


১৩২ নরহরি চক্রবর্তী 


একেই প্রাচীন বামনপৌখেরা বলেন এবং এখনো এখানে তীর্থষাত্রীদের 
'পুঞ্ষরতীর্ঘের চিহ্ন দেখানো হয়, যাত্রীরা তা স্পর্শ করেন। 

(গ) হাটভাঙ্গার প্রাচীন নাম উচ্চহট্র। কিন্তু এই অঞ্চলে এ নামে 
কোনো স্থান নেই । প্রাচীন গ্রন্থে বা ম্যাপেও নামটি মেলে নি। 


৫। কোলদীপ (বা কুলিয়। পাহাড়পুর ) 

কোলদ্বীপ গঙ্গার পশ্চিমতীরে । এর প্রচলিত নাম কুলিম্সা পাহাড়পুর । 

বৈষ্ণবেরা বর্তমান নবদ্বীপ শহর, কাসিমপুর, ওসমানগঞ্জ, গঙ্গাপ্রসাদ, 
গর্দখালিচর প্রভৃতি স্থানকে কোলঘীপের অন্তর্গত বলে প্রচার করেছেন । 

উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, নবছীপ অঞ্চলের কোনো কোনে স্থানের নামের 
সঙ্গে কোল শব্দটি যুক্ত ছিল--যেমন- কোলের দহ, কোল আমাদ, গদখালির 
কোল, কোলের গঞ্জ ইত্যার্দি। এ থেকে অনুমিত হয় যে, এই অঞ্চলের কিছু 
কিছু স্থানের সমষ্টিগত নাম কোলছ্বীপ থাকতে পারে। 

প্রাচীন গ্রন্থগুলির মধ্যে একমাত্র প্রেমদাসের “বংশীশিক্ষা*য় কুলিয়াপাহাড় 
নামক একটি স্থানের নাম আছে, যা নদীয়ার মধ্যবর্তা ও বংশবদন চট্টের 
জন্মস্থান । 

“নদীয়ার মাঝখানে সকল লোকেতে জানে কুলীয়াপাহাড নামে স্থান। 

তথায় আনন্দধাম শ্রীছকড়ি চট্ট নাম মহাতেজা কুলীন সন্তান 1৮ ১৬ 
এ গ্রন্থেই পরে একেই সংক্ষেপে “কুলিয়া” বলা হয়েছে £ 

*জীছকণ্ডি চট্ট... কৃলিয়ায় । বাস করিলেন”**..১৭ 

নবদ্বীপচগ্্ গোশ্বামী তার 'বেষ্ঞবাচার দর্পণে* লিখেছেন যে, দেবানন্দ 
পণ্ডিত ও চৈতন্য শাখাতুক্ত ওঝাঁবনমালীর নিবাস ছিল “কুল্য! পাহাড়পুর” 1১৮ 
কবিকর্ণপুবের 'শ্রীচৈতন্তচরিতাম্বত মহাকাব্যে”, “চৈতন্চন্দ্রোদয় নাটকে, 
বুন্দাবন দাসের “চৈতন্তভাগবতে+, কৃষ্দাস কবিরাজের “চৈতন্যচরিতাম্বতে?, 
জয়ানন্দের “চৈতন্যমঙ্জলে,১৯, “প্রমবিলাসে”২* কুলিয়ার নাম আছে। 


১৬. বংশীশিক্ষা (যোগেন্দ্রনাথ দে প্রকাশিত, ১৩৩১) পৃঃ ৬, ১ম উল্লাস । 
১৭, বংণীশিক্ষা ( যোগেন্দ্রনাথ দে প্রকাশিত, ১৩৩১) পৃঃ ৬, ১ম উল্লাস । 

১৮. বৈষবাচার দর্পণ ( ৪র্থ সং, ১৩৩৬) পৃঃ ৩৪২-৩৪৩। 

১৯. নগেন্দ্রনাথ বন্থু ও কালিদাস নাথ € পরিষৎ, ১৩১২ ) পৃঃ ৯৪।১৪০-১৪১। 
২*. ব্রয়োদশ বিলাস, ২* পৃঃ, চতুরিংশ বিলাস, ২৪০ পৃঃ। 


জীবনী ও রচনাবলী ১৩৩ 


আবার কবিকংকণ মুকুন্দের চত্তীমঙ্গলে সসমুত্রগড়ির পার্খবর্তা একটি গ্রামের 
নাম পাড়পুর” € “সমুন্রগডি পাভপুর বায় ত্বরাত্বরা” )।২১ 

এ থেকে মনে হয় যে, সেকালে কুলিয়া ও পাহাড়পুর নামে ছুটি ছোট বড় 
অতি-নিকটস্থ গ্রাম ছিল। তন্মধ্যে কুলিয়াই উল্লেখ্য গ্রাম, তাই অনেক 
সময় কবিরা শুধু কুলিয়া নামই করেছেন । আবার কুলিয়া নামে নিকটবর্তী 
কোনোও বিখ্যাত গ্রাম থাকাটা অসম্ভব নয়, তার সঙ্গে পার্থক্য দেখাতেই 
হয়তো প্রাথমিক পরিচিতিতে পাহাড়পুরের নাম যোগ করে দেওয়া হয়েছে 


কুলিয়ার অবস্থান সম্পর্কে নরহরি কিছুই বলেন নি। চরিতামৃতে বল, 
হয়েছে যে, শ্রীচৈতন্য কুমারহট্র ও কাঞ্চনপল্লী হয়ে বাচস্পতি গৃহে আসেন, 
এখান থেকে লোক-ভীড় এড়ানোর উপায় হিসেবে তিনি কুলিয়ায় মাধবদাসের 
গৃহে ৭ দিন অবস্থান করেন । অর্থাৎ কুলিয়ায় বাচস্পতির গৃহ ( বিষ্যানগরের 
নিকটে ) ছিল। ঠৈতন্তভাগবতে” (অস্ত্য। ৩য়) আছে, “সবে গঙ্গামধ্যে 
নদীয়ায় কুলিয়ায়'-__-গঙ্গার ওপারে কভু ধায়েন কুলিয়া”। অর্থাৎ কুলিয়া 
গঙ্গাতীরে (তীরসংলগ্ন ), এবং তা নবদ্বীপের অন্তপারে ( ঠচৈতন্যচজ্ঞোদয়ে__ 
“নবন্ধীপস্য পারে? ) অর্থাৎ এখনকার মায়াপুরের বিপরীত দিকে গঙ্গার পশ্চিম 
তীরে। এ জন্যেই অনেকের অন্থমান বর্তমান নবদ্ীপ-ই প্রাচীন কুলিয়া। ২২. 


৬। খাতুদ্বীপ (বা রাতুপুর ) 

গঙ্গার পশ্চিমতীরে খতুত্বীপ বা রাতুপুর । সম্ুদ্রগডি, চম্পকহুট্ট ও রাতু- 
পুর ইত্যাদি স্থান নিয়ে এই ঘ্বীপ গঠিত হয়। 

(ক) নরহরি বলেন যে, সমুদ্রগড়ি গ্রামটির আসল নাম সমুদ্রগতি। প্রতুকে 
দর্শন করতে গঙ্গার সঙ্গে সমুদ্র এখানে আসেন বলেই এর এই নাম। এখানে 
ভক্তালয়ে গোৌরাঙ্গের বিলাস” প্রকটিত হয় । 


সাম্প্রতিক বর্ধমান জেলায় “সমুত্রগড়* নামক একটি স্থান আছে। ত 
বর্তমান নবন্বীপের ৪২ মাইল দক্ষিণে (কিছুট| দক্ষিণ-পশ্চিমে ) এবং কালনা! 
(কে প্রায় ৬ মাইল উত্তরে, পূর্ব রেলওয়ের উপরে, গঙ্গাতীর থেকে প্রায় ২ 


২১. শতত্তীমঙ্গল'--€ সাহিত্য অকাঁদেশী, ১৩৮২ )্রহুকুমার সেন সম্পাদিত, পৃঃ ২৩০ । 
২২. জজ্জনতোধিণী € ৭ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা )--'অপরাধ ভঞ্জন পাট' প্রবন্ধ, ভক্তিবিনোদ ঠাকুর । 


১৩৪ নরহরি চক্রবর্ত 


মাইল পশ্চিমে । এখানে মহাপ্রত্ুর বিগ্রহ ও লছমনজীউ বর্তমান। ভক্কের। 
একেই প্রাচীন সমুদ্রগডি বলে শ্রদ্ধা! করে আসছেন। 

(খ) চম্পকহট্রের প্রচলিত নাম চাপাহাটি। নরহরি বলেন, এখান 
“সগণ গৌরচন্দ্র অপূর্ব বিলাস' প্রকাশ করেন। এখানে গৌরপ্রিয় প্রেমময় 
বাণীনাথের গৃহ ছিল। 

টাপাহাটি বর্তমান বর্ধমান জেলায় অবস্থিত, নবদ্বীপ শহর হতে মাত্র ২ 
মাইল পশ্চিমে । এখানে বাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর বিগ্রহ আজও পুজিত 
হন। ১৩২৮ সালে চৈতন্তমঠের সেবকেরা এখানে নতুন মন্দির, নলকুপ 
ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করেছেন । 

(খ) রাতুপুর সম্পর্কে গ্রন্থকার লিখেছেন যে, এক সময় এটি এক বৃহৎ 
গ্রাম ছিল, এখন ( কবির কালে বা শ্রীনিবাসের সময় ) গ্রামটি বিলুপ্ত-_-তার 
নামমাত্র শোনা যায়। এখানেও “গৌরাঞ্গের অতি অদ্ভুতবিহার* । এখানে 
ছয় খতু সব সময় স্পষ্ট অন্থভূত হয় বলেই এর নাম খতুদ্বীপ। 

১৯১৬-১৭ সালের কষ্জচনগর থানার সরকারী নক্সায় রাতুপুর ও রাতুপুরচর 
নামে ছুটি বিশেষ স্থান দেখা যায়। গ্রামটি ঠাপাহাটির নিকটেই (উত্ত 
পশ্চিমে ) অবস্থিত ছিল । বর্তমানে এই নামে কোনো গ্রাম নেই । 


৭। জহ্চ,ত্বীপ (জাহ্ছগর ব৷ জান্নগর ) 

খতুত্বীপ থেকে শ্রীনিবাসাদি জাহত্বীপে আসেন। এই দ্বীপের অন্তর্গত 
বিগ্ভানগর ও জাহুগরের নাম উল্লিখিত হয়েছে । 

কে) বিগ্ভানগর গ্রামে "দগণ গৌরাঙ্গ ভক্তালয়ে মহারঙ্গে বিহার, 
করেছিলেন । ভক্তেরা বলেন, এখানেই গর্দাধর পণ্ডিতের টোল ছিল, টচতন্য- 
দ্বেব এখানে কলাপ-ব্যাকরণার্দির পাঠ গ্রহণ করেছিলেন । কিন্তু বৈষব- 
জীবনীতে এই তথ্য পাওয়া যায না। 

যে বিদ্ানগরের উল্লেখ “ৈতন্যভাগবত" ও «চৈতন্যচরিতাম্বতে; পাওয়া 
যায়, সেটি আলোচ্য বিষ্তানগর নয় । সেটি গোদাবরী তীরে রায় রামানন্দের 
র্লাজকার্ধস্থল। এই- বিদ্যানগরের নাম আছে বুন্বাবনদাসের বৈষ্ণববন্দনা 
পৃথিতে। আলোচ্য বিগ্ভানগর এখনো বর্তমান--বর্ধমান জেলায়, টাপাহাটি 
থেকে প্রায় আড়াই মাইল উত্তর পশ্চিমে । 


জীবনী ও রচনাবলী ১৩৫ 


(খ) জান্রগরের পুর্ব নাম জান্নদ্বীপ বা জহুত্বীপ | নরহরি বলেন__ 

“জঞ্ঘ্বাপে গৌরচন্ত্রের যে বিহার। সে সব ভাবিতে হিয়া বিদরে 
আমার ॥1” সেকালে এখানে “পুম্পময় অপূর্ব কানন” ছিল। 

জারলগর আজও বর্তমান ; নবদ্বীপের প্রায় ৩ মাইল পশ্চিমে । এর উত্তরে 
মামগাছি। 


৮। মোদ্রদ্রুমদ্বীপ (ব। মাউগাছি ) 


গোম্বামীদের মতে মাউগাছি, ভাগারকুলা, পারুলিয়া, একডালা, 
মহতৎপুর, বৈকুষ্ঠপুর, বাবলারি-দেওয়ানগঞ্জ প্রভৃতি স্থান মিলে সেকালে 
মোত্্রদ্রমদ্বীপ গঠিত হয়েছিল । নরহরি তন্মধ্যে মাউগাছি, -বৈকুষ্ঠপুর, মহৎ- 
পুর__এই তিনটি গ্রামের নাম উল্লেখ করেছেন । 

(ক) মাউগাছির পূর্বনাম মোত্রদ্রমদ্বীপ। এখানেও শ্রীচৈতন্য “করিল! 
অদ্ভুত লীলা অন্য অগোচর” | বিষুপ্রিয়। পত্রিকায় বল] হয়েছিল, এখানেই 
সদাশিব ভট্টাচাধের বাসস্থান ছিল, যিনি চৈতন্তের জন্মদিনে শচীমাতার গৃহে 
উপস্থিত হন। ২৩ নরহরি “নবদ্বীপ পরিক্রমা” পুথিতে বলেছেন যে, পূর্বে 
এখানে “'রামবট” নামক প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ ছিল । 


মাউগাছিকে মামগাছিও বল! হতো । প্রেমবিলাসে ২৪ এর উল্লেখ 
আছে। স্থানটি পূর্বোক্ত কৃষ্ণনগরের নকঝ্মায় দেখা যায়__এটি গঙ্গার পশ্চিম তীরে 
প্রাচীন মায়াপুর থেকে প্রায় ৪ মাইল দৃরে অবস্থিত। মামগাছি আজও 
বর্তমান। এখানে শাঙ্গমুরারি পূজিত রাধাগোবিন্দ বিগ্রহের একটি মন্দির 
নিমিত হয়েছে। 

(খ) বৈকুগ্টপুর সম্পর্কে নরহরি বলেন যে, এখানে ভক্তগোঠীসহ শচীকুমার 
“অশেষ বিহার করেছিলেন । এক সময় এখানে ঘনবসতি ছিল, মাঝে লোক 
বসতি কমে যায়, পুনরায় (শ্রানিবাসের কালে ) ঘনবসতি গড়ে ওঠে। 
বৈকুষ্টপুরের প্রসিদ্ধ স্থান ছিল নারায়ণপীঠ। প্রবাদ যে, এখানে নারদ 
ন্রান়্ণের দর্শন লাভ করেন। 





"৩. বিষুপ্রিয়া পত্রিকা, ৫ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, পৃঃ ২২৪-২২৫ । 
২৪. প্রেমবিলাস, ২৩ অধ্যায়, পৃঃ ২২২। 


১৩৬ নরহরি চক্রব্্তা 


এই নামে কোনো গ্রাম প্রাচীন গ্রন্থে ও য্যাপে পাই না । বর্তমানে নবহ্ীপ 
অঞ্চলে “বৈকুঞ্ঠপুর নামে গ্রাম নেই। 
(গ) মহৎপুর (বা মাতাপুর ) মাতাপুরের প্রাচীন নাম মহৎপুর। 
এখানেও “সপরিকর গৌরাঙ্গের অদ্ভুত লীলা” প্রকাশিত হয়। গ্রস্থকার আবে! 
বলেন, এখানে একটি প্রকাণ্ড পপঞ্চবটবৃক্ষ” ও 'যুিষ্টির টিলা” ছিল, কালে 
এছুটি নিশ্চিহ হয়েছে । 
পূর্বোক্ত নক্সায় মহৎ্পুর গ্রাম আছে-_তা প্রাচীন মায়াপুর থেকে প্রান 
সাড়ে তিন মাইল পশ্চিমে গঙ্গা পেরিয়ে । 


নদীয়া জেলার মহুৎপুর নামক বর্তমানে যে গ্রামটি দেখা যায়, তা মায়াপুর 
থেকে প্রায় ৮ মাইল পূর্বে, জলঙ্গীতীরে, ধৃবলিয়া বিমান ঘাটির ৪ মাইল পূর্বে, 
স্বতরাং এটি নরহরি কথিত মহৎপুর হতে পারে না। 


কেউ কেউ অন্থমান করেন যে, বর্তমান বর্ধমান জেলায় (নবদ্বীপ ও 
পূ্বস্থলীর মধ্যবর্তাঁ গঙ্জাতীরে ) যে মাধাইপুর বা মাধাইতল! গ্রাম__তা-ই 
প্রাচীন মহৎপুর ! ২ এখানে গৌরনিতাই সেবার নতুন মন্দির নিসিত 
হয়েছে । এটি প্রাচীন মহৎপুর ব| মাতাপুর হওয়া অসম্ভব নয় । 


৯। রুদ্রদ্বীপ ( বা! রাদুপুর ) 


নরহরি জানিয়েছেন যে, গঙ্গার পশ্চিমতীরে রুদ্রদ্বীপ অবস্থিত ছিল। এর 
চলিত নাম রাছুপুর ৷ গ্রামটি ক্রমে লৃগ্ত হয় এবং শ্রীনিবাসের সময় এর নাম 
মাত্র শোনা যায়। ট্বষ্ণবভত্তদের মতে, ভাগীরধীর পশ্চিমস্থ ইন্্রাকপুর, 
শংকরপুর ও পুর্বতীরস্থ রুদ্রপাডা, চর-নিদয়া ও টোটা প্রভৃতি স্থান একত্রে 
রুত্রত্বীপ নামে পরিচিত ছিল । 

রাছুপুরে গৌরাঙ্গের লীলাবিলাসের কোনো কথা “ভক্তিরত্বাকরে, বলা 
হয় নি। জানানো হয়েছে যেশ্রীরুদ্রদেব এখানে গৌরনুন্দরের আলিঙ্গন লাভ 
করেছিলেন। রুত্রের বিলাস হেতুই রাছুপুর নাম। ঈশান অন্য অব স্থানে 
প্রীনিবাসাদিকে গৌরলীলার পুরাবৃত শুনিয়েছিলেন, এখানে স্থানমহিমা 
জানিয়েই অন্তত্র গমন করেছেন । 


২৫. হরিদাস দাস__গোঁড়ীয বৈফব অভিধান €৪) পৃঃ ১৯২৫। 
হীবনী ও রচনাবলী ১৩৭ 


বর্তমানে রাছুপুর নামে কোনো গ্রাম গঙ্গার কোনো তীরেই নেই ॥ 
১৮ ভক্তিসিদ্ধাস্ত সরম্বতী মহাশয় বর্তমান রুদ্রপাড়াকে প্রাচীন রুদ্র্ীপের 
বিশেষ অংশ” মনে করে এখানে শ্রীরুত্্রতথীপ গৌড়ীয় মঠ' প্রতিষ্ঠা করেছেন । 

এই নামটি পুরানো বৈষ্ণবপগ্রস্থ বা মানচিত্রে পাই না। 

নরহরি রাছুপুরের পরেই বেলপৌখেরা, ভারইডাঙগা ও স্তবর্ণবিহার 
পরিক্রমার উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এগুলি রুদ্রত্বীপের অন্তর্গত ছিল কিনা, 
তা স্পষ্ট করে বলেন নি। 

(ক) বেলপৌখেরার প্রাচীন নাম বিহবপক্ষ । এখানেও “সগণ বিশ্বস্তর 
অবর্ণনীয় বিলাস” করেন। পূর্বোক্ত নক্সায় দেখা যায়, বেলপুকৃর নামক 
একটি গ্রাম রুত্্রপাড়া থেকে প্রায় ৩২-৪ মাইল উত্তরে অবস্থিত, য। মায়াপুর 
থেকে ২২-৩ মাইল উত্তরে গঙ্গার পূর্বতীরে। গ্রামটি আজও বর্তমান । 

(খ) ভারইডাঙ্গার প্রাচীন নাম ভরদ্বাজটাল। । এখানেও «গৌরাক্গের 
অতি অদ্ভুত বিলাপ' । এক সময় এখানে ঘনবসতি ছিল । 

১৯১৭ সালের প্রস্তত ৭৮. এ. ৭ নং ম্যাপে ভারই ডাঙ্গাকে “89191091189 
লেখা হয়েছে । এটি মায়াপুর থেকে প্রায় ৩২ মাইল উত্তরে। গ্রামটির নাম 
প্রথচীন গ্রন্থে নেই। এখন এটি বিলুপ্ত । 

(গ) স্বর্ণ বহারের কোনে! প্রাচীন নাম গ্রন্থকার বলেন নি। পূর্বাপর 
একই নাম। এখানে, ভক্তগোষ্ঠীনহ গৌরাঙ্গের নৃত্য, সাধারণ মানুষকে 
বিহ্বল করেছিল। লোকে নিত্যরত গৌরচন্দ্রকেই সুবর্ণপ্রতিমা মনে 
করেছিল । 

স্থবর্ণবিহারের নাম অন্তত্র না পেলেও গ্রামটি অগ্ভাপি বিদ্যমান । মায়াপুর 
থেকে ৫ মাইল দক্ষিণপূর্বে, গার পূর্বতীরে | 

স্থবর্ণবিহার থেকে পুনরাস্ম শ্রীনিবাসাদি মায়্াপুরে মহাযোগীপীঠে গমন 
করেন। 

এই আলোচনাম্ব দেখা গেল যে, নরহরি কথিত নবদ্বীপমণ্ডলের ২৭টি 
গ্রামের মধ্যে ১৯টি গ্রীম অগ্যাপি বর্তমান । এবং মাতাপুর নামক ১টি গ্রামের 
সম্পর্কে এখনো স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হওয়। যায় নি। যদি মাতাপুর কাল- 
ক্রমে কোনো কারণে পরিবর্তিত হয়ে মাধাইপুর হয়, তাহলে ২০টির মধ্যে 

অন্ততঃ ১২টি গ্রাম আজও দেখা যাচ্ছে ॥ 


১৩৮ নরহরি চক্কর 


খ। নরহরির উল্লিখিত বৃহত্তর বঙ্গের প্রাচীন ভ্রীপাট ও অন্যান্থা 
স্থানঃ 

'ভক্তিরত্বাকরে” নবদ্বীপমণ্ডল ও ব্রজমণগ্ডল ব্যতীত অন্যান্ত ৭১টি স্থানের 
নামার্দি পাওয়া যায়। তন্মধ্যে * তারকাচিহ্নিত ৫৮টি স্থান আজও বর্তমান । 
(বদ্ধনীর সংখ্যা গ্রন্থের তরঙ্গ | ক্লোক-নির্দেশক ) 


* ১1  অগ্রন্বীপ (৪8।১৬২)--বর্তমান বর্ধমান জেলায় কাটোয্বার ৬ 
মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। প্রাচীন স্থান গঙ্গাগর্ভে নিমজ্জিত। 
পাশে নতুন শহব গডে উঠেছে । রাজা কৃষ্ণচন্দ্র নিমিত মন্দির 
আছে । গোবিন্দ-মাধব-বাস্থঘোষের বসবাস ছিল । 

ক২। অশ্বিকা (অশ্বিকানগর ) (৬১৭ )_-বর্তমান বর্ধমান জেলাম্ 
অবস্থিত। নাম অস্বিকা কালনা । গৌরদাস, স্ূ্ধদান পণ্ডিত, 
হদয়চৈতন্য ও কষ্তদাস সরখেলের শ্রীপাট। 

+৩। আকাটহাট (১০1৪০৯)_ বর্ধমান জেলায় দাইহাটের ১ মাইল 
পূর্বে। কালারুষ্ণ দাসের সমাধি ও নৃপুর আছে। 

*৪। উতৎকল (৬1৮৮-৮৯ )-প্রাচীন কলিঙ্গের দক্ষিণ ভাগ (উড়িষ্যা) 
ভুবনেশ্বর, কটক, পুরী প্রভৃতির সামগ্রিক নাম। ( চৈ. ভা. 
অস্ত্য ৩২৬৯ )। 

+৫। একচক্রা (১১৪৩২ )--বীরভূম জেলার রামপুরহাট মহকুমায় 
অবস্থিত। নতুন নাম বীরচন্দ্রপুর । নিত্যানন্দ ও বীরচন্দর- 
প্রতূর শ্রাপাট € চৈ. ভা, চৈ* চ)। 

*৬। কই (করুই ) (১০১৩৯ )-_বর্ধমান জেলায় মঙ্গলকোট থেকে 
পূর্বে। এরই € মাইল উত্তরে শ্রীথগ্ড। গোকুল কবীন্দ্রের 
প্রথম বাসস্থান । 

*৭। কণ্টকনগর (২২৪১ ৮1৪৪৫) বর্তমান কাটোয়া। ( চৈ, ভা” 
চৈ. চ. মধ্য )। 

*৮। কাঞ্চনগড়িয়া (১০।২৪-২৫)-_মুশিদাবাদ জেলায় কাদি মহকুমার 
ভরতপুর থানায় অবস্থিত। শ্রীনিবাসশিষ্য নৃসিংহ কবিরাজ ও 
বৃন্দাবন চট্টরাজের শ্রীপাট। 


জীবনী ও রচনাবলী ১৩৯ 


*৯| কানাইর নাটশালা (১২।২৩৫১)- সাঁওতাল পরগণার দুমৃকা 


জেলায় অবস্থিত । রাজমহুল ষ্টেশন থেকে ৫ মাইল । পোঃ 
তালঝরি | গয়! গমনকালে চৈতন্তদেব এখানে শ্রীকষ্দর্শন 
করেন । 


*১* | কুগুলীদমন (৪1১৬৬) বর্তমান নাম 'কুগ্ুলতল1+। বীরভূম 


**১১ | 


১২ | 


১৩ | 


১৪ । 


+১৫ | 


*১৬। 


১৭। 


১৮ | 


জেলার স'াইথিয়। ষ্টেশন থেকে ৪ মাইল উত্তরে । নিত্যানন্দের 
কর্ণকুগুল আছে। 

কুমারহন্টট €১২।৩০২)--নতুন নাম “কুমারহাটি”। ২৪ 
পরগনা জেলায়, হালিসহর স্টেশন থেকে ৪ মাইল পশ্চিমে । 
ঈশ্বরপুরীর আবির্ভাব স্থান (চৈ. চ* মধ্য ১৬২০৫) 

খানাকুল-কৃষ্ণনগর (৪1১৪৮ ৮২২২ )--অপর নাম বীরলোক 
(ভক্তিরত্বাকর ৪।৯৭-_-১০০ )। হুগলী জেলার াপাভাঙ্গার 
» মাইল দ্বরে দ্ারকেশ্বর নদীতীরে। অভিরাম গোস্বামীর 
শ্রীপাট। 

খড্দহ € ১।৭৬৭ )__-২৪ পরগণা জেলায় । ষ্টেশন থেকে ২ মাইল 
পশ্চিমে নতুন মন্দির নিমিত। বীরচজ্জের জন্মস্থান | 

খাডগ্রাম €১।৬৮২)- পরিচয় জানা যায় না। 

খানচৌড়া (১২।৩৮৪৮)--অপর নাম ধখানাজোড়া, বা 
খালাছড়াঃ ৷ নদীয়! জেলার নবদ্বীপের নিকটবর্তী । নিত্যা- 
নন্দের বিহার ভূমি ( চৈ* ভা অস্ত্য ৫1৭০৯ )। 

খেতুরী (১।৪৩৩)- রাজশাহী জেলায় । রামপুর-বোয়ালিয়র 
থেকে ১২ মাইল দ্বরে। লাঁলগোলাঘাট থেকে প্রেমতলী দিয়ে 
২মাইল। সন্তোষ দত্ত নিষ্ষিত প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ 
আছে। নতুন মন্দির নিমিত হয়েছে। নরোত্তমের শ্রীপাট। 

গোপালপুর (১৪৬৪১ ১০৯৯৩, ৯৩২০৪ )-_পরিচয় নেই। 

ঘন্টাশিলা (১৫।৩০-৩১, ৪৮ )--নতুন নাম ঘাটশিল”। 
মেদিনীপুর জেলায় ন্বর্ণরেখার তীরে । রসিকানন্দের 
দীক্ষান্থল । 


নরহুরি চক্রবর্তী 


*১৯। চক্রদহ ( ১২।৭৯৭-৭৯৮)-_নতুন নাম “চাকৃদা+, অতি প্রাচীন, 
নাম চচক্রদ্বীপ' | বর্তমান নর্দীয়া জেলার একটি থানা। 
মহেশ পণ্ডিতের শ্রীপাট । 

+২*। চক্রশালা (৯২/১৮*২)- চট্টগ্রাম জেলায় । পুগুরীক বিষ্যা- 
নিধির জন্মস্থান | 

২১। চাকন্দি (১1৮৬২) নদীয়া জেলায় অগ্র্থীপের ৩ মাইল: 
উত্তরে । অধিকাংশ স্থান গঙ্গাগর্ভে, প্রাীন গ্রাম লৃপ্ত। 
শ্রীনিবাসের জন্মস্থান । 

*২২। চাটিগ্রাম (১২।১৮*২)-চট্টগ্রাম জেলাকে বলা হতো ( চৈ. ভা. 
আদি ২।৩১)। 

ক্ষ২৩। ঝাড়িখণ্ড (১1৬৭৫ )-_-রাচি জেলার বর্তমান বোনাই, গাঙ্গপুর, 
সরগুজা, লাহারা, বামড়া, আটগড়, ছোটনাগপুর, কেন্বর 
প্রভৃতি স্থানের সামগ্রিক নাম (তে, চ. মধ্য ১৭1২৫-২৬, 
৫৩-৫৪ )। 

*২৪। ঝামটপুর (১৩।২৪৯)-_বর্ধমান জেলায় । গঙ্গাটিকুরীর ৩ মাইল 
উত্তরে বর্তমান । কৃষ্ণদাস কবিরাজের জন্মস্থান | 

*২৫। তড়া-আটপুর ৫১৩।২৪৫)--নতুন নাম “আঙ্করবটা” | হুগলী 
জেলার টাপাডাঙ্গ৷ থেকে « মিনিটের পথ । পরমেশ্বর দাসের 
শ্রীপাট । 

্ষ২৬। তামড় (৭1৪৬) বীকুড়া জেলার বন-বিষুপুরের নিকটবর্তী । 
এখান থেকেই বীর হাম্বীরের দন্্যুদল শ্রীনিবাসের পৃথি ভি 
গাড়ির অন্ুমরণ করেছিল । রন 

ক্২৭। তালখড়ি (তালখৈড়া) (১1২৯৫ )--যশোহরের মাগুরার 
অন্তর্গত, যশোহর থেকে ১৮ মাইল উত্তরে। লোকনাথ 
চক্রবর্তার শ্রীপাট। 

*২৮। তেলিয়া বুধরি (৯/১২৬)-মৃপিদাবাদ জেলার ভগবানগোলার 
১ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে ।নাষ-_বুধরি । রামচন্দ্র কবিরাজ ও 
গোবিন্দ দাসের শ্রপাট। 


জীবনী ও রচনাবলী ১৪১ 


ক+২৯। 


শা৩০ | 


-ক্ঈ৩১ | 


৩২ । 


*৩৩ | 


৩৪ । 
৩৫ | 
৩৬ | 


৩৭ | 


৩৮ | 


স্ক৩৪৯ | 


ক৪০ | 


ক+*৪১ | 


ঈ৪২ | 


দণ্ডেশ্বর (৬১৭) মেদিনীপুর জেলায় স্ুবর্ণরেখার তীবে। 
শ্যামানন্দের পিতার বসতিস্থল ৷ 

দেউলি ( ১০১৩৭ )-__বীকুডা বন-বিষুঃপুরের নিকটবর্ত, 
হ্বারকেশ্বর তীরে | শ্রীনিবাসশিষ্য কৃষ্ণবল্পভের জন্বস্থান । 

দোগাছিয়া (১২।৩৮৪৮)-_নাম “দোগেছে। নমদীয়া জেলায় 
নিত্যানন্দের বিহার ভূমি । বলরামদাসের শ্রীপাট। (চৈ 
ভা. অস্ত্য ৫৭০৯ )। 

ধারেন্দা (918৬২ )-_মেদিনীপুর জেলার দণ্ডেশ্বর গ্রামের নিকট- 
বর্তা, রোহিণী গ্রামের ৫ মাইল দৃরে। শ্যামানন্দের অনেক 
শিষ্যের বসতি স্থান । 

নবহ্ট্ট €১/৫৫৬)--নাম “নৈহাি? | নী কাটোয়ার ৩ 
মাইল উত্তরে। 

নাগ্বীপ (১২৩৪ )-_-পরিচয় মেলে নি। 

পঞ্চকুট (৯1৩০৮ )-_বর্তমানে লুপ্ত । অন্যনাম ছিল পাচেট। 

পাটভাঙ্গা € ১২1৩১৪২)--পরিচয় মেলে নি। 

পাটলগ্রাম (৫1৭৮১ )-_পরিচয় মেলে নি। 

পানিহাটি (৮১০৬, ৬।৬৩)--২৪ পরগণা জেলায় বর্তমান। 
গঙ্গাতীরে শ্রীরাঘব ভবন, দাসগোন্বামীর দণ্ডোৎসব স্থতিবাহী 
বটবৃক্ষ বিদ্যমান । এখানে পাঠবাড়ী প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে 
এখানের সংগৃহীত পুথিপজ্র বরাহনগরে স্থানাস্তরিত হয়েছে। 

পৌল্তদেশ (১৫৫০ )-_-সপ্তগণ্ডকী-রেপ্র পর্বতের সাহদেশে মধ্য 
তিব্বতের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত ( চৈ* ভা. আদি »১২৬ )। 

ফতেয়া ব। ফতেয়াবাদ €১1৭৪১ ১৫৬৬, ৬৪৮ )__বর্তমান 
নাম “ফরিদপুর+_যশোহরে । কুমারদেবের বাস ছিল। 

ফাগুতলা (৬।১৪৬)-_মাদ্রাজের অনস্তপুর জেলায়। নতুন 
নাম “ফাল্গুন; | (চৈ. চ. মধ্য ৯1২৭৮ )। গৌরপদ্াংকিত 
ভূমি । 

ফুলিয়া (১২।৩৫৮৫ )-- নদীয়া জেলায় হরিদাস ঠাকুরের 
শ্রীপাঠ । কৃত্তিবাসের জন্মস্থান । 


নরহরি চক্রবর্তী 


৪৩ | বড়গাছি (১২।৩৮৪৮-৩৮৫*)- নতুন নাম 'বাহিরগাছি”। নদীয়া 
জেলায় ই, আই. আর পথে মুড়াগাছা থেকে ২ মাইল উত্তরে । 
( চৈ. ভা অন্ত্য ৫।৭১০-৭১১ ) 
ক%৪৪। বন-বিষুপুর (১1৮৮২ )-বীকুড়া জেলায় মহকুমা শহর। 
বীরহা্বীরের শ্রীপাট । 
৪৫। বন্দিঘাটা (১২।৩৮৮৮ )-_-পরিচয় নেই । 


৪৬ | বলরামপুর (১৫৫৯) মেদিনীপুর জেলায় ঘাটাল থেকে ৪২ 
মাইল উত্তরে । শ্যামানন্দের লীলাম্থল, তাঁর শিষ্য যছুনাথের 
শ্রীপাট। 

৪৭। বাকৃলা চন্দ্র্বীপ (১৫৬৫ )--বিলুগ্ত । পাবনা, ঢাকার দক্ষিণাংশ, 
ফরিদপুর ও বাখরগঞ্জ মিলে চন্দ্র্বীপ স্থষ্ট হয়েছিল । উল্লিখিত 
চন্দ্রশেখরের আবির্ভাবস্থান নদীগর্ভে নিমজ্জিত। 

*₹৪৮। বারাক্সিত গ্রাম (১৫।২৩-২৪ )-_মেদিনীপুর জেলায় রোহিণীর 
নিকটবর্তী । 

*৪৯। বাহাদুরপুর €১১।২৭৯)-ম্বপিদাবাদ জেলার ভগবানগোলা 
থানার অস্তর্গত। শ্যামদ্দাস চক্রবর্তাঁর শ্রীপাট। 

*৫০। বোরাকুলি (১৪1৮৯ )- মপিদাবাদ জেলায় পদ্মার পশ্চিমতীরে 


পাতিবোনা স্টীমার ঘাট থেকে ৪ মাইল। 

*৫১ | ভট্টবাটা গ্রাম (১1৫৯৪ )-_মালদহ জেলায় পিয়াসবাটার 
নিকটবর্তাঁ। 

*৫২। মহলা (১৪।৯২ )- মুশিদাবাদ জেলায় । গোবিন্দ চক্রবত(র 
আরদিবাসস্থান। 

ক*৫৩ | মৌড়েশ্বর (৪1১৬৪ )--বীরভূম জেলায় একটা থানা। মৌড়েশ্বর 
শিব আছেন । 

ক₹৫৪। যাজপুর ( ১/৮৭১ )--উৎকলে বৈতরণীতীরে । ( চৈ. ভা. আদি 
২২৮০) " 


₹৫৫। যাজিগ্রাম (৪1১৫৬) শ্রীধণ্ডের ২ মাইল পূর্বে বর্ধমান জেলায় 
অবস্থিত। শ্রীনিবাস-শ্রীপাট। 


জীবনী ও রচনাবলী ১৪৮০, 


গ৫৩ | 


স৫৭ | 


সঃ৫৮৮ | 


৬৬ | 


+*৬১ | 
ঈ৬২ | 


ক্৬৩ | 


ক৬৫ | 
ঈ৬৬ | 
৬৭ | 
৬৮ । 


৬৯ । 


৭৬ | 


১৪৪ 


রঘুনাথপুর (৭18৭ )-_সঠিক পরিচয় বলা যাচ্ছে না। বিখ্যাত 
ছুটি গ্রাম, একটি পুরুলিয়া ও অপরটি বীকুডা জেলায় 
অবস্থিত। 

রয়ণী (রোহিণী) গ্রাম €১৫।২১)-_-মেদিনীপুর জেলায় স্ৃবর্ণ- 
রেখার তীরে । রসিকানন্দের শ্রীপাট। 

রাজবলহাট (€ ১৩২৪৯)-বর্ধমধান জেলায় ঝামটপুরের 
নিকটবর্তী । 

রাধানগর (৬৮৯ )--উৎকলে । 


রামকেলি-__-মালদহ জেলায় পিয়াস বাড়ীর পশ্চিমে বর্তমান । 
শ্রীসনাতন-শ্রীরূপের প্রথম জীবনের বসবাসস্থল, রাজধানী 
ইত্যার্দি। | 

ললিতপুর (১২।১৯৬৬)-__নদীয্বা জেলায় নবছীপের দক্ষিণে 
( চৈ. ভা. মধ্য ১৯৪২) 

শালিগ্রাম € ৭1৩৩১ )--নদীয়া জেলায় বাহিরগাছির নিকটে । 
স্্ঘদাস পণ্ডিত, কংসারি মিশ্র, গৌরীদাসের শ্রীপাট । 

শাস্তিপুর (৫1২৪৪) নদীয়া জেলায় । অহ্বৈত, শ্রীহর্য ও 
গোপালাচার্ষের আীপাট। 

শিখরভূমি (৯/৩*৩)---বর্ধমানের নিকটবর্তাঁ প্রদেশ । সঠিক 
পরিচয় নেই। 

শ্রীথণ্ড (১।৮৬৪ )_ বর্ধমান জেলায় কাটোয়ার ৮ মাইল দক্ষিণ 
পশ্চিমে | 

স্বেতত্বীপ (৪1১৬৮ )-_বৃন্দাবনধামের নামাস্তর | . 

সপ্তগ্রাম (৮।১৪৩)--হগলী জেলার গঙ্গার পশ্চিমতীরে (?)। 
উদ্ধারণ দত্তের শ্রীপাট। আদিসপ্তগ্রাম রেলষ্টেশন থেকে ১০- 
মিনিটের পথ | | 

সরজনিনগর .( বা কুমারনগর ) (১1২৪৯, ২৭* )-__ভাগীরঘবীর 
তীরবর্তা। লুপ্ত । 

সেরগড় (১০।১৩৯)- লুপ্ত। পঞ্চকোটে অবস্থিত ছিল । 

সেহোনাগ্রাম (৫1১৬১ )- পরিচয় মেলে নি। 


নরহরি চক্রবর্তী 


৭১। হুরিনদী গ্রাম ( ৭1৩৩৪ )- লৃঙ্ট । গঙ্গাগর্ভে। নবধীপের 
দক্ষিণে, শান্তিপুর থেকে ৪ মাইল। (€ চৈ. ভা. আদি 
১৬২৬৭ )। 

'নরোস্তমবিলাসে উল্লিখিত গ্রাম নাম ২১টি অস্বিকা, একচক্তা, 
উৎকলঃ কণ্টকনগর, কাঞ্চনগড়িয়া, কুমরপুর, খড়দহ, খানাকুল, খেতৃরি, 
গান্ভীলা, তালখডি, ধারেন্দা-বাহাছুবপুর, নবদ্বীপ, নৃসিংহপুর, বন-বিষুরপুর, 
বুধরি, যাজপুর, যাজিগ্রাম, রামকেলি, শাস্তিপুর ও শ্রীখণ্ড। এগুলির মধ্যে 
নিয়োক্ত তিনটি গ্রামের কথা “ভক্তিরত্বাকরে” নেই 

*১। কুমরপুর (পৃঃ ১১০ )-_মুশিদাবাদ জেলায় গঙ্গাতীরে বেলডাঙগা 
গ্রাম থেকে ২ মাইল উত্তর-পশ্চিমে বর্তমান | বামবুষ্ণাচার্ষের 
শিষ্য গোপাল চক্রবর্তীর শ্রীপাট। 

*২ | গাম্ভীলা (পৃঃ ১৩১) মুশিদাবাদ জেলায় জিয়াগঞ্জ হতে ১ 
মাইল দ্বরে গঙ্গাতীরে ; প্রাচীন পাট গঙ্জাগর্ভে। গঙ্গা- 
নারায়ণের শ্রীপাট । বর্তমানে বালুচরই গাভীল1 নামে 
পরিচিত । 

*৩। নৃসিংহপুর- মেদিনীপুর জেলায় । শ্যামানন্দের অবস্থানস্থল, তার 
শিষ্য পুরুষোত্তমের শ্রীপাট | 

স্থতরাং “ভক্তিরত্বাকর* ও “নরোত্তমবিলাসে* উল্লিখিত মোট ৭৪টি স্থানের 
মধ্যে অন্ততঃ ৬১টি স্থান এখনো বর্তমান ৷ অন্যান্য ১৩টি স্থানের মধ্যে ৬টি 
স্থানের পরিচয় মেলে নিঃ বাকি ৭টি স্থান লোপ পেয়েছে ॥ 


(গর) ব্রেজমগ্ডল ২৬ 

ব্রজমগ্ডল শ্রীরাধাুষ্ণ ও বলরামের লীলাস্থলী। নরহরির পূর্বেই এ সম্পর্কে 
বহু শাস্ত্র রচিত হয়েছে । তার আলোচনায় নরহরি এই সব প্রাচীন গ্রন্থের 
২৬, ব্রজমগুলের তীর্ঘগুলি সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন ডঃ বাসন্তী চৌধুরী ভার “বাংলার 
বৈষ্ণব সমাজ, সংগীত ও সাহিতা গ্রন্থের ১ম অধ্যায়ে, (পৃঃ ২৭৯-৩০০ )। এছাড়া ব্রজধাম বিষয়ে 
দিছু আলোচনা গ্রন্থও আছে। যেমন একটি গোবর্ধন দাস বিরচিত প্রীঞ্রব্রজধাষ' (পরিচয় ও 
পরিক্রমা, ১ম থণ্ড, ১৩৭৫ )। এজন্যে আমর বিষয়টির প্রসঙ্গমাত্র উত্থাপন করছি। নরহরির 
প্রদত্ত পরিক্রম! পদ্ধতিটির হুবহু তালিকা অন্তত্র লিখিত হয় নি। 


জশিবনী ও রচনাবলী তি 
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শ্লোক প্রমাণন্বব্ূপ উদ্ধৃত করেছেন । দ্বিতীয়তঃ, নরহরি জীবনের আধকাংশ 
সময় ব্রজধামে বসবাস করেছিলেন । বিভিন্ন তীর্ধে তার গতায়াত ছিল। 
তীর্থাদি সম্পর্কে তার কৌতুছলেরও অস্ত ছিল না। তিনি তৎকাল প্রচলিত 
তীর্থগুলিরই পরিচয় দিয়েছেন। ষোড়শ শতাব্ধীতে প্রচলিত, বা! শ্রীক্ষপ- 
গোস্বামীর “মথ্রামাহাত্ম্যে” উল্লিখিত কিছু কিছু তীর্থের নাম পাই (যেমন, 
ইষ্টকাশ্রম, ধোবাশ্রম, গোবিন্দতীর্থ ইত্যাদি) যে গুলি নরহরির গ্রন্থে মেলে 
না। জম্ভবতঃ এগুলি অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিলৃপ্ত হয়েছিল । আবার নর হর 
এমন কিছু তীর্থেরও নাম করেছেন (যেমন, প্রেমসরোবর, মুখরাই, সংকেত 
ইত্যাদি) যেগুলি শ্রীরূপ বা অন্ত কেউ উল্লেখ করেন নি। মনে হয় এগুলি 
ষোড়শ শতাব্দীর পরে উদ্ভূত হয়েছিল । কালে কালে পুরোনো তীর্ের বিলোপ 
ও নতুন তীর্থের উদ্ভব ঘটে থাকে । তৃতীয়তঃ, নবদ্বীপমণ্ুলের মতোই ব্রজ- 
মগুলের আক্তন পরিসীমা ও পন্মাকৃতির প্রসঙ্গ উত্থাপন করে নরহরি এর 
স্ববিস্তৃত পরিচয় দিয়েছেন । এখানের প্রধান প্রধান তীর্ঘস্থান, বন-উপবন 
এবং প্রতিটি স্থানের দর্শনীয় ঘাট, কুগ্, বৃক্ষ, কূপ, এবং শ্রীবিগ্রহ ও মন্দিরাদি 
উল্লিখিত হয়েছে । নরহরির ভৌগোলিক চেতনা প্রবল ছিল। তিনি প্রতিটি 
স্থানের খুঁটিনাটি পরিচয় দিয়েছেন । সেগুলির পূর্বাপর নাম ও ইতিবৃত্ত উদ্ধার 
করেছেন। এ থেকে কিছু কিছু স্থানের প্রাচীনত্ব জম্পর্কে জ্ঞানলাভও করা 
যায়। চতুর্থতঃ, ব্রজমণ্ডলের প্রতিটি স্থানাদির পরিচয়ে তিনি কোনো না 
কোনে! স্থত্রে সেটির সঙ্গে শ্রীরাধাকুষ্ণ বা গৌরাঙ্গ এবং বলরামের অম্পর্ক বা 
লীলার উল্লেখ করেছেন । এজন্যে তিনি অনেক সময় প্রাচীন শাস্ত্রের তথ্য 
গ্রহণ করেছেন । অধিকাংশ ক্ষেত্রেই (যেমন, আনিয়োর, গাঠলি, পাটল, 
কেওনাই প্রভৃতি ) প্রাচীনশান্ত্রের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয় নি। এগুলির সব 
কাহিনীই তার উদ্ভাবিত কিনা বলা কঠিন । তবে গল্পপ্রিয় কবি যে কিছু কিছু 
কাহিনী স্যপ্টি করবেন না, এমন নয় | আমরা! ব্রজমণ্ডলের তীর্থাদি সম্পর্কে 
নামমাত্র তালিকা৷ প্রস্তুত করছি 

মধুরামগ্ডলের তীর্ঘার্দি-রাঘব গোস্বামীর তত্বাবধানে শ্রীনিবাসারি 
ব্রজমগ্ডল পরিক্রমা করছেন । রাঘব তার্দের সর্বপ্রথমে শ্রীগৌরের ভিক্ষাদাতা 
সনোডিয্াা বিপ্রের গৃহে নিয়ে গেলেন। বললেন, এখানে শ্রীগৌর 'ব্রজেন্্র- 
নন্দন” রূপে ভাবাবিষ্ট হয়েছিলেন । প্রাচীন ব্যক্তি কথিত পাষণ্ড দলনে 


- নরহরি চক্রবর্তী 


১৪৬ 


শ্রীঅ্বৈতের চতুর্ূ'্জ রূপ পরিগ্রহ প্রসঙ্গটও এখানে উল্লিধিত হয়েছে । এরপর 
রাঘব তাদের নিয়ে এলেন মথ্রার মধ্যস্থলে অর্ধচন্দ্রীকার স্থানে__তারপর 
এলেন মধুবনান্তর্গত মথুরায়। সেখানে কৃষের জন্মস্থান বাস্থ্দেব-দেবকীর গৃহ, 
শ্রীকেশব, দীর্ঘবিষু, পদ্মনাভ, ম্বায়ঙভৃব প্রম্খ দেবমৃত্তি, একাংনশা দেবী, 
যশোদ]1 ও দেবকীর মৃত্তি, ভুতেশ্বর ক্ষেত্রপাল প্রভৃতি দর্শন করলেন। তারপর 
সকলে এলেন মহাতীর্থ বিশ্রান্তিতে। এখানে “সন্যাসী শিরোমণি, 
শীগৌরচন্দ্র উপস্থিত হলে লক্ষ লক্ষ লোক তাঁর করুণা লাভ করেছিল । এরপর 
নিমোক্ত তীর্ঘগুলি এরা পরিক্রমা করেন 

প্রধান ২৪টি তীর্থ-_অবিষুক্ত, গুহ, প্রয়াগ, কনখল, তিন্দুক, স্থূর্য, বট- 
স্বামী পরব, খধষি, মোক্ষ, কোটি, বোধি, নব, সংযমন, ধারাপতন, নাগ, 
ঘণ্টাভরণঃ ব্রহ্গ" সোম, সরন্বতীপতন, চক্র, দশাশ্বমেধ, বিরাজ ও 
(দ্বিতীয়) কোটিতীর্থ। 

মথুবার অপরাপর তীর্থ-_গোকর্ণাখ্য, কৃষ্ণগঞ্জা, বৈকুষ্ঠ, অসিকুণ্ড। চতুঃ- 
সামুদ্রিক কৃপ ইত্যাদি। 

মথ্রামগ্ডলের দ্বাদশ বন--(১) মধুবন, (২) তালবন, (৩) কুমুদবন 
(নামান্তর দতিহা1), ঝুমুদবনের দর্শনীয় স্থানাদি, আয়োরে, গৌরবাই, 
ষ্ঠীকরাবটা, শকটাগ্রাম, গরুডগোবিন্দ, গন্ধেশ্বর গ্রাম, সাতোঞা। (৪) বহুলাবন, 
এখানে দর্শনীয় স্থান কুণ্ড, কৃপ ইত্যাদির নাম ময়ুর, দক্ষিণ, বসতি, 
রাওল প্রভৃতি গ্রাম, আগিট (দর্শনীয় রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড, মানসপাবনঘাট ) 
সখীস্থলীগ্রাম (মালাহরি কুণ্ড, শিবখোর কুণ্ড, ভান্ছখোর কুণ্ড) মুখরাইগ্রাম, 
গোবদ্ধন গ্রাম (কুন্থম সরোবর, নারদকুণ্, শ্রীরাধার রত্বসিংহাসন ), পালিগ্রাম, 
অত-গ্রাম (ইন্দ্রধ্জবেদী, সংকর্ষণ কুণ্ড), পরাসৌলিগ্রাম (চন্দ্রসরোবর, 
গন্ধরবকৃণ্ড ), পৈঠগ্রাম, গৌরীতীর্ঘ (নৃপকুণ্ড ) আনিয়োব গ্রাম (অন্নকূট স্থান, 
গোবিন্দকুণ্ড, দাননিবর্তন কুণ্ড), গাঠুলিগ্রাম (অগ্সরাকুণ্ড সুরভিকুণ্, 
রুদ্রকুণ্ড), কদমখণ্ডি (দানঘাটি-_কুষবেদী, ব্রহ্কুণ্ড, মানসগন্গ1 ), গোবর্ধনক্ষেত্র, 
চক্রতীর্ঘথ। সৌকরাই, সবীখরা, নিমগ্রাম» পাটলগ্রাম, ডেরাবলি, নবাগ্রাম, 
কুঞ্জরা, স্থ্ষকুণ্ুগ্রাম (বা মোরনাখ্যা ) কেঙনাই (বা কোনাই ), ভ্দায়ব 
মগহেরা ( মঘেরা ), গাঠ্লিগ্রাম (দর্শনীয় গুলালকুও্), রেছেজ ( দেবশীর্যকৃণ্ড ), . 
প্রমোদন! প্রভৃতি গ্রাম সেতুকন্দরা ( কদম্বকানন ), ইন্দ্রোলি ও কনোয়ারা! 
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গ্রাম। (৫) কাম্যবন- দর্শনীয় রত্বসিংহাসন, শ্রীচরণকুণ্ড। শিবকামেশ্বর 
মৃতি, ধর্মকুণ্ড, বিশোকাবেদী, মণিকণিক! (পঞ্চপাগুবের কুণ্ড), বিমলকুণ্ড, 
যশোদাকুণ্ড, নারদকুণ্ড, কামনাকুণ্ড, সেতুবদ্ধকুণ্ড, লুকলৃকানমিচলীস্ঘ্রন | 
বিভিন্ন কুণ্ডঃ যেমন, কাশীকুণ্ড, গয়াকুণ্ড, প্রয়াগকুণ্ড, পুক্ষরকুণ্ড, গোমতী, 
ছবারকাঃ তপ, ধ্যান, ক্রীড়া, গোপ, ঘোষরাণী, বিহ্বল? শ্তামঃ ললিতা ও বিশাখা- 
কুণ্ড। মানকুণ্ড মোহিণী-বলভদ্র-স্থ্যকৃ্ড, কামসরোবর, স্ুরভি-চতুর্জ কুণ্, 
ভোজনস্থলী, বাজনশিলা, পরশুরামস্থান, জন্তন-বেদ-দামোদর-গন্ধর-পৃরূর্দক- 
অযোধ্যা-বুসিংহ-অধ্য-মধূস্দন-রোহিণী- গোপাল - গোর্দাবরী - দেবকী - কুও্। 
চৌধ্যখেলা স্থান, প্রহলাদ-লম্ষ্মী প্রভৃতি কুণ্ড। ধুলাউড়া গ্রাম, উধাগ্রাম 
আটোর গ্রাম, কদমখণ্ডী (ন্বর্ণহারগ্রাম-রত্বকুণ্ড, চতুর্মুখ স্থান ), বুষভাম্গপুর, 
সাকরিখোর গ্রাম (দ্রান-মান-বিলাস পর্বত), চিকসৌলী গ্রাম (গহ্বর বন, 
শীতলা-দোহনী কুণ্ডু), ডভরানো গ্রাম (সুক্তাকুণ্, ভাহ্খোর, পিয়াল ও 
পিলুখোর সরোবর, প্রেম সবোবর, বিহবলকুণ্ড, সংকেতকুঞ্জ ), নন্দীশ্বর গ্রাম 
( তড়াগতীর্থ, ক্ষুপ্নাহার সরোবর, ধোয়ানি-কুষ্ণ-ললিতা-স্থর্য-বিশাখা-পৌর্ণমাসী 
কুণ্ড, নান্দীমুখীর আলয়, যশোদা-করেল-মধৃস্থদন-পানিহারি-সাহসি-সুক্তা 
প্রভৃতি কুণ্ড, যোগিয়া-উধোক্রিয়া-গোশাল। স্থান), নন্দগ্রাম (গেছুখোর, 
কদন্কানন, গুপ্তকুণ্ড) মেহেরানগ্রাম, যাবটগ্রাম (কর্-মুক্ত-পীবন-লাড়িলী- 
নারদকুণ্ড, কোকিলাবন ), আঁজনকগ্রাম, বিজোআরি গ্রাম, পরশো-শী-কামাই- 
করালা-নৃধৌনী-পিয়াসো সাহার গ্রাম, সীখিগ্রাম, ছত্রবন (উমরাও গ্রাম )। 
(৬) খদ্দিরবন--( সঙ্গমকুণ্ড ) কাদম্বথপ্ডি বকথর।, নেওছাক ভাগ্ডাগোর গ্রাম, 
বৈঠানগ্রাম (নীপবন, কৃষ্ণকুণ্ড, কুগ্ডল কুণ্ড, বেডাখোর কুঞ্জ, চরণপাহাড়ি 
পর্বত), হারোক়্ালগ্রামঃ সাতোঞ্াগ্রাম (স্থর্যকুণ্ড, নন্দনকৃপঃ বাছ্াশিল! ), 
পাইগ্রাম, কামরি-বিছোর-তিলোয়ার গ্রাম (শৃংগারবট ), ললাপুরবাসোসী 
গ্রাম, পর়গ্রাম (কেটিরবন ), দধিগ্রাম (ক্ষীরসমূত্র ), খানিগ্রাম, খররে! গ্রাম 
(উজানিস্থান, খেল্ণ বন, রামঘাট, কশ্ছরণ ভূষণবন, ভাত্তীর অক্ষয়বট ), 
আরাগ্রাম, মুগঞ্জাটবী, ভাগ্তারীগ্রাম (তপোবন, গোপীঘাট, চীরঘাট, নন্দঘাট ) 
&ভয়গ্রাম (বৎসবন ) উনাই-বলহারা-পরিখম-সেইগ্রাম, এচোমুহী-জয়েত- 
ণঁ সোয়ানো-তরোঙ্গী-বরোলীগ্রাম, কুষ্ণকুণুটীলা, মঘেরাগ্রাম, আটনুগ্রাম, 
বরাহর-হরাসলী-ন্ুরুখুক গ্রাম । (৭) ভত্রবন, ৮) ভাত্ীরবন (ছাহেরী 
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ও মাঠগ্রাম ), (৯) বিশ্ববন, (১০) লোহবন ( নৌকাক্রীড়াঘাট ), 
(১১) মহাবন-_-কষ্জজন্স্থল', ব্রন্ধাণ্ড ঘাট, যমলাজ্ছন ভঞ্জন তীর্ঘ, রমণক, 
গোপকৃপ, রেণুকা-রাঁজ-সকরোলী-রাবল-অন্তুর প্রভৃতি গ্রাম । ৫১২) বৃন্দাবন-_ 
বন্দাবনস্থলী-যোগপীঠ ও গোবিন্দদেব, গোপীনাথ, মদনগোপাল মৃতি, সনোরখ 
গ্রাম, কালীয় হুদ, দ্বাদশাদিত্যীর্ঘ, প্রন্বন্দন ক্ষেত্র ॥ 


( তিন) সংগ্ীত-বিজ্ঞান ও নরহরি চক্রবর্তী 


নরহরি চক্রবর্তীর তিনটি গ্রন্থে সংগীতশান্তর আলোচিত হয়েছে-- 
১। “সংগীত সারসংগ্রহ”, ২। “ভক্তিরত্বাকর* (৫ম তরঙ্গ, রাসবর্ণনা প্রসঙ্গ ), 
৩। গগীতচন্দ্রোদয়” ( মঙ্গলাচরণ পুথি )। আলোচনার বিস্তৃতি অনুসারে 
তন্মধ্যে “ভক্তিবত্বাকর”ই শ্রেষ্ঠ, “গীতচন্দ্রোদয়” সংক্ষিপ্ত । আবার গীতবিষ্ঠার 
পূর্ণা আলোচন। (সকল বিষয়েরই ) “সংগীতসার সংগ্রহেন্ই পাওয়া যায় । 

নরহরি সম্ভবতঃ তার গ্রস্থগুলি শ্রীধাম বৃন্দাবনে বসবাসকালেই রচনা 
করেন। তার আলোচনায় উত্তরভারতীয় সংগীতের প্রভাব থাকা! 
স্বাভাবিক। 

নরহরি কৌতৃহলী গবেষক, অন্ুসক্িৎসু শান্ত্রবিৎ এবং পণ্ডিত কবি। তাই 
সংগীত বিদ্যার এমন কোনো! দিক নেই, যা তার দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। 

আলোচনার প্রারভ্তেই নরহরি সংগীত সম্পর্কে প্রাচীন লোক-ধারণাটির 
অবতারণা করেছেন । “গীতচন্দ্রোদয়ে' না! বললেও “ভক্তিরত্বাকর* ও “সংগীতসার 
সংগ্রহে” বলেছেন যে, সংগীতের উৎপত্তি হয় বেদ থেকে । পুরাকালে ব্রন্ধা 
চারটি বেদের সার সংগ্রহ করে «সংগীতবেদ* নামক পপঞ্চমবেদ* স্থষ্টি করেন। 
খকৃবেদ হতে “পাঠ্য বা আবৃত্তি”, সামবেদ হতে “গান” যজূর্বেদ হতে 
“অভিনয়”, এবং অধর্ববেদ হতে “রসের উৎপতি ঘটে । স্বয়ং ব্রহ্মা এবং শিব, 
নন্দী, ভরত, দুর্গা, নারদঃ কোহল, রাবণ, বায়ূ, রম্ভা প্রমুখ সেই নবস্ষ্ 
পঞ্চবেদ-সংগীত প্রচার করেন । 

এই পুরাবৃত্ত তিনি কি ভাবে জেনেছিলেন, তা উল্লেখ করেন নি। এ 
বিষয়ে কোনো প্রাচীন বাগ.গেয্রকারের বচনও উদ্ধত হয় নি। নরহরির 


ঠ 


পরবর্তা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের কবি রাধামোহন সেন। তিনি 
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ংগীতবিদ্া ভাষায় আলোচন! করেছেন তাঁর “সংগীততরঙ্গ'১ নামক গ্রন্থে । 

সংগীতের উৎপত্তি সম্পর্কে মোটামুটি অনুরূপ একটি পুরাবৃত্ত এই গ্রস্থেও আছে। 
এখানে বল! হয়েছে যে, সোমেশ্বর গানবিদ্যারস হ্ট্টি করেছেন । »অষ্টাদ্শ 
সংহিতাকার তারই শিষ্য । দেবতার্দের মধ্যে ছুর্গা, সরম্বতীঃ নাগলোকের 
বান্থুকি, দেবরি নারদ, ভরত, হনুমান, গন্ধর্রদদের মধ্যে কলানাথ, তুম্ুরু 
মোষ, দেসা, হাহা হু, রাবণ, কোহল, অর্ভজন--এদের সমবেত এক সভায় 
শিব সেই গান আরম্ভ করেন, শিবান্থচরের! নৃত্যবাদ্য করেন, এই ভাবে গান 
বিদ্যা প্রকাশিত হয়। কলিযুগে অনেকেই তা শিক্ষা করেন এবং কালায়ত 
লোক তা লৌকিক ভাষায় লিপিবদ্ধ করেন ।২ 


সংগীতের মাহাত্মা সম্বদ্ধেও নরহরি 'সংগীতসার সংগ্রহ ও “ভক্তিরত্বাকরে 
ভচ্ছৃুসিত হয়েছেন । তার মতে, সংগীত সকল বিদ্যার পরাকাষ্ঠা । শ্রুতি, 
স্বতি প্রভৃতি সাহিত্য এবং নানাশান্ত্রবিদগণ ধারা সংগীত শাস্ত্র অবগত নন, 
তারা দ্বিপদ বিশিষ্ট হয়েও মৃগতুল্য। তিনি “সংগীতদামোদরে”র বচন উদ্ধার 
করে তার অভিমত প্রমাণ করেন । দ্ামোদরের সাহায্যে বোঝাতে চান যে, 
নুন্দর সংগীতে যার অস্তঃকরণে স্থুখ সঞ্চারিত হয় না, সে পৃথিবীতে মন্ুয্যরূপী 
বৃষভ মাত্র । ব্রন্ষা কর্তৃক সে বঞ্চিত। 


সংগীত সম্পর্কে তার সর্বোচ্চ ঘোষণা এই যে, দান যজ্ঞ স্তবাদি ধর্ম অর্থ 
কাম এই ত্রিবর্গের ফল প্রদান করে, কিন্তু সংগীতবিদ্যা একক ভাবেই মোক্ষ সহ 
চতুর্ব্গের ফলদানে সমর্থ। দামোদরের আরেকটি উক্তির সাহায্যে তিনি 
প্রমাণ করেন যে, তাঁর বহু পূর্ববর্তী কালেও সংগীতকে বাঞ্ছিত ফল প্রদানকারী 
ও মুক্তির বীজন্বরূপ বলে দ্ামোদরকার শুভঙ্কর অভিনন্দিত করে গেছেন। 


সংগীতের প্রভাব যে সর্বত্র ও সর্বজীবে, এ কথা তিনি “সংগীতসার 
গ্রহে" নান! মহাজন-বাক্য উদ্ধার করে প্রতিষ্ঠা করেছেন ॥ 
৯. জঙ্ীত তরঙ্গ (রীধামোহন সেন রচিত, ১ম মুদ্রণ--১২২৫০ ২য়--১২৫৬ ৩য়--১৩১* )। 
তৃতীয় সুদ্রণের সম্পাদক হরিমোহন মুখোপাধ্যায় । রাধামোহন-এর জীবৎকাল ১২৫৬-র পূর্ববর্তী । 
উসম্পাদক লিখেছেন, “১২৫৬ সালের গ্রন্থ প্রকাশকালে গ্রন্থকার জীবিত ছিলেন না ।**১২২৫ সালের 
্রন্থথানি গ্রন্থকারের জীবনকালেই প্রকাশিত হয়।” (ভূমিকা, পৃঃ ৮ )। 
২. সঙ্গীততরঙ্গ €( ১৩১০ সং, পৃঃ ৫ )। 
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সঙ্গীত স্বরূপ 


সংগীতের স্বপ আলোচনা করতে গিয়ে নরহরি *ভক্তিরত্বাকর ও 
“সংগীতসার সংগ্রহে” একই তথ্য ও প্রমাণাদি গ্রহণ করেছেন । “ভক্তিরত্বাকরে? 
লিখেছেন 

সংগীতন্বরূপ-_গীতবাছ্য নৃত্যত্রয় | 

গীতবাছ্ দ্বয়ে কেহ সংগীত কহয় ॥ (ভ. র., পৃঃ ২৩১) 
অর্থাৎ সেকালে সংগীত বলতে শুধু স্থুরম্পৃক্ত গানকেই বোঝাত না, সেই 
গানের সঙ্গে বাণ্ঠ ও নৃত্যের গভীরতর সমন্বয় ছিল | নিজের অভিমতের পক্ষে 
নরহরি তার উভয় গ্রন্থেই “সংগীত পারিজাত” ও “সংগীতশিরোমণি*র বচন 
উদ্ধত করেছেন। পারিজাতে বলা হয়েছে, “গীত বাদিত্র নৃত্যানাৎ ক্রন্ 
সঙ্গীতমুচ্যতে” । এবং শিরোমণিতে আছে, গীত বাগ্চঞ্চ নৃত্যঞ্চ ত্রয়ং সঙ্গীত 
মুচ্যতে” । এই ছুই আকর গ্রন্থে আরে বলা হয়েছে ষে, গীত-বাগ্ঘ-নৃত্যের 
মধ্যে গীতের প্রাধাস্তাহেতু এগুলি সংগীত নামে কথিত । 


সংগীতের প্রকারভেদ 


সংগীতের প্রকারভেদ সম্পর্কে নরহরি তার *্ভক্তিরত্বাকর ও “সংগীতসার 
সংগ্রহে” বলেছেনঃ সংগীত দ্বিবিধ, “মার” ও “দেশী” । “যার্গ সংগীত? 
স্বর্গলোকে প্রচলিত। ব্রহ্মা এই সংগীতের আচার্য । তিনি ভরতকে তা শিক্ষা! 
দেন। শিক্ষাপ্রাপ্ধ ভরত অপ্দরা ও গন্ধর্দের সঙ্গে শিবের সামনে তা প্রয়োগ 
করেন। «দেশী সংগীত" মর্তলোকে প্রচলিত । দেশ ভেদে তাস্থ্র। এই 
আলোচনার সমর্থনে নরহুরি “সংগীতসার* “সংগীত পারিজাত; থেকে প্রমাণ 
উদ্ধার করেছেন। 

লক্ষণীয় যে, রাধামেহন সেন মার্গ ও দেশী ভেদে সংগীতের প্রসঙ্গ 
উখাপন করেন নি। 

ভারতীয় সংগীতের ইতিহাসে দেখা যায়, সেকালে খ্বিবিধ সংগীতের নাম 
ছিল, “বৈদিকী” (বৈদিক ), “লৌকিকী' (লৌকিক)। সামগান ও তার 
বিচিত্র রূপকে “তৈদিকী* এবং দেশভেদে লোকায়ত সংগীতকে “লৌকিকী: 
বলা হতো। “লৌকিকী'র আবার ছুটি বিভাগ ছিল, "গান্ধর্ব” ব৷ “মার্স” ও 


জীবনী ও রচনাবলী ১৫৯ 


“দেশী । বৈদিক-সংগীতই সেকালের শ্রেষ্ঠ সংগীত বিদ্যা । তা থেকেই 
গান্ধর্ব বা মার্গ সংগীতের স্থট্টি। ধীরে ধীরে এই “মার্গ”ই বৈদ্িকীর সমান 
মর্যাদা লাভ করে। বিশেষজ্ঞদের মতে, ক্ল্যাসিক্যাল যুগে এই সংগীতের 
প্রচলন হয় । আচার্য মতঙ্গের সময় এর অন্ুশীলন কমে যায় । সম্ভবতঃ সপ্তম 
শতাব্দী বা তার নিকটবর্তা সময়েই তা ধীরে ধীরে লোপ পায়। মার্গ 
ংগীতের এই বিলোপের জন্তেই তাকে “দেবলোকাশ্রিত' বল। হতে পারে । 

সেকাল-প্রচলিত “দেশী” সংগীত ছিল ছু রকমের £ (ক) অভিজাত দেশী, 
যা মার্গ প্ররৃতিসম্পর, দশ লক্ষণ ও নিয়মসম্মত গান, যা সম্ভবতঃ উক্ত 
মার্গেরই ক্ষয়িতরূপ | এবং (খ) লোকায়ত দেশী, যা বাধাধরা নিয়মের 
বহিভূত। একে সেকালীন লোক বা গ্রাম্য সংগীত বল যেতে পারে । তাই 
নরহরি বলেন - 


নান] দেশ ভেদে দেশী ভূতল আশ্রিত। 
মার্গে দেশীয় এছে শাস্ত্রে স্ববিদ্দিত || (ভ. র.» পৃঃ ২৩৯) 


গ্লীতাদির উৎপত্তির কারণ 


নাদ: “গীতাদ্ির উৎপত্তি কারণ নাদ হয়।” অর্থাৎ “নাদ' থেকে 
সংগীতের জন্ম । “গীতচন্দ্রোদয়ে এই নাদ্দতত্ব থেকে সংগীতালোচনা আরম্ত 
হয়েছে । নরহরি প্রাচীন শান্ত্রবিদূ্দের বাক্য উদ্ধার করে বলেছেন যে, নাদময় 
এই জগৎ । নাদ ব্যতীত গীত, যড়জাদি স্বর, রাগরাগিণী হয় না নাদ ছাডা 
জ্ঞানেরও পৃথক সত। নেই, শিবকে জানা যায় না। জ্যোতিংস্বরূপ ব্রহ্মা নাদময্ব, 
হয়ং হরিও নাদরূপী। আঞ্জনেয়ের ক্লোকে আছে, “সরস্বতীও নাদসমুদ্রের 
পরপারে এখনো পৌছাতে পারেন নি। তিনি এ সমুদ্রে নিমগ্র হবার ভড়ে 
বুকে বীণার তৃষ্ব বহন করছেন ।; 

তিনটি সংগীতগ্রন্থেই নরহুরি নাগ্যোৎ্পত্তি আলোচনা করেছেন । “সংগীত- 
সারের প্রমাণ উদ্ধার করে দেখিয়েছেন যে, “ন,-কার অর্থ প্রাণবার, “দ'-কার 
অর্থ অগ্রি। এই প্রাণ ও অগ্নি হতে নাদের উৎপত্তি । “সংগীতমুক্তাবলী*র শ্লোক. 
গ্রহণ করে নরহরি আরো! বলেন যে, যা আকাশ অগ্নি বায়ু হতে উৎপক্ন, নাভির 
কধ্বদেশে বিচরণপুর্বক মৃখে প্রকাশিত তা-ই নাদ। 'গীতচন্দ্রোদয়ে? উদ্ধৃত 
ভরতের উক্তিটিও উল্লেখযোগ্য 


৯৫২ নরহরি চক্রবর্ত 


আত্ম বিব্ষমানোহয়ং মনঃ প্রেরয়তে যতঃ। 
দেহস্থং বহিমাহস্তি স প্রেরয্নতি মারুতম্‌ ॥ রোগ ও রূপ ২য়, পৃঃ ১৯৭) 
কিন্ত নাদোৎপত্তি সম্পর্কে রাধামোহনের অভিমত পৃথক । তিনি সংগীত- 
তরঙ্গে লিখেছেন যে, মহাশুন্যে একদ1 এক শব স্থষ্ট হয়, তা-ই নাদ বা প্রণব । 
ত৷ শুনে দেবতারা স্তম্ভিত হন। সেই শব্ধ সকল জীবের অন্তরে ও সারা বিশ্ব 
ব্রন্ধাণ্ডে বায়ূসহ বিচরণ করতে থাকে । তিনি নাদ শবের ব্যাখ্যা করেছেন 
আকার উকার নাদ মকার শব্দ সম্বাদ এ চারি প্রণব জন্মদাতা । 
বিষণ: সে অকার স্বর উকারেতে মহেশ্বর নাদশক্তি মকার বিধাতা ॥ 
অকার পরে উকার সন্ধি পায়! গুণ তার ছুয়ে মিলি হইল ওকার। 
শিরে নাদ অর্ধ ইন্দু তাহাতে ম কার বিন্দু এইরূপে প্রণব আকার ॥ 
( সংগীততরঙ্গ, পৃঃ ৭) 
রাধামোহন একাক্ষর কোষ অভিধানের ব্যাখ্যাও উদ্ধার করেছেন । 
সেখানে বল। হয়েছে “অন কেশব, “উ*- শংকর, “ম" লত্রহ্গা ( সংগীততরঙ্গ 
পৃঃ ৭) 
,  নরহরি বলেন, নাদ তিনভাবে জন্মগ্রহণ করে, নাদতিন প্রকার-__(ক) প্রাণী 
বা জীবদেহ জাত, (খ) অপ্রাণীজাত বা বীণাজাত*এবং (গ) প্রাণী ও অগ্রাণী 
উভয় জাত বা বংশাদি জাত। 
আবার লৌকিক ব্যবহারেও এই নাদ তিন প্রকারে অভিব্যক্ত হয়। 
ব্যবহারে নাদ ভ্রিধা মন্দ্র মধ্য তার। 
হৃদি কে মুগ স্থান ক্রমে এ প্রচার ॥ 
মন্দ্র হইতে দ্বিগুণ উচ্চ মধ্য হয়। 
মধ্য হইতে দ্বিগুণ তারাখ্য-_এই ত্রয় || ( ভ* র* পৃঃ ২৩৩) 
অর্থাৎ লোকব্যবহারে নাদ তিন শ্রেণীর--€১) মন্ত্র, যা হৃদয়ে ধীরভাবে 
অবস্থান করে, (২) মধ্য যা কণ্ঠে মধ্যমভাবে অবস্থান করে, এবং €৩) তার, 
য| মস্তকে উচ্চশব্ধে অবস্থান করে । এই তিন শ্রেণী নাদের বৈশিষ্ট যে, মন্ত্র 
কে সঞ্চারিত হলে তা মন্ত্রের দ্িণ বূপে এবং মধ্য মস্তকে সঞ্চারিত হলে তা 
মধ্যের ছিগুণ রূপে আত্মপ্রকাশ করে । তখন পরিবেশ গুণে একই নাদ মন্ত্র বা 
তার রূপে আখ্যা লাভ করে । এই নাদতত্ব নরহরি তার তিনটি গ্রস্থেই উল্লেখ 
করেছেন। 


জীবনী ও রচনাবলী ১৫৩, 


এই সঙ্গে তিনি কোহলের মতামত গ্রহণ করে বলেছেন যে, নাদধ্বনি 
আরো ছু প্রকারে বিচার্য। (ক) আহত, (খ) অনাহত। “যেখানে উভয়ের 
সংযোগ তাই আহত, আর আকাশ সম্ভৃত নাদ। সেই আহত নারে আকর্ষণ 
করলে অনাহত নাদ নামে কথিত হয় ।» কোহলের এই উক্তিটি নরহরি তার 
'ভক্তিরত্বাকরে* গ্রহণ করেন নি, অপর ছুটি গ্রস্থে আছে। 


অপর পক্ষে রাধামোহন বলেছেন যে, সেই না দুপ্রকারের £ (ক) আকৃতি 
বা ধবন্াত্বক, (খে) সুকুতি বা বর্ণাত্বক । ধ্বন্তাক্ক আবার দুপ্রকার £ নার্থ ও 
সার্থ। অর্থহীন না নার্থঃ যেমন পতনের শব্দ । অর্থযুক্ত নাদ সার্থ, যেমন 
বাছ্াদি, ন্ুমুদ্গ জয়ঢাক ইত্যার্দির শব্দ । বর্ণাত্মক নাদ নিরাকার, তবে 
সেগুলির প্রতিমূত্তি ৫০টি-_অ-ক ইত্যাদি বর্ণগুলি। 


বিশেষজ্ঞদের মতে ধ্বন্যাত্মক বা বর্ণাত্ুক-_-উভয় প্রকার নাই আহত । 
কেবল প্রণব বা গকার অনাহত ধ্বনি ॥ 


গীত লক্ষণ 


নরহরি ভূয়োদশ্শা পণ্ডিত। গীত লক্ষণ সম্পর্কে তিনি নানা মুনির নানা 
মত লক্ষ্য করেছেন । কিন্তু সেই সব বিচিত্র মতের উল্লেখে তিনি নিজের 
আলোচনা! জটিল করেন নি। অত্যস্ত সতর্কতার সঙ্গে তিনি বহু সম্মত 
মতামতগুলিই আলোচনার অন্তর্ভূক্ত করেছেন। গীত লক্ষণ সম্পর্কে তিনি 
সংক্ষেপে বলেছেন 


গীতের লক্ষণ হয় অনেক প্রকার । 

ধাতু মাতু সহ গীত প্রসিদ্ধ প্রচার ॥ 

অন্গরাগজনক এ ধাতু মাতু হয়। 

গীত অবয্বব ধাতু, মাতু রাগাদয় ॥ ( ভ. র.১ পৃঃ ২৩৪) 
অর্থাৎ সংগীত “ধাতু; ও “মাতু” সহযোগে কষ্ট । এর অবয়ব বা কাঠামোকে 
বলে ধাতু” এবং রাগাদয় বা বাক্যাংশকে বলে “মাতু। নিজের অনুভবের 
সমর্থনে তিনি “সংগীতসার” ও “নারদ সংহিতান্র উদ্ধৃতি গ্রহণ করেছেন । 
“নারদ সংহিতা' থেকে ধাতু মাতু বিষয়টি আরো পরিক্ষার হয় । “নাদ ধ্বনি 
বিশিষ্ট গানের যোগ্য বস্তই ধাতু । গুণাদি ধারণ করার জন্যে ধাতুই সংগীতের 


১৫৪ " নরহরি চক্রবর্তী 


অবয়ব । আর গুণ ও অলংকার বিশিষ্ট বাক্যসমহ দ্বারা ঘদি রঞ্জন ও 
ওজন্বিতা প্রকাশ পায়, মানুষের প্রমোদনের জন্তে তাকে মাতু বলে।, 


লক্ষণীয় ষে, এ যুগে “মাতু* শব্দের একেবারেই প্রচলন নেই, “ধাতু” শবে 
ব্যবহারও কম। এখনকার গানে স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ- 
২শগুলি ধাতু নামে চলিত। 


গীত লক্ষণ আলোচনায় ধাতু মাতৃর পরে নরহরি আরো কিছু বিষয়ের 
উত্থাপন করেছেন, যেমন, শ্রুতি, স্বর, মূর্ঘনা, তাল ও গ্রাম। এগুলি 
উত্থাপনের কারণ, গীতোৎ্পত্তির প্রধান কারণ যে নাদ, সেই নাদ থেকেই 
২২টি শ্রুতি, শ্রুতিগুলি থেকে ৭টি যড়জাদি স্বর, স্বরগুলি থেকে ২১টি মৃর্ঘনা, 
সূর্ঘনা থেকে ৪৯টি তাল (গ্রাম ভেদে ৫*৩৩ট ) এবং এগুলির সঙ্গে বর্ণ, 
গ্রহন্বর, অংশম্বর, হ্যাসম্বর, জাতি ও রাগ ক্রমে ক্রমে উৎপন্ন হয়, এবং 
জনচিতরঞ্জকগীত হৃষ্টি করে । 


উল্লেখ্য যে, “গীতচন্দ্রোদয়ে” মঙ্গলাচরণ পুথিতে এই সব বিষয়গুলির 
নামমাত্র উল্লেখ আছে, কোনো রকম আলোচনা নেই । সেখানে মাত্র ৬৮টি 
চরণে নামগুলি উল্লিখিত হবার পরই গীত লক্ষণ এবং তারপরই “অর্থ গীতশ্ 
ভেদানাহ”__অনিবদ্ধ নিবদ্ধ গীত প্রসঙ্গ । নুতরাং এই বিষয়গুলি 
আলোচনায় তার “ভক্তিরত্বাকর” ও “সংগীতসার সংগ্রহই গৃহীত হবে । 


শ্রতি 


নাদ হতেই শ্রুতির উৎপত্তি । নরহৰি শ্রুতির সংজ্ঞা দেন নি। শাঙ্গদেব 
তার “সংগীতরত্বাকরে* বলেছেন £ শ্রবণাৎ শ্রুতয়ো মতা:,_ অর্থাৎ শ্রবণগ্রাহ্ 
ধ্বনিই হলো শ্রুতি। শ্রুতি ২২টি। নরহরি লিখেছেন যেঃ সেই নাদ 
মারুতাহত হয়ে ২২টি শ্রুতিতে পরিণত হয়। যতগুলি নাড়ী ততগুলি শ্রুতি। 
এই সকল শ্রুতি ক্রমে ক্রমে উচ্চ হতে উচ্চতর হয়ে বীণা প্রসৃতি যন্ত্রেই 
প্রকাশিত হয়। কারণ কফ. প্রভৃতি ছুষ্ট কে শ্রুতির প্রক্কাশ হয় না। ৭টি 
স্বরে ২২টি শ্রুতি অবস্থান করে। বাগগেক্কারর্দের বিভাগ ব্যবস্থার সাহায্যে 
নরহরি শ্রুতিগুলির উল্লেখ করেছেন 
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মধ্যম, পঞ্চম, ষড়জে প্রতি ম্বরে ৪টি করে-_১২টি শ্রুতি 

খষভ, ধৈবতে প্রতি স্বরে ৩টি করে-_৬টি শ্রুতি 

গান্ধার, নিষাদে প্রতি স্বরে ২টি করে__শটি শ্রুতি 
তবে শ্রুতিগুলির নাম সকল দেশেই এক রকম নয়। তাই নরহরি বলেন 

শ্রুতি নাম ভিন্ন ভিন্ন দেশ বিশেষেতে । 

কহি বহু সম্মত-ষড়জাদি জন্মে যাতে ॥ (ভ. রঃ পৃঃ ২৩৫) 
ভিন্ন ভিন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন দেশে এই সব শ্রুতি যে পৃথক পৃথক নামে ও 
চরিত্র বৈশিষ্ট্যে প্রকাশিত হতো, তা ভরতের নাট্যশাস্ত্রঁ, নারদের “সংগীত- 
মকরন্দ', নরহরির “ভক্তিরত্বাকর” ও “সংগীতসার সংগ্রহে” ধৃত নামগুলি 
পাশাপাশি গ্রহণ করলেই ধরা যাবে । এমনকি, ছুই গ্রন্থের একই লেখক 
নরহরি, যিনি সেকালের একজন শ্রেষ্ঠ সচেতন গ্রন্থকার, তার ছুই রচনাতেও 
কয়েকটি শ্রুতির নামে পার্থক্য আছে। নামগুলি যে কালে কালে পরিবতিত 
হয়েছিলঃ তা! নিম্োক্ত ছকটি দেখলেই বোঝা! যায় 


সবরের নাম ভরতের নাট্যশাস্ত্র নারদদের সংগীত ভক্তিরত্বাকর সংগীতসার- 


(শ্রী: ২য় শং) মকরন্দ (১৮শ শং) সংগ্রহ 
(শ্রী: ১২শ শঃ) (১৮শ শঃ) 
যড়জ৩ ১। তীত্রা সিদ্ধা নান্দী (ভ. র. 
২। কুমুদবতী প্রভাবতী বিশালা মতো বা 
৩। মন্দ্রা কাস্তা স্মৃখী নতুন নাম 
৪। ছন্দোবতী সুপ্রভা বিচিত্রা মাত্র লেখা 
হলো ) 
খষভ ১। দয়াবতী শিখা চিত্রা রঃ 
২ । রজনী দ্বীপ্তিমতী ঘন! 
৩। রক্তিকা উগ্র চালনিকা 
গান্ধার ১। রৌন্দ্রী হলাদ সরসা 
২। ক্রৌধী নিষিরী মাল। 





৩, কোহলীয় গ্রন্থে ষড়জ স্বরের ৪টি শ্রুতির নাম আছে-_সিদ্ধি, প্রভাবতী, কান্তা ও মুদ্রা 
(ত্রঃ ভক্তিরক্রাকর, পৃঃ ২৬৬) । 


১৫৬ 


নরহরি চক্রবর্তী 


ব্বরের নাম ভরতের নাট্যশান্ত্র নারদের সংগীত ভক্তিরত্বাকওর সংগীতসার- 





(শ্রী; ২য় শঃ) মকরন্দ (১৮শ শং) সংগ্রহ 
(শী; ১২শ শঃ) (১৮শ শ:) 
মধ্যম ১। বজ্রিক! দিবা মাগধী 
২। প্রসারিণী সর্পসহা শিবা 
৩। গ্রীতি ক্ষাস্তি মাতঙ্গিকা 
৪। মার্জনী বিভৃতি মৈত্রেয়ী মৈত্রী 
পঞ্চম ১। ক্ষিতি মালিনী বাল। 
২। বক্তা চপল কলা 
৩। সন্দীপনী বালা কলরবা 
৪| আলাপিণী সর্বরত্বা শাঙ্গবরী সারেঙ্গি 
ধৈবত ১। মাস্তী শান্তা জায়া মাতা 
২। রোহিণী বিকলিনী রসা 
৩। রম্যা হৃদয়োম্মীলিনী অম্বতা 
নিষাদ ১। উগ্রা বিদ্বারিণী মাত্রা বিজয়া 


২। ক্ষোভিনী প্রস্থনী মধুকরী 
এ থেকে স্পষ্ট হয় যে, ভরতের উল্লিখিত নামগুলির একটিও মকরন্দকার 
নারদের কালে প্রচলিত ছিল না। কিংবা থাকলেও, নারদ আপন রুচি ভেদে 
নতুন নাম গঠন করে নিতে পারেন। তবে নরহরিরই ছুই গ্রস্থ রচনাকালের 
সামান্ কয়েক বছরের ব্যবধানেই অন্ততঃ ছুটি শ্রুতির নাম সংক্ষেপিত এবং 
ছুটির নাম পরিবর্তন ঘটেছিল । 
শ্রুতি থেকেই স্বরের জন্ম । তাই শ্রুতি ও স্বরের সম্পর্কটি নরহরি সচেতন 
ভাবেই নির্ণয় করেছেন। “সংগীত সার জংগ্রহে” তিনি স্পষ্ট ভাবে 
লিখেছেন 
স্বরাণামিত্যত্র পুত্রাণাং পিতা ইতিবৎ জন্য জনক সন্বদ্ধে য্ঠী। 
স্বরাণাং জনিকা ইত্যর্থ; ॥ 
অর্থাৎ পিতা পুত্রের ষেমন জনক-জন্ত সম্পর্ক, তেমনি এ দুয়ের মধ্যে শ্রুতি জনক, 
স্বর জগ্য ৷ অবশ্ত রাধামোহনের গ্রন্থে এই প্রসঙ্গের ইঙ্গিতও নেই । 
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স্বর 


শ্রুতি থেকে স্বরের জন্ম। যা শ্রুতি স্থানে হ্ৃদয়াভ্যন্তরে ধ্বনিত হয়ে 
চিত্তরগ্তক হয়, তার নাম স্বর । শাঙ্গদেব স্বরের সংজ্ঞা দিয়েছেন, “তো 
রঞ্তয়তি শ্রোতৃচিত্তং স ম্বর উচ্যতে”। নরহরি শার্গদেবকেই অন্থসরণ 
করেছেন। 
স্বর সাতটি, ধডজ, খযভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ। 
সংক্ষেপে এগুলির নাম যথাক্রমে, স, রি, গ, ম, প, ধ, নি। 
রাধামোহন বলেছেন, লোকে স্বরকে চলতি ভাষায় স্বর বলে এবং 
ষড়জকে “খরজ,) খষভকে “রিখভ+ ও নিষাদকে “নিখাদ? উচ্চারণ করে। তবে 
তিনি এও বলেন যে, “খর মানে গর্দভ, তার রব-পরিমাণ খরজ, কিন্তু 
সাধনকালে তাকে ষড়জই বলতে হবে” । ষডজ্কে নরহরি সংক্ষেপে বলেছেন 
“স”, কিন্ত রাধামোহন বলেছেন “সা” এবং “সা? বলার কারণও রাধামোহন 
দিয়েছেন 
সাধিবারে খরজ অকার ভাল নয়। 
আকারে উত্তম রূপে বিস্তরণ হয়॥ (সংগীততরঙ্গ, পৃঃ ১১) 
নরহরি জানিয়েছেন 
সপ্তন্বরে মন্ত্র মধ্য তার ভাবত্রয় ॥ 
ক্রমে এ তিনের হৃংকঠ-মস্তক স্থান । 
মন্দ্র হৈতে দ্বিগুণ ছিগুণ উচ্চ গান ॥ (ভ. র. পৃঃ ২৩৭) 
অর্থাৎ স্বরগুলি তিন ভাবকে আশ্রয় করে প্রকাশিত হয়--মন্দ্র, মধ্য ও তার । 
এ তিনটির অবস্থানক্ষেত্র যথাক্রমে হৃদয়, ক ও মস্তক । এই তিন প্রকার 
স্বরও পর পর ছিগুণীভূত হয় অর্থাৎ এমন্ত্রম্বর হবদগ্ে ধীরভাবে প্রকাশ পায়, তা 
কঠে গেলে দ্বিগুণ হয় ও “মধ্য* নাম গ্রহণ করে । আবার “মধ্য” স্বর কে মধ্যম- 
ভাবে প্রকাশ পায়, তা মন্তকে গেলেই দ্বিগুণ হয় এবং “তার' নাম গ্রহণ করে । 
ব্বরের নামকরণ বিচার করতে গিয়ে নরহরি এগুলির উৎপত্তিস্থল লক্ষ্য 
করেছেন । এজন্যে তিনি “সংগীতরদামোদরে*র প্রমাণ উদ্ধার করে 
দেখিয়েছেন যে, 
৯. ১। নাভি, হৃদয়, পার্খ্ঘর, নাড়ী ও মন্তক__এই ছটি স্থানের বায 
সংসৃছিত হয়ে ষড়জন্বর উৎপন্ন করে । 


১৫৮ নরহরি চক্রবর্তী 





২। নাভি-উদ্ভুত বায়ু যখন মুখে সহজে বের হয় ও বৃষভবৎ ধ্বনি স্টি 
করে, তখন সে স্বরকে খবভ স্বর বলে। 
৩। নাভি-উখ্িত বায়ু নাসিকা, কর্ণকে সঞ্চালিত করে নির্গত হলে 
গাদ্ধার । 
৪। এ বায়ু শরীরের মধ্যস্থান দিয়ে গম্ভীর ও কিছু উচ্চরূপে নির্গত হলে 
মধ্যম | 
৫| প্রাণ, অপান, সমান, উদ্ান ও ব্যান--এহ পাচটি প্রাণের সশ্মিলনে 
উৎপন্ন স্বর পঞ্চম | (হৃদয়ে প্রাণ, গুহে অপান, নাভিতে সমান, 
কণ্ঠে উদান ও সর্বশরীরে ব্যানের অবস্থিতি )। 
৬। নাভির অধোভাগে গিয়ে বস্তিদেশ স্পর্শ করে ষে স্বর পুনরায় 
উর্দগতি হয়ে সবেগে কণ্ঠে উপস্থিত হয়, তা ধৈবত। 
৭। এই ছটি মনোহর স্বর যে স্বরে অবস্থান করে, তাকে নিষাদ স্বর বলে। 
প্রাচীন বাগ গেয়কারদের এই অভিমত রাধামোহনের গ্রন্থে নেই। তিনি 
বলেছেন ঘষে, উক্ত ৭টি স্বর অবস্থান করে যথাক্রমে নাভি, নাভির উর্ধদেশ, 
হৃদয়ঃ ক, তালু, ললাট ও ব্রহ্মরন্ধে 1 
স্বরগুলির সাম্যর্বনি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ মহলে মতভেদ আছে। নরহরি 
তা লক্ষ্য করেছিলেন। তাই আপনার *ভক্তিরত্বাকর, ও “সংগীতসার 
সংগ্রহে' সেই পার্থক্যেরও নির্দেশ রেখেছেন । এই বৈষম্য রাধামোহনের ময় 


আরো প্রকট হয়েছিল, তার প্রমাণ “সংগীত তরঙ্গে আছে। আমরা 
পাশাপাশি এই মতামতগুলি উদ্ধত করলাম 
্বরের নাম ভক্তিবত্বাকর সংগীত- সংগীত (াধামোহন৫) 
দামোদর তরঙ্গ ( মতান্তরে ) 
১। ষড়জ ময়ূর ময়ূর গর্দভ মুর 
২। খষভ চাতক ব্ষ গাভী ভেক 
৩। গান্ধার ছাগ ছাগ ছাগ গাভী 
৪ | মধ্যম ক্রৌঞ্চ ক্রৌঞ্চ বক কোকিল 
৫। পঞ্চম কোকিল কোকিল কোকিল 
৬। ধৈেবত ভেক ঘোটক ঘোটক 
৭। নিষারদ হস্তী হ্ন্তী হস্ত 


৪. জংগীততরঙ্গ, পৃঃ ১৪ । 
৫. সংগীততরঙ্গ, পৃঃ ১৫-১৬। 
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১৫০৯ 


নরহুরি পুনরায় স্ুরগুলির আরেক প্রকার বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন 

পুনঃ এই সপ্তন্বর সংজ্ঞা চতুষ্টয়। 

বাদী সম্বাদী বিবাদী অন্ুবাদী হয় ॥ (.ভ, র.১ পৃঃ.২৩৯) 
অবশ্য এই ভাবনা তিনি দত্তিল মুনির (২য় শতাব্দী ) প্দত্তিলমৃ” গ্রস্থ থেকে 
গ্রহণ করেছেন। এই চারটির সংজ্ঞা! এইরূপ-_যে স্বরের বহুল উচ্চারণ, 
য1 রাগসমূহের রাগত্ব প্রকাশ করে তাই বার্দী। পঞ্চমের সমান শ্রুতি বিশিষ্ট 
ত্বর সম্বাদী। নরহরি বিবাদী ও অন্নুবাদীর সংজ্ঞ! দেন নি। কেবল উদাহরণ 
দিয়েছেন 

গান্ধার নিষাদ আর খযভ ধৈবত। 

এ চারি বিবাদী শক্র শাস্ত্র স্ুসম্মত ॥ 

এই সব স্বরের অবশিষ্ট যেই স্বর । 

অন্ুবাদী স্বর সেই কহে বিজ্ঞবর ॥ ( ভ. ব., পৃঃ ২৩৯) 

দত্তিল মুনি স্বরের এই বৈশিষ্ট্যকে «বাদীনৃপস্তথাপাত্রংঃ ইত্যাদি যে ক্লোকে 
তুলনামূলক আলোচনা করেছিলেন নরহরি তা গ্রহণ করে সুন্দর অনুবাদ 
করেছেন। এই স্সোকানুসারে, বাদীম্বর__রাজা, সম্বাদীন্বরঁ পাত্র, বিবাদী 
্বর-__-শক্রু, অনুবাদীম্বর--রাজাও আত্রের অনুচর | 
এই বিষয়টি রাধামোহনের গ্রন্থে স্পষ্ট আলোচিত দেখা যায়। রাধামোহন 

বলেন যে, বাদীম্বর হলো স্বর বা সুরের রাজা--অন্য সুর তার অনুগত, তা 
রাগের জীবন, রাগ অঙ্গে প্রধান দুর হলো! বাদী । আর বাদী সুরের সঙ্গে 
যাদের মিলন, তারাই সন্বাদী। ছু স্থুরের মধ্যে সম্বাদী স্ুর__খরজ হতে 
পঞ্চমে উঠতে বা পঞ্চম হতে খরজে নামতে মধ্যে যে তিন স্ুর--রিঃ গ, ম। 
ষে সুর অন্তের পাশে প্রয়োগ হলে রাগের হানিকর অবস্থা হবে তারা বিবাদ | 
এবং «সকলের শেষে যেই সুরের মিলন তা অন্ুবাদী” ।৬ 


গ্রাম 

নরহরি বলেন £ “ম্বরের অদ্ভূত গতি গ্রামেতে প্রচারা”। গ্রাম বলতে 
তিনি বোঝান £ “বর সুক্ম-ভাব সংযোজন+ অর্থাৎ শ্বরগুলির অতি সুম্্রভাবে 
সংযোজনকে গ্রাম বলে। পন্বরাণাং স্থব্যবস্থানাং সমৃহো৷ গ্রাম ইম্যতে”-- 
্বব্যবন্থিত স্বর হলো গ্রাম। 
৬, সংশীততরঙ্গ, পৃ. ২৪-২৫। 


১৬০ 'নরহুরি চক্রবর্তী 


গ্রাম তিনটি--ষড়জ, মধ্যম ও গান্ধার। তন্মধ্যে প্রথম ছুটি মর্তে ও 
তৃতীয়টি শ্বর্গে প্রচলিত। তিনটির মধ্যে ষড়জ গ্রামই শ্রেষ্ট । গ্রাম মূর্ঘনার 
আধার । নিজের বক্তব্যের জমর্থনে নরহরি “সংগীতপারিজাতে'র “অথ 
গ্রামান্ত্রর়ঃ প্রোক্তা” ইত্যাদি বিখ্যাত শ্লোকটি উদ্ধার করেছেন । 

কিন্ত গ্রস্থকার গ্রামগুলির কোনো বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করেন নি। এগুলির 
শ্রুতি বিভাগও দেখান নি । অর্থাৎ ২২টি শ্রুতির কোন্‌ কোন্‌ শ্রতিতে কোন্‌ 
কোন্‌ স্বর উৎপন্ন হলে গ্রামগুলির স্থষ্টি হবে, তার কোনো পরিচয় নরহরির 
গ্রন্থে নেই । 


রাধামোহন আবার গ্রামগুলির আরেক প্রকার ভেদ উল্লেখ করেছেন । 
তার মতে গ্রামগুলির তিন ভাগ-_“উদ্দারা” (উদর হতে নির্গত ), *“মোদারা 
(মধ্যস্থান হতে নির্গত ) এবং “তারা, (ত্রক্ষরন্ধ হতে নিঃস্তত)। এর 
বিবেচনায় সর্বোচ্চ গ্রামের নাম গান্ধার ॥? 


মুদ্ন। 
এই প্রসঙ্গে নরহরি গ্রামগুলির মৃদ্ছনা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন । 

“মূর্ঘনা আধার গ্রাম” । মুর্ঘনা বিষয়টি গীতচক্দ্রোদয়ে একেবারেই নেই, “ভক্কি- 
রতবাকরে'র আলোচনাও বিশদ নয়, বরং “সংগীতসারসংগ্রহে*র আলোচন। 
মোটামুটি বিস্তৃত। 

গ্রামত্রয়ে সপ্তস্বর মৃছ'ন। প্রচার । 

ষডজগ্রামে স-রি-গ-ম-প-ধ-নি নিরধার ॥ 

ম-প-ধ-নি-স-রি-গ মধ্যম গ্রামে হয় । 

গ-ম-প-ধ-নি-স-রি গান্ধারে স্ুনিশ্চয় ॥ (ভ.র- পৃঃ ২৪) 


এজন্যে নরহরি “সংগীতপারিজাত এবং অপর একটি (“অন্থেইপি” ) গ্রস্থের 
সাহায্য গ্রহণ করেছেন। সংগীতসারসংগ্রহে গ্রাম তিনটির মুর্না 
উদ্দাহরণষোগে আলোচিত হয়েছে । 
ষেমন-_ 

৭, সংগীততরঙ্গ পৃঃ ১৪-১৫ | 
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ব. বি. | ন. চ. (২)/৪১-১১ 


(ক) যড়জগ্রাম মৃর্ঘনা-_সরিগমপধনি--স-নি (“স* দিয়ে আর্ত» 
নিসরিগমপধ-_নি-ধ “স' দিয়ে শেষ ) 
ধ নিসরিগমপ-ধ-প 
প ধনিসরিগম--প-ম 
মপধনিসরিগ--ম-প 
গমপধনিসরি-গ-রি 
রিগমপধনিস--রি-স 


(খ) মধ্যমগ্রাম মুছ'না- মপধনিসরিগ-_ম-গ (“ম" দিয়ে আবম্ত, 
গমপধনিসরি-_গ-রি “ম? দিয়ে শেষ ) 
রিগমপধনিস-রি-স 
সরিগমপধনি_-স-নি 
নিসরিগমপধ--নি-ধ 
ধনিজরিগমপ--ধ-প 
পধ নিসরিগম-প-ম 


(গ) গাদ্ধার গ্রাম মু্ছনা-গ ম পধনিসরি-গ-রি (“গ" দিয়ে আরম্ত, 
রিগমপধনিস-নি-স গগ' দিয়ে শেষ) 
সরিগমপধনি--স-নি 
নিসরিগমপধ--নি-ধ 
ধনিসরিগমপ--ধ-প 
পধনিসরিগম--প-ম 
মপ ধনিসরিগ-ম-গ 


এর পর গ্রন্থকার মুছ'নার সংজ্ঞা ও পরিচিতি দিয়েছেন । বলেছেন, স্বর 
যখন সংমূছি'তি হয়ে রাগে পরিণত হয়, ভরতাদি মুনিগণ সেই গ্রামোৎপন্ন 
রাগকে মূর্ঘনা বলেন। এ বিষয়ে তিনি “অপরঞ্চ” বলে অন্য এক গ্রন্থেরও 
প্রমাণবাক্য তুলেছেন £ “ত্র ব্বরো মুছ্িত এব রাগতাং প্রাপ্তশ্চ তামাহ মুনিশ্চ 
মূর্ঘনাম্‌। গ্রামোস্ভবাস্তাঃ স্বরসঞ্তসংযৃতাঃ গ্রামত্রয়ে স্থ্যঃ পুনরেকবিংশতিঃ ॥” 
এই ক্লোকের শেষ চরণে পাই+ সেই মূর্ঘনা তিন গ্রামে মোট ২১টি। মতি 
বৃহদ্দেশীকার মতঙ্গের | ৃ্‌ 
১৬২ নরহরি চক্রবর্তী 


এই ২১টি মৃঙ্ঘনার নাম-_-ললিতাঃ মধ্যমা, চিত্রা রোহিণী, মতঙগজা, 
সৌবীরী, বর্ণমধ্যা, যড়জমধ্যা, পঞ্চমী, মতস্তরী, মুুমধ্যা, শুদ্ধাস্তা, কলাবর্তী, 
তীব্রা, ঝৌঁত্রী, ব্রাহ্মী, বৈষ্ণবী, খেচরী, বরা, নাদবতী ও বিশাল! । 


'ম্ঘনা আলোচনায় গ্রন্থকার বার বার আচার্য ভরতের খণ স্বীকার 
করেছেন। কিন্তু ভরতের “নাট্যশাস্ত্রেঁ৮প (২৮৩১) ষে বিস্তৃত ও সম্পূর্ণভাবে 
মুনা প্রসঙ্গ প্রকাশিত হয়েছেঃ নরহরির আলোচন! তার তুলনায় অত্যন্ত 
সংক্ষিপ্ত। শুধু তাই নয়, ভরত প্রদত্ত নামগুলিও নরহরি গ্রহণ করেন নি। 
উভয় গ্রন্থে কেবল “সৌবীরা” ও “মতস্তরী'-_-এই ছুটি নামের মিল আছে। 

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ মৃছনাগুলির যে আভিচারিক ও আত্দস্রিক প্রযুক্তির 
কথা উল্লেখ করেছেন, ৯ নরহরি সে-বিষয়েও তেমন আলোকপাত করেন 
নি। কেবলমাত্র একটি ক্লোকে একবার বলেছেন, শিবের সামনে মৃর্ঘন! গান 
করে ব্রহ্মাঘাতী ও পাপ মৃক্ত হয় (ভ.র. পৃঃ ২৪২ )। 

আবার নারদীয্র-শিক্ষাগ্রন্থে ৭টি মূগ্ঘনার ৭ জন অধি-দেবতার প্রসঙ্গও 
আছে । নরহরি সে কথাও বলেন নি। এমন কি মৃছ্ঘনার যে তিনটি প্রসিদ্ধ 
বিভাগ আছে-_সম্পূরণ (৭টি স্বরে ), ষাড়ব ( খাডো,৬টি স্বরে ), ওঁড়ব (ওড়ো, 
৫টি স্বরে ), মৃগ্নার সঙ্গে গ্রামের সম্পর্ক, স্বরের আরোহ বা অবরোহ অঙস্কসারে 
মু্ছনার কীবপ গতি হৃট্টি হয়-_-এ সম্পর্কে নরহরি নীরব রয়েছেন । এমন 
কি তার প রবর্তাঁ কবি রাধামোহুন সেনও মৃছ'নার বিভাগ বা গোষ্ট সম্পর্কে 
যথেষ্ট আলোকপাত করেন নি ॥ ১০ 


তাল বা তান 


“মৃছনা এব তালা: স্থযঃ শ্ুদ্ধা আরোহনাশ্রিতাঃ ॥ অর্থাৎ শ্বরের 
আরোহণ মুখে মৃছ্ছনা সকলই শুদ্ধ “তাল” হয়। তালের আলোচনার নরহরি 
প্রধানতঃ “সংগীতদামোদরে'র প্রমাণ উদ্ধার করেছেন৷ দ্ামোদরের উদ্ধৃতিতে 


৮. নাট্ট্যশাস্ত্র, ভরত, চৌখান্ব! সংস্কৃত দিরিজ, বেনারস € ১৯২৯ শ্রীঃ )। 

৯. “সংগীত ও সংস্কৃতি", পৃঃ ২২২-২২৩ (১ম): গান্ধার গ্রাম মুছনার প্রয়োগ-_মেধদুত 
৯১ নং ল্লোকে যক্ষিণীর বক্ষ আবাহন-€ আভিচারিক ব্যাপার); ৭৭ রং গ্লোকে কিরযদের 
কুবেরের যশোগান-€ আভুযুয়্িক ব্যাপার )। 

১০. সংগীততরঙ্গ, পৃঃ ২৫-৩৪ | 
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বল! হয়েছে যে, যাদের দ্বার মৃছ'নার শেষভাগের আশ্রয়ে স্বর প্রয়োগের 
বিস্তার হয়, তারাই ৭টি স্বরোদ্ভূত ৪৯ সংখ্যক তান। তান হতেই পৃথক 
পৃথক কুটতানগুলির উৎপত্তি। তাদের ভেদ বহু প্রকারের । নরহরি তলাধিকার 
গ্রন্থের (তদুক্তং তালাধিকারে ) উদ্ধাতি নিয়ে দেখিয়েছেন যে, এ সকল তান 
সংখ্যায় ৫০৩৩টি। কিন্ত তালাধিকারেও সেগুলির নাম পরিচয়াদদি নেই । 
এতে শুধু একটিমাত্র তানের নাম করে বলা হয়েছে, "অগ্রিষ্টোমিক তালে শিবের 
স্তব করলে শিবত্বপ্রাপ্তি হয়” । 

রাধামোহন সেন বলেছেন যে, তানের সংখ্যা ৫০৪০, তন্মধ্যে ২৪টির 
ব্যবহার আছে। অবশ্ঠ অনেক প্রাচীন সংগীতকারও তানের সংখ্যা ৫*৪০ 
ধরেছেন। কিন্তু নরহরি কেন যে কুটতানের সংখ্যা ৫*৩৩ গ্রহণ করে ৭টিকে 
বাদ দিয়েছেন, বোঝা যায় না। নরহরি তানের প্রকারভেদ, ব্যবহারবিধি ও 
ব্যবহারিক উদ্দেশ্ত-_-এ সম্পর্কে কোনো কথা বলেন নি ॥ 


বর্ণ ও অলংকার 
নরহরি বলেন £ গানক্রিয়া_আরক্ত প্রযুক্তন্বর বর্ণ” । বর্ণ চার শ্রেণীর-_ 
(ক) স্থায়ী (এক-ই স্বর থেকে থেকে প্রয়োগ হলে_-স স সস), 
খে)ট আরোহী (নীচ থেকে উপরে ন্বরের ওঠা_স রি গমপধনি), 
গে) অবরোহী (উপর থেকে নীচে স্বরের নামা_-নি ধপ মগরিস) 
(ঘ) সঞ্চারী (উক্ত তিন বর্ণের মিলনে হ্ষ্ট--সরিসরিগমনি 
ধসরিগ) 
বর্ণের এই ভেদগুলি প্রমাণ করতে নরহরি “সংগীতপারিজাতে'র আশ্রয় 
নিয়েছেন। সংগীতসারসংগ্রহে' নতুন কথা বলেছেন যে, সেই আরোহী 
ও অবরোহী বর্ণ সংযুক্ত হলে যে নতুন বর্ণের উত্তব ঘটে, তাকে “পরাবর্ণস্থ” 
বলে। 
রচন! বৈশিষ্ট্য হেতু বর্ণগুলির বিশেষ বিশেষ অলঙ্কার আছে । স-রি-গ- 
মাদি সাত স্বর উত্তমব্ূপে সংগঠিত বা সুগ্রধিত হলে অলঙ্কার স্থষ্ট হয়। 
নরহুরি বলেন, স্থায়ী বর্ণের ২৬টি ও অন্য তিনটি বর্ণের ১২টি করে মোট ৬২টি 
অলঙ্কার আছে। 


১৬৪ " শরহুরি চক্রবর্ত 


অলঙ্কারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তার অভিমত যে, স্বর জ্ঞানে অভ্যাস 
দৃঢ় ও আনন্দ লাভ হয়, অলঙ্কারের প্রয়োজনে বর্ণজ্ঞানের বৈচিত্র্য প্রয়োজনীয় । 
“সংগীতপারিজাতে*র বচন উদ্ধত করে বলেছেন যে, অলংকার ব্যতীত রাগ 
বিস্তার-লাভ করতে পারে না। 


'সংগীতসারসংগ্রহে* বর্ণালঙ্কার সম্পর্কে আর কিছু না বললেও “ভক্তি- 
রত্বাকরে, অলঙ্কারগুলির কিছুটা বিস্তৃত আলোচনা করেছেন । স্থায়ী বর্ণের 
একটি অলঙ্কারের নাম করেছেন ্ভদ্র-_যার লক্ষণ হলো ; “এক এক স্বরে 
হানি- ক্রম এ প্রস্তার”। লক্ষণ প্রকাশে তিনি হন্থমানের মত উল্লেখ 
করেছেন । এবং উদ্দাহরণ দিয়েছেন-_স-রি-গ, রি-গ-রি, গ-ম-গ+ ম-প-ম, 
প-ধ-প, ধ-নি-ধ, নি-স-নি | 

আরোহী বর্ণের “বিস্তীর্ণাখ্য,, 'প্রচ্ছাদন”, “উদ্বাহিত নামক তিনটি বর্ণের 
উল্লেখ উদাহরণযোগে বিবৃত হয়েছে । সঞ্চারীর “প্রসাদ, “আক্ষেপ”, 
«“কোকিলাখ্য* নামক তিনটি অলঙ্কার বিশ্লেষিত দেখা যায়। এগুলি বিশ 
করতে গ্রন্থকার «সংগীতপারিজাতে”র প্রমাণ উদ্ধার করেছেন । 


অবরোহী সম্পর্কে পারিজাতের একটি শ্লোক উদ্ধৃত করে বাহুল্যভয়ে নরহুরি 
তা বিশ্লেষণ করেন নি ।১১ 


গ্রহস্থর অংশম্বর ন্যাসম্বর 
এই প্রসঙ্গে গ্রহস্বর অংশস্বর ও ন্যাস্বর আলোচিত হয়েছে । জাতিবা 
রাগের প্রধান ১০টি .লক্ষণের মধ্যে এই ৩টি লক্ষণ ধরাহয়। তাইজাতি 


১১, শাঙ্গ দেব প্রমুখ বাজ্জেয়কারেরা স্থায়ীর ৭টি (প্রসন্নাদি, প্রদনান্ত, প্রসন্নাগ্য্ত, প্রসন্গমধ্য, 
ক্রমরেচিত, প্রস্তার ও প্রসাদ ), আরোহীর ১২টি (বিস্তীর্ণ, নিক্র্ষ, বিন্দু, অভ্যুশ্চ্ন, হসিত, প্রেক্ধিত, 
আক্ষিপ্ত, সন্ধিপ্রচ্ছাদন, উগ্দীত, উদ্বাহিত, ত্রিবর্ণ, বেণী ), সঞ্চারীর ২৫টি € মন্ত্রাদি, মন্মমধী, মনস্তান্ত, 
প্রস্তার, প্রসাদ, ব্যাবৃত্, খলিত, পরিবর্তক, আক্ষেপ, বিন্দু, উদ্বাহিত, উনি, সম, প্রেংখ, নিছুজিত, 
স্তেন, ক্রম, উদ্ঘটিত, রঞ্রিত, সন্িবৃক্, প্রবৃত্তক, বন্ুরম, ললিতম্বর, হুংকার, হাদমান, অবলোকিত ) 
এবং আরো বিশেবপ্রকার. ৭টি (তারমন্ত্-প্রসন্ন, মন্ত্রতার-প্রসন্ন, আবর্তক, সম্প্রদান, বিধুত, 
উপলোলক, উল্লাসিত ) অলংকারের উল্লেখ করেছেন। অবরোহীর কোনো অলংকার উল্লিখিভ 
হয় নি। রাজ্যেশ্বর মিত্র--“সঙ্গীত সমীক্ষা” (মিত্রালয়, ১৩৬৬ ) পৃঃ ৪৬-৪৭ | 


জীবনী ও রচনাবলী ১৬৫. 


আলোচনার প্রারস্ভেই এগুলির আলোচনা । গীতের প্রারস্ভিক স্বর-গ্রহস্বর ; 
অনুরাগ প্রকাশক স্বর-_অংশম্বর এবং সমাপ্তিস্থচক শ্বর- হ্যাসম্বর | 

সপ্তস্বরে যে স্বর গীতাদৌ৷ সমপ্পয় । 

সেই গরহন্বর ম্বনি ভরতাদি কয় ॥ 

অংশম্বর অনুরাগ প্রকাশক গানে । 

ভরতাি এঁছে বহু প্রভাব বাখানে ॥ 

হ্যাসম্বর গীতার্দিক সমাপ্ত করয়। 

সে পায় আনন্দ যার ইথে জ্ঞান হয় ॥ 

( ভক্তি রত্বাকর, পৃঃ- ২৪৬) 


ভরত ম্বনির মত, সংগীতপারিজাত ও অপর একটি € 'অপরঞ্চ, ) সংগীত 
গ্রস্থের গ্রমাণ এই আলোচনার বিশ্ুদ্ধির জন্য কলিত হয়েছে। 


জাতি 


সংগীত বিজ্ঞানে জাতি ও রাগ শব! ছুটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ । শ্রুতি, স্বর, 
গ্রাম ইত্যাদি থেকে যে গীত রূপের উৎপত্তি-_-তাকে জাতি” বলে। জাতি 
থেকেই “রাগ+ জন্মে । যা উত্তরভারতীয় সংগীতের প্রাণবন্ত । তাই রাগের 
ইতিবৃত্ত জানতে হলে জাতির বিশদ পরিচয় গ্রহণ করতে হয়। নরহরি তার 
আলোচনার প্রথম পর্যায়ে তাই নাদ, শ্রুতি, স্বর, গ্রাম, মৃছ্বন।, তাল, বর্ণ ও 
অলঙ্কার এবং গ্রহস্বরাদি আলোচনা করে জাতির ভিত্তিভূমি প্রতিষিত 
করেছেন । 


জাতি সম্পর্কে বলেছেন__ 


যাহ! হৈতে জন্মে রাগ তারে জাতি কয়। 

সে রাগের মাতা পুনঃ জাতি ভেদত্রয় ॥ 

শ্রদ্ধা, বিকৃতাখ্য। হয়ঃ' এ দ্ধ মিলনে । 

সংকীর্ণাধ্যা-_এই ভ্রয় কহে বৃধগণে ॥ (ভ. র. পৃঃ ২৪৬-২৪৭) 


অর্থাৎ যা থেকে রাগ জন্মে, সংগীতশান্ত্রে তাকে জাতি বলে। জাতি 
তিন প্রকার-_-গুদ্ধ!, বিরুতা ও সক্কীর্দ।। কিন্ত গুতা ও বিকৃতার লক্ষণ কিন্তু 


১৬৬ ' মরহরি চক্রবর্তী 


আলোচিত হয় নি। কেবল সন্ীর্ণা বলতে অপর ছুটির মিলন-_-এই কথাই 
উক্ত হয়েছে। 
গুদ্ধা জাতি ৭টি, বিরুতা ১১টি, উভদ্ন মিলে ১৮টি কিন্তু সন্কীর্ণার বিশেষ 
কোনো বিভাগ বলা হয় নি। তবে একটি স্থলে গ্রন্থকার বলেছেন যে, বিকৃতার 
মিশ্রণে সঙ্কীর্ণার উদ্ভব হয়, সেই হিসেবে সঙ্কীর্ণ ছু প্রকারের--এমন 
অভিমতও পৃূর্বাচার্ধেরা রেখেছেন। জাতি তিনটি বিভাগ নির্ণয়ে তিনি 
হরিনায়কের সাহায্য ও সমর্থন গ্রহণ করেছেন । 
গুদ্ধা জাতি ৭টি হলো-_ফাড়জ, আর্ধভী, গান্ধারী, মাধ্যমী, পাঞ্চমী, 
ধৈবতী, নৈষাদী। 
বিরুতা ১১টি হলো-_ষডজকৈশিকী, ষড়জমধ্যমা, গান্ধার পঞ্চমান্ত্রী, ষড়জা, 
ধৈবতী, কার্খাবরী, নন্দয়স্তী, গান্ধারোদীশ্চবাঃ মধ্যমোধীশ্চবা, রক্তগান্ধারী, 
কৈশিকী | কিন্তু শাঙ্গদেব প্রম্খেরা এই ১১টির যে নাম করেছেন__তাতে 
গান্ধারপঞ্থমাস্ত্রী, যডজা ও ধৈবততী নেই, তার পরিবর্তে আছে গাম্ধার পঞ্চমী, 
আশ্ত্রীঃ ফড়জোদীচ্যবা ।৯২ 
নরহরি তিনটি বিকুৃতার উপাদানগুলি দেখিয়েছেন : 
ষড়জকৈশিকী -াড়জী +গান্ধারী 
ষডজমধ্যম1- যাড়জী + মধ্যম 
গাদ্ধার পঞ্চমী -গান্ধারী+পঞ্চমী। 
শার্গদেবের গ্রন্থে তার উল্লিখিত ১১টি বিরুতারই উপাদান পৃথক করে 
দেখানো হয়েছে, নরহরি গ্রস্থবাছুল্যহেতু সেগুলির পরিচয় দানে বিরত 
রয়েছেন । এবং তিনি জাতির প্রধান ১০টি লক্ষণ, জাতিগুলির পুর্ণত্ব, ষাড়বত্ব : 
ও গুঁডবত্ব এবং জাতিগুলির গ্রাম-অস্তরূক্তি-_-এসব বিষয়ও গ্রহণ করেন নি। 
এ অষ্টাদশের গ্রাম-সন্বদ্ধ বিচার | 
বিস্তারি বধিল! ভরতাদি গ্রন্থকার ॥ ( ভ. র. পৃঃ ২৪৮) 
নরহরি বলেন, শ্রুতি হতে জাতি পর্যস্ত বীণাষস্ত্রেই জানা যায়, অন্তভাবে 
নয়। | 
১২. সংগীতসমীক্ষা ( মিত্রালয় ১৩৬৬ ), রাজ্োখর মিত্র পৃঃ ৫* | 


জীবনী ও রচনাবর্লী ১৩৬৭ 


রাগ 


ংগীত বিজ্ঞানে রাগ রাগিণীই মুখ্য আলোচ্য বিষয়। এগুলি নিয়ে বেশ 
কিছু মতবাদ গড়ে ওঠে । ব্রদ্ধা মত, শিব মত, ভরত মত, নারদ মত, হনুমান 
মত, কল্লিনাথ মত, সোমেশ্বর মত সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য । এই সব 
বিভিন্ন মতগুলিতে রাগ রাগিণীর সংখ্যা, নাম, চারিত্র্যলক্ষণ, রূপ ও ধ্যান 
নিয়ে বেশ কিছু পার্থক্য আছে । যদিও এই ব্রন্ষাঃ শিব, ভরত, নারদ প্রমুখের 
সত্যনিষ্ঠ কোনে পরিচয় মেলে নি, তবু প্রাচীন সংগীতজ্ঞেরা এদের অস্তিত্ব এক 
বাক্যে মেনে নিয়েছেন । এই সব মতগুলির কোনোটিতে ৬ রাগ, ৩৬ রাগিণী, 
কোনোটিতে ৮ রাগ উল্লেখ করা হয়েছে । 
নরহরি এই সব বিভিন্ন মতবাদের সঙ্গে গভীরভাবে পরিচিত ছিলেন । 
তন্মধ্যে যেগুলি তার সময়ে বিশেষভাবে স্বীকৃত বা গৃহীত হচ্ছিল, বা ষে- 
গুলিকে তিনি যুক্তিযুক্ত বলে মনে করেছিলেন, সেগুলিই শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রন্থতুক্ত 
করেছেন । 
রাগের সংজ্ঞ। নির্ণয় করতে গিয়ে নরহরি বলেছেন যে, যদ্দারা এই 
ভ্রিজগত্বর্তা চিত্সমূহ অনুরঞ্জিত হয়, তাকেই ভরতাদি মুণিগণ রাগ নামে 
অভিহিত করেছেন ৷ প্রঞ্কো জনচিতানাং স রাগ উদাহ্ৃত:৮ | 
রাগগুলিকে পুরুষ হিসেবে গ্রহণ করে বাজ্জেয়কারের! প্রতিরাগের ৫1৬টি 
করে ভার্ষা কল্পনা করেছেন, এগুলিই রাগিণী । 
নরহরি লিখেছেন-__রাগ ৬ট, রাগিণী ৩* ; প্রতিরাগের ৫টি করে ভার্ধা__ 
যট্ত্রিংশতে রাগ ছয়, রাগিণী ভ্রিংশৎ। 
প্রতি রাগে পঞ্চ ভার্ধা-_-এহো সুসম্মত ॥ ( ভ.র.১ পৃঃ ২৪৯) 
“সংগীতদামোদরে” এই মত ব্যক্ত হয়েছে, আপনার গ্রন্থে নরহরি তার 
প্রমাণ উদ্ধার করেছেন । এই গ্রস্থের ক্পোকে রাগরাগিণীর নামগুলি হলো 


রাগ. রাখিণী 
১। উৈরব ভৈরবী, কৌশিকী, বিভাষ, মেঘ, নটনারায়ণ। 
২। বসস্ত আন্দোলিতা।, দেশাখ্যা, লোলা', প্রথম মঞ্জরী, মল্লারী । 
৩। মালবকৌশিক গৌরী, গুণকরী, বরাড়ী, ক্ষমাবতী, কর্ণাটা। 
৪। শ্রী গান্ধারী, দেবগান্ধারী, মালবশ্রী, আশাবরী, রামকিরী ॥ 


১৬৮ _ নরহরি চক্রবর্তী 


৫€। মেঘ ললিতা, মালসী, গৌরী, নাটা, দেবকিরী । 
৬। নটনারায়ণ তারামনী, নুধাভীরী, কামোদী, গুর্জরী, ককৃভা ॥ 
কিন্ত এই মত সকলেই গ্রহণ করেন নি। নরহরি বলেন-__ 
কেহ কহে-__-ষট্রাগ, রাগিণী ষট্ত্রিংশৎ । 
প্রতিরাগে ভার্যা ছয়, এহো স্ুসঙ্গত ॥ 
এই মত আছে নারদপঞ্চম সংহিতায়। নরহরি এ থেকে রাগরাগিণীর 
তালিকাটি উদ্ধৃত করেছেন £ 


রাগ রাগিণী 
১। মালব ধানসী, মালসী, রামকেরী, সিন্ধুড়া, আশাবরী, ভৈরবী । 
২। মল্লার বেলাবেলী, পুরবী, কানড়া, মাধবী, কোড়া, কেদারিকা । 
৩। শ্রী বেলোয়ারী, গোঁড়ী, গান্ধারী, স্ভগ1, কৌমারী, বৈরাগী ॥ 
৪| বসম্ত তোড়ী, পঞ্চমী, ললিতা, পঠমঞ্জরী, গুর্জরী,, বিভাষা । 
৫| হিন্দোল মায়ুরী, দীপিকা, দেশকারী, পাহিড়া, বরাড়ী, মারহট্টা ॥ 
৬। কর্ণাট নাটিকা, ভূপালী, রামকেরী, গড়া, কামোদী, কল্যাণী ॥ 


“ভক্তিরত্বাকরে উল্লেখ না করলেও নরহরি তার “সংগীতসারসংগ্রহে* 
মম্মটভট্টরের “সংগীতমালা,য় উদ্ধত ৬ রাগ ও ৩৬ রাগিণীরও উল্লেখ করেছেন । 
সংগীতমালায় আছে-_ 


রাগ রাগিণী 

১। কর্ণাট চন্দনী, মালবশ্রী, সিন্ধু, বেলাবেলী, প্রপাতনী, বিভাষ 1 

২। নাট কম্বোজী, নাটভাষা, নায়িকা, গুণমঞ্জরী, শেখরী, মুখরী। 

৩। মল্লার মাল্লারী, ললিতা, প্রাচীন মঞ্রী, মধৃকরী, ছুপ্ধকারী, দেশী । 

৪| দেশী গুর্জরী, রামকেরী, গুণ্ডকেরী, শুভেহিকা, ধনাসী, বরাড়ী । 

৫€ | মালব শ্রী, ক্দোর, মেঘমার্জনিকা, কন্দুঃ চিস্তামর্টি, নবনী । 

৬। বসন্ত রবী, বঙ্গহারী,মেঘতালা, স্পঞ্চমী,অমরা,তোড়িকাগোড়ী । 

আবার “সংগীতকৌম্ু্দী”তে পুং রাগ ধরা হয়েছে ৮টি। নরহরি তারও 
উল্লেখ করেছেন__-ভৈরব, ভূপতি, শ্রী, পঠমঞ্জরী, বাসস্তিকা, ভূপাল, সারঙ্গও 
মালব। এবং এ গ্রন্থে উল্লিখিত ৩০টি রাগিণীর কথাও নরহরি জানিয়েছেন । 


জীবনী ও রচনাবলী ১৬৯. 


আবার দাক্ষিণাত্য নিবন্ধ 'রাগবিবেক' গ্রন্থে উল্লিখিত ৮টি পুংরাগের 
নামেও পার্থক্য আছে ; নরহরি আপন গ্রস্থে তাও সংযোজিত করেছেন । 
ভৈরব, ভূপাল, শ্রী, পাঠমপ্তরী, বাসস্তী, মালব, বঙ্গালী, নাট । ূ 
নরহুরি লিখেছেন যে, হরিনায়কের গ্রস্থেও অনুরূপ পার্থক্য দেখা যায় । 
তবে এই সব বিচিত্র মতামত প্রয়োজনহীন ভেবে গ্রস্থকার উল্লেখ করেন নি। 
তিনি তাই বলেছেন £ 
এছে নানা প্রকার কহয়ে বিদ্যাবান। 
কল্লান্তরাভিপ্রায়ে এ হয় সাবধান ॥ 
দেশে দেশে রাগ গণ নাম ভিন্ন হয়। 
কেহ না করিতে পারে রাগের নির্ণয় ॥ 
রাগরাগিণীর বিশদ পরিচয় দিতে গিয়ে রাধামোহন সেন “রাগ পরিবার 
বর্ণনা করেছেন | তার মতে প্রতি রাগেরই একটি করে নিজন্ব পরিবার .আছে। 
সেখানে আছে ১ পুংরাগ, ৬ স্ত্রীরাগিণী, ৬ পুত্র, ৬ পুত্রবধূ, ১ সখা ও ১ সী 
মোট ২১ জন । ৬ রাগের পরিবারে মোট আছে ১২৬ জন । তিনি পুংরাগের 
নাম করেছেন__ ভৈরব, মালকৌশ, হিণ্োল, দীপক, মেঘ ও শ্রী। এই ছয়টি 
রাগের পরিবার বর্ণনায় তিনি হম্থমান ও ভরত মত পৃথক পৃথকভাবে গ্রহণ 
করেছেন । এগুলির মধ্যে আমরা উদাহরণস্বরূপ “ভৈরব” রাগের পারিবারিক 
পোস্ত উল্লেখ করলাম £১৩ “ভৈরব রাগ-__ 


৬ রাগিণী-_ বঙ্গালী, ভৈরবী, বরাট়ী, মধ্যমা, মধ-মাধবী, সিদ্ধবী | 
৬ পুত্র কোশক, অজয়পাল, শ্যাম, খরতাপ, শুদ্ধ, ঢোল । 

৬ পুত্রবধ₹_ অষ্টী, রেওয়া, বহুলা, মোহিণী, রম্ভেলী, পুহ ৷ 

১ সখা-- গাস্তারী ৷ 

১ সখী-- রেখব ॥ 


নরহরি অনুরূপ কোনে! পরিবারের কথা৷ উল্লেখ করেন নি। রাধামোহন 
রাগের ৬টি লক্ষণ (বিনাশ, বর্জিত, অংশ, মুর্দনা, গমক, পুহ ) নির্ণয় করেছেন, 
শুদ্ধ, সালংক ও সংকীরণ ভেদে রাগের তিন বর্ণের কথা বলেছেন, রাগের 
ধ্যানরূপের পরিচয় দিয়েছেন, এছাড়া “রাগাধ্যায়। অংশে রাগের ৪টি উপাঙ্গ 





১৩. সংগীততরঙ্গ, পৃঃ ১২*। 


১৭৬ নরহরি চক্রবর্তী 


( রাগঅঙ্গ, ভাখা অঙ্গ, ক্তিম্াঙ্গ, অপাঙ্গ )-এর কথা ডল্লেখ করেছেন । কিন্তু 
নরহরির রচনায় এসব তথ্যের কোনে ইঙ্গিত নেই। 


নরহরির “ভক্তিরত্বাকরে রাগের তিনটি শ্রেণীবিভাগ দেখিয়েছেন--(১) 
সম্পূর্__যে সকল রাগ ৭টিস্বরে গীত হয়। উদাহরণস্বরূপ তিনি শ্রী, নট, 
কর্ণাট, গুগ্তবসস্ত, শুদ্ধভৈরব ইত্যাদির নামোল্লেখ করেছেন । রাধামোহন 
সম্পূর্ণ রাগকে বলেছেন “সম্পূরণ” এই বিভাগে তিনি ৮*্টি রাগের নাম 
লিপিবদ্ধ করেছেন। কোহুলের অনুসরণে নরহরি পর্ণরাগগুলির ফলাফল 
ঘোষণা করেছেন। (২) ষাড়ব রাগ--৬ম্বরে উখিত রাগ। যেমন-_ 
গৌভড, কর্ণাট গৌড়, দেশী, ধন্মাসিকা প্রভৃতি । রাধামোহন এই রাগকে 
বলেছেন *খাড়ো”__এই পর্যায়ের ৩টি রাগের তিনি নাম দিয়েছেন । (৩) 
ওড়ব--৫ স্বরে গীত। যেমন- মধ্যমাদি, মল্লার+ দেশপাল ইত্যাদি। 
রাধামোহনের গ্রস্থে এর নাম “ওড়ো”--তিনি এ পর্যায়ের ১৫টি রাগের নাম 
উল্লেখ করেছেন । নরহরি এই তিন শ্রেণীর রাগেরই ( কোহলকে অন্সরণ 
করে ) ফলাফল নির্ণয় করেছেন, রাধামোহুন তা করেন নি। 


এই প্রসঙ্গে নরহরি “সন্কীর্ণ” নামক রাগের এক পৃথক শ্রেণীর কথা 
জানিয়েছেন । উক্ত তিন শ্রেণীর রাগ পরস্পর মিশ্রণে এই সঙ্কীর্ণ রাগ স্থষ্টি | 


কহিল যে রাগ--এ অন্যোহন্ সংসর্গেতে ৷ 
সন্ীর্ণ কহয়ে বিজ্ঞ, শ্রুতি শোভা যাতে ॥ ( ভ. র.১ পৃঃ ২৫২) 


সন্কী্ণ রাগের উদাহরণ দিতে গিয়ে তিনি পৌরবী, কল্যাণী, সার, গৌরী, 
নটমল্লারিকাঃ বল্লবী, কর্ণাটিকা, সুখাবরীঃ আশাবরী, রামকেলী, প্রভৃতির 
নাম ও পরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন । তিনি আরো জানিয়েছেন যে, আরো 
বহুতর সংকীর্ণ রাগ আছে; ষে দেশে যে সকল সক্কীর্ণ রাগ যেরপে শোনা যায়, 
বিশেষজ্ঞের তার্দের সেইরূপেই গ্রহণ করে থাকেন । তিনি সেগুলির নাম 
প্রকাশ করেন নি। 


এই সন্কীর্ণ রাগগুলি যে ভাবে স্বষ্ট হয়েছে, নরহরির প্রদত্ত বর্ণনা থেকে 
তা উদ্ধত হলে 
জশিবনী ও রচনাবলী ১৭১ 


সঙ্কীর্ণ রাগ মিশ্রণ 


১। পৌরবী দেশী+মল্লারী 

২। কল্যাণী বারাটা +নাটকর্ণাট ) 
৩। সারঙ্গ তোডী+ধন্মাসিকা । 

৪ । গৌরী শ্রী+ গৌড় । 

৫ | নট মল্লারিকা নাট +মললার | 

৬। বল্লবী দেশাখ্য +শাববী | 

৭। কর্ণাটিকা কর্ণাট+ ভৈরবী । 

৮। স্থধাবরী সৈষ্ধবী +€োডিকা 

৯ আশাবরী মল্লার সৈদ্ধবী+ তোড়ী। 
১০ । রামকেলি গুর্জরী + দেশিকা ॥ 


এই সঙ্গে নরহরি রাগগুলির গাইবার উপযুক্ত কাল সম্পর্কেও আলোকপাত 
করেছেন। অজ্ঞতাবশত অনেক নতুন গায়কই কাল বিচার না কৰে 
ইচ্ছানুসারে রাগ ধরেন । কিন্ত “অসময় গানে গায়কের দোষ হম্ব।” তবে 
শান্ত্রেতার প্রতিকার বিধিরও উল্লেখ আছে। নরহরি সে কথান্ব 
জানিয়েছেন__ 

সম্মিলিতভাবে গানে, রাজাদেশে বা রঙ্গস্থলে গান করলে ব্যতিক্রম দোষ 
হয় না। 

অর্থলোভে, অজ্ঞতাবশত ও শোকের সময় গান করলে গায়কদোষ জন্মে, 

সুরসা, গুর্জরী রাগিণী তাদের সেই দোষ নষ্ট করে। 


রত্বমালার উদ্ধৃতিতে আছে-_বসম্ত, রামকেলি, স্ুুরস1, গুরজরী সর্বকালেই 
গীত হবে তাতে কোনো দোষ হবে না। 


লক্ষণীয় যে, রাধামোহনও অনুরূপভাবে রাগের সময় নির্ণয় করেছেন । 
সেজন্যে তিনি সংগীতপারিজাত, সোমেশ্বর ও নাদপুরাণের অভিমতের আশ্রদ্ব 
নিয়েছেন ॥১৪ 


১৪. সংসীততরঙগ, পৃঃ ১২৩-১২৪, ১৬৫-১৬৭ | 


নরহরি চক্রব্ 


১৭২ 


সংগীত 

সংগীতের আলোচনার স্থচনায় নরহরি সংগীতের সংজ্ঞা, লক্ষণ ও উপাদান 
সম্পর্কে তার তিনটি গ্রন্থেই বিস্তৃত পরিচয় দিয়েছেন । তাঁর সেই “্পরিচিতি*র 
কয়েকটি কথা পুনরায় উল্লিখিত হলো, যাতে সংগীত সম্পর্কে ধারণাটি পুষ্ট হতে 
সাহায্য করবে । 


গীত-বাছ্য-নৃত্যের সমন্বয়ে সংগীতের স্ষ্টি। সংগীতের অবয়বকে ত্ধাতু, 
এবং রাগাদিকে “মাতু” বলা হয়। এর স্ুস্্ম উপাদান হলো নাদ, শ্রুতি, শ্বর, 
মৃছনা, তাল, গ্রাম, বর্ণ জাতি ও রাগ । 

এই আলোচনার পর নরহরি ছুই প্রকার সংগীতের কথা বলেছেন-_- 
“অনিবদ্ধ নিবদ্ধ-দ্বিবিধ গীত হয়।+ 


(ক) অনিবন্ধ: অনিবদ্ধ সম্পর্কে 'ভক্তিরত্বাকরে* বল। হয়েছে_ 
অনিবদ্ধ রাগালাপ বূপী নিরূপয় ॥ 
বদ্ধহীন ষে গীত সে অনিবদ্ধ হন। 
রাগালাপ কহি রাগ প্রকটী করণ ॥ ( ভ.র., পৃঃ ২৫৪) 
এই সংজ্ঞাই আছে তার “সংগীতসারসংগ্রহে*। "গীতচন্দ্রোদস্নে” তিনি 
'ারেো বলেছেন-_- 
বর্ণাদি নিয়ম নাই অনিবদ্ধ গীতে। 
কেবল আলাপ রাগ প্রকট যাহাতে ॥ (গা. চ. পুরি, পত্র ১২খ) 
তত্রৈব-_ 
আলগ্তিরনিবদ্ধং স্যাদ্রাগালপণর্পিণী 
তছুক্তং__ 
আলপ্তিবদ্ধহীনত্বার্দি নিবন্ধমিতি রিতমিতি। (এ) 
র্থাৎ রাগের আলাপ মাত্রকেই অনিবন্ধ বলে। তা বন্ধনহীন গীত। এতে 
বর্ণাদির কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম নেই। কেবল রাগের আলাপকেই তা প্রকট 
করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ভরতের নাট্যশান্ত্রে এ সম্পর্কে আরো বলা হয়েছে, 
অনিবহধগীতে তাল থাকে না, কিন্ত ছন্দ ও ষতি থাকে, এবং তা নিয়মিত. 
অক্ষর সমন্বিত হয় 1১৫. 


১৫, নাট্যশাস্ত্র, (৩২।২৮-২৯ ), চৌখাস্বা সংস্কৃত সিরিজ, বারাণসী (১৯২৯)। 
আবনী ও রচনাবলী ১৭৩ 


এই প্রসঙ্গে গ্রন্থকার “আলাপ? সম্পর্কেও কিঞ্চিং আলোকপাত করেছেন । 
আলাপ হলো রাগের প্রকাশকার্য । এর বন্ত প্রকার ভেদ আছে। নরহরি 
সে ভেদের কথা! আলোচনা করেন নি। আলাপের মুখ্য ছুই ভেক্ষের পরিচয় 
দিয়েছেন : 


আলাপ, বর্ণালংকার ছুই মত হয়। 
আ-তা-নারি এক আর স-রি-গ-মাদয় ॥ ( ভ. র.) পৃঃ ২৫৪) 


আলাপ আ-তা-নারি শব্দে প্রকাশিত । বর্ণালংকাব স-রি-গ-ম-প- 
ধ-নি রূপে উদ্ভুত। হুংকারমাত্র আ-তাঁ-নারি। প্রাচীন সংগীতজ্ঞদের মতে 
এই চারটি শব্দ যথাক্রমে হরি, গৌরী, হর ও ত্রহ্মাকে নির্দেশ করে । নরহরি 
এই ব্যাখ্যা “নারদসংহিতা” থেকে গ্রহণ করেছেন । *নাবদসংহিতা'র আরো 
একটি শ্লোকে বল! হয়েছে যেঃ যেমন হুংকার হতে ওক্কার রূপে বেদের প্রকাশ, 
তেমনি হুংকার হতে তা-না প্রভৃতি শব্দ ধীরে ধীরে উখিত হয়। 


বর্ণালংকার সম্পর্কে নরহরি পূর্বেই১৬ আলোচনা! করেছেন । এখানে 
সংক্ষেপে বলেছেন__ 


স-রি-গ-ম-প-ধ-নি-__সঞ্চ বর্ণালংকার | 
ষড়জাদিক ম্বর_বর্ণালাপ এ প্রচার ॥ (ভ. র* পৃঃ ২৫৪) 


বর্ণালংকার দু রকমের--(অ) অর্থহীন হুংকারাদি, (আ) সংগীত শাস্ত্রোক্ত 
স-রি-গ-ম-প্রভৃতি | 

কিন্তু যথার্থই আলাপ বলতে বাজ্জেয়কারেরা কী বোঝাতে চেয়েছিলেন, 
নরহরি হরিনায়কের শ্লোক উদ্ধার করে তা দেখিয়েছেন । “ভক্তিরত্বাকরে' 
গৃহীত হরিনায়কের বচনে ব্যক্ত হয়েছে যে, বর্ণালংকার সম্বিত, গমকের 
বিচিত্রতাধুক্ত, নান ভঙ্গীর ছারা মনোহর রাগ প্রকাশকে আলাপ” ব। 
“আলপ্তি, বলে । “সংগীতসারসং গ্রহে” উদ্ধত হরিনায়কের সংক্ষিপ্ত বচন 


. হলো অক্ষরশূন্য গমকের আলাপকেই ষথার্থভাবে “আলাপ” বলা হয় । 


কীর্তনগানের প্রারভ্েই এই আলাপ করা হয়। এটাই পুর্বাচার্ধদের 
অনুমোদিত 'ও দেশ-প্রচলিত রীতি । নরহরির সময়ে আলাপের রীতি কেমন 


১৬. বর্ণ ও অলংকার অংশ- পৃঃ ১৬৪ । 


১৭৪ নরহরি চক্রবর্তী 


ছিল, তারও বিশদ বিবরণ আছে “ভক্তিরত্বাকর” ও “নরোত্বমবিলাসে'র বৈষ্ণব 
মহছোতসবগুলির বর্ণনার প্রারভ্ে এবং “ভক্তিরত্বাকরে'র বাস বর্ণনা প্রসঙ্গে | 


রাধামোহন সেন আলাপের আরো স্পষ্ট পরিচয় “সংগীততরঙ্গে' দিয়েছেন । 
নরহুরি যেখানে “স-রি-গ-মাদি” বলেছেন, রাধামোহন সেখানে “আ-না-বি- 
না” গ্রহণ করেছেন । তার আলোচনার কিছু অংশ উদ্ধত হলো-__ 


আলাপ প্রকরণ-_ 

স-রি-গ-ম-প-ধ-নি এ বোলেতে কখন। 

নাহি হয় বাগরাগিণীর আলাপন ॥ 

কারণ দণ্ডায়মান স্বরে বা তাবতে। 

নাহি যায় হেলান ছুলান কোন মতে ॥ 

তীয়র কোমল হবে গমকের কোল । 

অতএব আলাপণে এই মত বোল ॥ 

প্রথমেতে আ-নারি-না-না-দারেতে রোম | 

বলিবে তাহার পরে তে-না-না-তা-লোম ॥ 

তার পরে তা-না-তা-না নাঁনা-না-তা-রি | 

এই চতুর্বিংশতি বোলে আলাপ চারি ॥ 

আ না বি না নারদ রে তে রোম, 

আনা তা নো ম,তানাতানানানানা তারি ॥১৭ 
এইভাবে সঞ্চারী আলাপেরও বিশদ ব্যাখ্যা রাধামোহন দিয়েছেন ।১৮ 


(খ) নিবন্ধ 
ধাতু অঙ্গে বদ্ধ হৈলে নিবদ্ধাখ্যা হয় । 
শুদ্ধা ছায়ালগ ক্ষুদ্র-_নিবদ্ধ এ ত্রয় ॥ (ভ. র., পৃঃ ২৫৫) 


“নিবদ্ধ' জম্পর্কে নরহরি বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। ধাতু ও অঙ্গে বদ্ধ 
গীতকে “নিবদ্ধ, বলে। এই বন্ধত্ব হেতুই এর আরেক নাম 'প্রবন্ধসংগীতঃ | 


নিরদ্ধ তিন রকম-_শুদ্ধা, ছায়ালগ ওক্ষুদ্র। এই তিনটির নাম নিয়ে 
বাজ্েয়কার মহলে মতপার্থক্য আছে। নরহুরির দৃষ্টিসে দিকেও পড়েছিল । 


১৭-১৮. সংগীততরঙ্গ ৷ 
জীবনী ও রচনাবলী ১৭.৫ 


তিনি জানিয়েছেন যে, কেউ কেউ এই তিনটির নাম বলেছেন- শুদ্ধ সালগ, 
সঙ্কীর্ণ। কেউ বা বলেছেন- -প্রবন্ধ, বস্ত, রূপক । 
 প্রথমোক্ত নামকরণ কোন্‌ বাজ্জের়কারের, নরহরি তা উল্লেখ করেন নি। 
' এ প্রসঙ্গে সংস্কৃত প্রমাণ বাক্যটি “তথাহি+ বলে গৃহীত হয়েছে। দ্বিতীয়োক্ত 
নামগুলি সংগীতসারের এবং তৃতীয়োক্ত নামগুলি হরিনায়কের প্রমাণ গ্রহণাস্তর 
বিবৃত। 
শুদ্ধ। ( শুদ্ধ ব। প্রবন্ধ): নরহরি তিনটি গ্রন্থেই লিখেছেন যে, আলাপ, 
ধাতু ও অঙ্গের সংযোগে শুদ্ধা গীতের জন্ম। শ্তদ্ধগীতকেই প্রবন্ধ বলে। 
(এখানে “আলাপ” অর্থে সাম্প্রদায়িকেরা “সার্থকপদ* বলেছেন )। 
শুদ্ধ প্রবন্ধের ৪টি ধাতু এবং ৬টি অঙ্গ । (এই প্রসঙ্গে নরহরি বলেছেন 
যে, তিন ধাতু ও ৫ অঙজের সংযোগে “বস্তু” এবং ২ ধাতু ও ২ অঙ্গের সংযোগে 
্ূপক" স্থষ্টি হয় । হয়িনায়কের বচন গ্রহণ করে তিনি এই অভিমত প্রতিষ্ঠিত 
ফরেছেন )। 
ধাতু” হলো! প্রবন্ধের অবয়ব | ধাতুর ৪টি অংশ-_ 


১। উদগ্রাহ-_( গীতের প্রথমাংশ, যা দিয়ে গান আরম্ভ হয়) 

২। মেলাপক-_(গীতের দ্দিয়্াংশ, যা ১ম ও ৩য় কলির সংযোগ সাধক 

অংশ) 

৩। ঞুব-_(গীতের তৃয়াংশ, একটি কথা অবিরুতরূপে বার বার প্রকাশিত 

এবং এটিই গীতের মুখ্য অংশ ) 

৪। আভোগ-_-( গীতের শেষাংশ, কবি বা নায়কের নাম প্রকাশ করে ) 
“তক্তিরত্বাকরে, এই মতি তথাহি* বলে উল্লিখিত হলেও “গীতচন্দ্রোদয়ে* 
“তথাহি সংগীতশিরোমনৌ” বলা হয়েছে । এবং “গীতচন্দ্রোদয়ে” নরহরি একটি 
স্বরচিত গীতে এই চারটি ভাগ প্রদর্শনও করেছেন । 

তক্রোরদাহরণং যথা মালবঃ৯৯ 

শরদ-স্থধাকর নিকর-নিন্দি মুখ মঞ্জুমিলিত মু হাস অমিয় ঝরু। 

ভাঙ মদনধন্ু সঘনে ধুনাওত লোচনকোণে তিখিন স্মর সঞ্চরু। 

উদ্দগ্রাহ ॥ 





১৯. পাঠবাড়ী পুধি। 


১৭৬ া ' নরহরি চক্রবর্তী. 


শিরে শিখিপিঞ্ছ খচিত কু্থমাবলি সৌরতে ভ্রমত ভ্রমরগণ ঝংকৃত |. 
কুগুল শ্রুতি জিতি কন্ধু ক মণিহার রুচির কর-বলয় অলংকৃত ॥ 
মি মেলাপক ॥ 
বিলসিত কুঞ্জভবনে নটনাগর । 
ব্রজ নবরমণী কুপ্রবন কুগ্ুর কেলি স্থুনিপুণ পিরিতি রসসাগর ॥ 


ললিত ত্রিভঙ্গ অঙ্গ জন্থু জলধর পহিরণ বসন তড়িতসম শোহত। 


বাজত মুরলী মধুর গরজন ঘনশ্তাম-নিছনি শুনি ভূবন বিমোহিত ॥ 
আভোগ ॥ 


নরহরি লিখেছেন যে “সংগীতদামোদরে* ধাতুর উক্ত চার অবয়বের নাম 
আছে--উদদগ্রাহ, ধরব, অন্তরা ও আভোগ । এবং “গীতচন্দ্রোদয়ে একথা বলে 
তিনি আরেকটি স্বরচিত গীতে এই চাব অংশ দেখিয়েছেন ।২০ হরিনায়কের 
উক্তি নিয়ে অন্তরার সংজ্ঞা দিয়েছেন_-ঞ্ব আর আভোগ অর্থাৎ এই মতে 
গীতের ২য় ও ৪র্থ অংশের মধ্যবর্তণ সংযোজক অংশ হলে। “আস্তরা,। 


পুবাকালে অনেকেই ধাতুর তিনটি অবয়ব গ্রহণ করেছিলেন। “ভক্তি 
রতবাকরে” ও “গীতচন্দ্রোদয়ে” সংগৃহীত “সংগীতশিরোমণি'র অপর একটি শ্লোক 
থেকে তা জানা যায়।২১ শিরোমণির এই শ্োকে আছে-_ পূর্বাচার্ষগণ গীতের 
প্রথম পাদকে উদ্গ্রাহ, মধ্যপাদ্কে নিশ্চলতাহেতু ধুব এবং শেষ পাদকে 
আভোগ বলেছেন । িক্তিরত্বীকবে” না-দিলেও নরহরি এই ত্রি-অংশ বিশিষ্ট 
একটি স্বরচিত গীত 'গীতচন্দ্রোদয়ে* উদ্ধাহরণরূপে সংযোঞ্জন করেছেন । গীতটি 
হলো-_মঞ্জবদন মৃদুহাস লসত জঙন্গ বিকচ-সরোজ বরিষে মকরন্দ' । 
ইত্যাদি ( পুথির পত্র ৯৩খ)। 

আবার হরিনায়কে ধাতুর পীচটি অবয়বের উল্লেখ আছে-_উদগ্রাহ, 
মেলাপক, ধরব, অন্তরা ও আভোগ । নরহরি এই মতটি “ভক্তিরত্বাকর, ও 
 গ্রীতচন্দ্রোদয়ে? গ্রহণ করে উভয় গ্রন্থে ছুটি স্বরচিত গীতে তার উদাহরণ 
দিয়েছেন । 

২০. পাঁঠবাড়ী পুথি। 

২১, “ভক্তিরত্বাকর' € ২য় সং), পৃঃ ২৫৬, গী. চ. মঙ্গলাচরণ | 
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ব. বি. | ন. চ. (২) /৪১-১২ 


ভক্তিরত্রাকেরের পদ. 
উদ্দিত পুরণ নিশি নিশাকর কিরণ করু তম ছুরি । 
ভানু নন্দিনী পুলিন পরিসর শুভ্র শোভত ভূরি ॥ 


মন্দ মন্দ সুগন্ধ শীতল চলত মলয় সমীর । 
ভ্রমরগণ ঘন ঝংকরু কত কুহরে কোকিল কীর ॥ 


. বিহরে বরজকিশোর । 
মধুর বৃন্দাবিপিন মাধুরী পেখি পরম বিভোর ॥ 


' দেব ছুলহ স্ুুরাসমগ্ডলে বিপুল কৌতুক আজ । 
বংশীকর গাহি অধর পরশত মোদভরু হিয়া মাঝ ॥ 
রাধিকা গুণ চরিতময়বর বিরচিব বহুবিধ গীত। 
গানরত রতিনাথ মদভরহরণ নিরুপম নীত ॥ 

/ 
প্ 

কঞ্জলোচনে ললিত অভিনয় বরিষে রস জন্তু মেহ। 

ভণব কি এ ঘনশ্তাম প্রকটত জগতে অতুলিত লেহ 


উদগ্রাহ ॥ 


মেলাপক ॥ 


কব ॥ 


অন্তর] ॥ 


আভোগ ॥ 84 পঃ ২৫৭ ) 


এবং 'গীতচন্দ্রোদয়ের ৫ অবয়ব বিশিষ্ট গীতটি হলো-_ 
মুগমদনীল জলদ দলিতাঞ্জন তন্ুরুচি রুচির বিরচি নববেশ । 


( ভ. র.ঃ পৃঃ ২০৪-২০৫ ) 


এইভাবে নরহরি দেখিয়েছেন, ধাতুর অবয়ব নিক্পে সংগীতজ্ঞ মহলে মতানৈক্য 
'আছে। কিন্তু কোন্‌ মতটি তাঁর বিচারে গ্রহণীয়ঃ তা তিনি উল্লেখ করেন 


নি, বরং প্রতিটি মতই উদ্াহরণযোগে আলোচনা করেছেন। প্রবন্ধের ৬টি 
অঙ্গ, তিন গ্রস্থেই নরহরি নামগুলির সবিশেষ পরিচয় দিয়েছেন । 

১। স্বর স-রি-গ-ম-প-ধ-নি। 

২। বিরুদ--গুণ উল্লেখের ব্যবহৃত অঙ্গ। 

৩। পর্দ-_বাক্যগত শব্দ । সমগ্র গানকেই বোঝায় । 

৪ | তেনক-__কল্যাণবাচক ও গুণবাচক শব্দ । 

(বা তেন) 
_ নরহরি চক্রবতত্ণ 


৯৭৮ 


৫ | পাঠ--বাগ্য হতে উিত ধ্বনি-_ধা-ধাঁধিলজ ইত্যাদি | " 

৬। তাল- চচ্চৎপুট যতি আদর্দি তাল। 
নরহরি এই মতের সমর্থক বাক্য গ্রহণ করেছেন “সংগীতপারিজাত” থেকে । 
তবে তিনি এও দেখিয়েছেন ষে, প্রাচীন আচাধদের মধ্যে কেউ কেউ উক্ত ৬টি 
অঙ্গের কথা না বলে প্রবন্ধের চারটি অঙ্গের কথা বলে গেছেন । এই চারটি 
হলো-_(১) বাক্য-_(সম্ভবত পদ), (২) স্বর, (৩) তাল, (৪) তেনা। 

এই প্রসঙ্গে গ্রন্থকার প্রবন্ধের জাতির কথাও উল্লেখ করেছেন । অঙ্গ ভেদে 
এই জাতির উৎপত্তি । প্রবন্ধে সর্বদা একের অধিক অঙ্গ থাকবেই-_ £একাঙ্গ 
প্রবন্ধ' হয় না। নরহরি পূর্বাচার্ধদের অঙ্গসরণে জাতির পাচটি নাম উল্লেখ 
করেছেন । 

১। মেদ্দিনী__-৬ অঙ্গ বিশিষ্ট (স্বর, বিরুদ, পদ, তেন, পাঠ, তাল ) 

২। নন্দিনী-_-৫ অঙ্গ বিশিষ্ট (স্বর, পদ, তেন, পাঠ, তাল ) 

৩। দ্রীপনী--৪ অঙ্গ বিশিষ্ট (ব্বরঃ পদ, তেন, তাল) 

৪ | পাবনী-_৩ অঙ্গ বিশিষ্ট € স্বর, পদ, তাল ) 

৫। তারাবলী-_-২ অঙ্গ বিশিষ্ট (পদ, তাল ) 


এই আলোচনার সমর্থক-বাক্য “লংগীতপারিজ। ত, থেকে গৃহীত হয়েছে | ২২ 

নরহরি ষড়ঙ্গ মেদিশী গীতেদ উদাহরণ শিয়েছেন তিনটি স্বরচিত গীতে-_ 
“ভক্তিরত্বাকরে+ ২টি 

১। জয় জনরঞ্জন কঞ্জ নয়ন ঘন অগ্রন নিভ নব নাগর প্র &, 

২। জয় জগত বন্দিনী বিদ্িত নৃপনন্দিনী রাধিকাচন্দ্রবদনী 
দুঃখমোচনী ।২২ক এবং গ্গীতচন্দ্রোদয়ে”২২খ একটি_-'জয় জয় গোবর্ধন ধর 
মাধব গোকুল গোপন্ৃতা ধৃতিমোচন? | 


পঞ্চাঙ্গ নন্দিনী গীতের উদদাহরণে স্বরচিত ছুটি গীত সর্িবেশিত হয়েছে । 
“ভক্তিরত্বাকরে” একটি £ “জয় জয় কৃষ্ণ ক্পাময় কেশব কমলেক্ষণ জনরপ্জন্থ 
আ?+ (পৃঃ ২৬*)। গ্গীতচন্দ্রোদয়ে*র মঙগলাচরণ পুধিতে অপরটি__'লসম্ভ 

২২. নরহরি উক্ত এই অঙ্গগুলির বিশদ আলোচন! করেছেন স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ তার 'সংগীত 
ও সংস্কৃতি? গ্রন্থে। 

২২ক, ভ. র.১ পৃঃ ২৫৯। 

২২খ. পাঠবাড়ী পুথি মঙ্গলাচরণ, পত্র ১৪ক। 


জীবনী ও রচনাবলী ১৭৯ 


কু 


অতি প্রচণ্ড প্রতাপে ধেনু ভুবন বন্দিত ইআ।, (পত্র ১৪ ক-খ)। কিন্তু উত্ত 
পদগুলিতে অঙ্গ বিভাগ করে দেখানো হয় নি। এবং চতুর্থাঙ্গ, তৃতীয়াঙ্গ ও 
দ্যঙ্গ গীতের উদ্াহরণও নেই | 


প্রবন্ধের ভাগ ও নিয়ম 
অতঃপর নরহরি প্রবন্ধের প্রকারভেদ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন । শক্তি 
ও বর্ণনার যোগ্যতা বিশেষে প্রবন্ধের নানা বিভাগ করা হয়েছে । ভরত ও 
হরিনায়কের অন্্রনরণে নরহরি জানিয়েছেন যে, এলা প্রভৃতি ২৬ প্রকার প্রবন্ধ 
আছে 
এলাদি দুফর তাহে গীত বডবিংশতি | 
সুগম ছুর্গম শাস্ত্রে গ্রকাশিল ইথি ॥ € ভ* র.১ পৃঃ ২৬০) 


ভক্তিরত্বাকর” ও “সংগীতসারসং গ্রহে” এই ২৬ প্রকার প্রবন্ধের নাম দেওয়া 
হয়েছে__-পঞ্চতালেশ্বর বর্ণম্বর অঙ্গচারিণী, স্ববার্থমাতৃকা, রাগকদন্ব, ন্বরাগ্যকরণ, 
তালার্ণব, শ্রীরঙ্গ, শ্রীবিলাস, পঞ্চভঙ্গি, পঞ্চানন, মাতিলক, সিংহনীল, ত্রিভঙ্গি, 
হংসনীল, হরিবিলাস, স্থদর্শন, স্বরাঙ্গ, শ্রীবদ্ধন, হর্ষবর্ধন, বীর, শ্রীমঙ্গল, লাহড়ী, 
নবরত্ব, সরভনীল, কণ্ঠাভরণ | 


আরো বল! হয়েছে যে, এগুলি ছাড়াও চন্দ্রপ্রকাশক' প্রভৃতি আর ৪টি 
প্রবন্ধআছে। তা ছাডাও “কায়বাল” নামক একটি প্রবন্ধের পরিচয় বিবৃত 
হয়েছে । “ভক্তিরত্বাকরে” স্বার্থ প্রবন্ধ, ছাড়া অন্য কোনো। প্রবন্ধের পরিচয় নেই । 
“সংগীতসারসং গ্রহে” এগুলির কয়েকটি সম্পকে সংজ্ঞার্দি আছে । গীতচন্দ্রোদয়ে” 
প্রবন্ধে কোনো নির্দিষ্ট বিভাগের কথ! বলা হয় নি। নরহরি অতিরিক্ত আর 
একটি প্রবন্ধের নাম করেছেন “সুশ্রাবক* । 

নরহরি বলেছেন, প্রথমে পঞ্চতালেশ্বর, তারপর বর্ণন্বর, তারপর স্বরার্থমাতৃকা 
এবং এই ক্রমানমারে প্রবন্ধ সংগীত গীত হয়। 

১। বর্ণন্বরু প্রবন্ধ 2 স্বর, পাট, পদ ও তেনার অভিলধিত রচনাক্রমহেতু 
যার বহুবার প্রয়োগ হয়, তাকে বর্ণম্বর বলে। স্বর প্রভৃতির পূর্বপূর্ব প্রয়োগ 
ভেদে তা চার প্রকারের-_-ম্বরাদিঃ পাটাদি, পর্দাদি, ও তেনাদি। গ্গীতচজ্ঞোদয় 
মঙ্গলাচরণে” বর্ণস্বরের উদাহরণস্বরূপ নরহরি একটি স্বরচিত গীত সন্নিবেশ 
করেছেন। 


১৮০ ' নরহরি চক্রবর্তী 


তদ থা । ভৈরবরাগেণ-__ 

জয় জয় কংসনিস্থদনকুষ্ণ কপাময় কামদদেব বিভো। 

২। স্বরার্থ প্রবন্ধ-_-এ ক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে, নরহরি এলাদি ষে ২৬ 
প্রকার প্রবন্ধের নাম করেছেন, তাতে ম্বরার্থমাতৃকা, নামক প্রবন্ধটি 
আছে। কিন্তু আলোচনা কালে দেখা যাচ্ছে, তিনি তার তিনটি গ্রস্থেই 
“্বরার্থ ও 'মাতৃকা” নামক ছুট পৃথক পৃথক প্রবন্ধের আলোচনা করেছেন । 
কোথাও “শ্বরার্থমাতৃকা*র আলোচনা নেই । এ থেকে মনে হয়, পুর্বে মূল প্রবন্ধ 
ছিল -্বরার্থমাতৃকা” নরহরির কালে তা থেকেই উক্ত ছুটি প্রবন্ধের জন্ম হয়। 

যে প্রবন্ধে স-রি-গ-মাদি স্বরাক্ষর দ্বারাই বাঞ্ছিত বা! ইঠ্টার্থ ব্যক্ত হয়ঃ তাকে 
স্বরার্থ বলে। শুদ্ধ ও মিশ্র ভেদে স্বরার্থ ছু রকমের। *ভক্তিরত্বাকরে” একটি 
্বরচিত গীতে' নরহরি হ্বরার্থ প্রবন্ধের উদাহরণ দিয়েছেন । 

তদ যথ।। বাগ কেদার-__জয় রসিক শেখর কৃষ্ণ কোমল অঙ্গ অঞ্জন ঘন 
ত্বিষা। 

(গীতচন্দ্রোদয় মঙ্গলাচরণ পুথি ) 

“সংগীতসাবসংগ্রহে” এগুলি ছাডা মাতৃকা, রাগকদন্ব, তালার্ণব, শ্রীরদ, 
শ্রীবিলাস, পঞ্চভর্দি, পঞ্চানন, সিংহনীল, হতংসনীল, লাহভ্ডী,এই ১০টি 
প্রবন্ধের সংজ্ঞ। দেওয়া হয়েছে । এ গ্রন্থে প্রবন্ধ আলোচনার প্রথমেই গ্রন্থকার 
আরো ৩1৪টি প্রবন্ধের পরিচয় দিয়েছেন যেমন-_বিষ্ুঃপ্রকাশক, রাগযুক্ত প্রবন্ধ, 
কায়বাল প্রবন্ধ | 

নরহরি শুদ্ধগীতের আলোচনার শেষে লিখেছেন, “শুড” নামক একটি প্রবন্ধ 
গীত আছে, এটিকে কেউ শুদ্ধ প্রবন্ধে। কেউ বা ছায়ালগের অন্তভূক্ত 
করেছেন । 


(খ) ছায়ালগঃ 
গুদ্ধন্ লগতি ছায়াং যত্ত, ছায়ালগং বিছুঃ ॥ 
রঞ্জকং তপ্ভবেস্তালৈর্বাদ্যাদৈঃ শুড়কল্পিতম্‌ ॥ 


অর্থাৎ ছায়ালগের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে নরহরি বলেছেন যে, শুদ্ধ প্রবন্ধের যা 
প্রতিবিষ্বিত রূপ, তার নাম ছায়্ালগ। তাল বাছ্য প্রভৃতির যোগে শুড় 
( বহুতালের গুল্ষন ) রচিত হয়ে তা চিত্রঞ্রক হয়। অর্থাৎ ছায়ালগে শুদ্ধ 


জীবনী ও রচনাবলী ১৮১ 


প্রবন্ধের কিছু কিছু লক্ষণ দেখা ষায়। ভরত প্রমথ মুনিগণ এই মতই পোষণ 
করে গেছেন। 

ছায়ালগ-কে “সালগ”ও বলা হয়। উদ্ধত হরিনায়কের বাক্যে আছে, যা 
সালগশুড় তা-ই সালগ । নরহরি বলেছেন, ছায়ালগের নামাস্তর 'রসালগ”। 

৷ অবশ্ এই রসালগ অভিধাটি কবিপ্রদত্ত নাম অথবা অন্যত্র প্রাপ্ত নাম, তার 
সম্পর্কে নিশ্চয় করে কিছু বলা সম্ভব নয়। 

সংগীতদামোদর+ ও “পঞ্চমসার সংহিতায়* সালগশুড়ের ০টি প্রকার ভেদের 
কথা আছে। নরহরি তা উদ্ধত করেছেন। ০টি সালগশুড়ের নাম-_ঞ্ুবক, 
মক, প্রতিম্, নিশারুক, বাসক, প্রতিতাল, এরুতালী, যতি, ঝুমরি | 

এরপর নরহরি উক্ত » প্রকার সালগের আভ্যন্তরীণ প্রকারাদি উল্লেখ 
করেছেন । এঞ্বক ১৬ প্রকার, মঠক ৬ প্রকার, প্রতিমণ্ঠ ৫ প্রকার, নিশারুক 
৭ প্রকার, বাসক ৪ প্রকার, প্রতিতাল ৪ প্রকার, একতালী ৩ প্রকার, যতি 
৪ প্রকার এবং ঝুমরি ১ প্রকার । মোট ৫০ প্রকার । এ ছাভাও চর্চরীকাদি 
অপর ১০ প্রকার সালগ আছে। 

এই প্রসঙ্গে গ্রন্থকার “শৃড” সম্পর্কে সামান্য আলোচন! করেছেন । “তথাহি, 
বলে একটি সংস্কৃত বচনে জানিয়েছেন যে, আদি, যতি, নসারু, অজ্ঞ, ত্রিপুট, 
রূপক, বম্পক, মঠ ও একতালী--এই » প্রকার তালে রচিত গীতকে শুড়' 
বলে। গানে বাছ্যে ও নৃত্যে তা চিত্তরঞ্জক হয় । উল্লেখ্য যে, “ভক্তিরত্বাকরে, 
এরপরই তালের আলোচনা আছে; কিন্তু 'গীতচন্দ্রোদয় মগলাচরণ+ পুথিতে 
পৃথক এক পর্যায়ে এবং “সংগীতসারসংগ্রহে* ধ্বকাদির আলোচনার শেষে 
তাল আলোচনা দেখা যায়। 

“ভক্তিরত্বাকরে* সালগের প্রবকাদ্দি নটি গীতের কোনে! লক্ষণ বা উদাহরণ 
দেওয়া হয় নি। কিন্তু গীতচন্দ্রোদয়* ও “সংগীতসারসংগ্রহে অন্ততঃ ঞ্ুবক 
ও মঠক- এই দুটির আলোচন। আছে। 

গ্রুবক 2 এই সংগীতের প্রথমকলি “উদগ্রাহে*র ছুটি খণ্ড হবে। ছুটি 
খণ্ডই উচ্ৈম্বরে গীত হবে, তবে তুলনায় দ্বিতীয় খণ্ডটি আরো বেশী উচ্চৈত্বরে 
গাওয়া হবে। এই দ্বিতীয় খণ্ডটি প্রথমটি থেকে ২ বা৩ মাত্রা সমান বা 
অধিকও হতে .পারে। নরহরি এই দ্বিতীয় খণ্ডটির নাম উল্লেখ করেন নি। 


১৮২ “ নরহুরি চক্রবর্তা 


শাঙ্গদেব, সিংহভূপাল এই অংশের নাম দিয়েছিলেন “অন্তর । প্রুবকের 
আরে নানা লক্ষণের কথা তারা বলেছেন যা নরহরির আলোচনায় পাই না। 

নরহরি ঞ্বকগীতির উদাহরণন্বরূপে একটি স্বরচিত গীত “গীতচন্দ্রোদয়ে' 
(পত্র ১৫খ ) ও “সংগীতসারসংগ্রহে* (পৃঃ ২৯) সন্গিবেশ করেছেন 

জয় জয় সুন্দর নন্দতন্ুজ দলিতাঞ্জন নিভ জনরঞ্জন্ন আ॥ 

কমলদলেক্ষণ গোকুল বল্লভ গোপস্থৃতাধৃতি ভঞ্জন হু আরে ॥ ১মখণ্ড। 


যম্বনাপুলিন বিভূষণ রসময় বৈ বাগ্ভরত নৃত্যস্তরো । 
মুরহর গোবদ্ধনধর অভ্রমুপতি মদমর্দন তি আই আই আরে ॥ 
ইত্যুত্তর খণ্ড ॥ 
নরহরি বলেন : এখানে ছুটি খণ্ডই দুবার গীত হবে, প্রথম খণ্ড হতে 
দ্বিতীয় খণ্ড উচ্চস্বরে গীত হবে । 
মধুরানন মানদ মুদবর্দন মধুন্থদন ভববন্দ্যে বিভো। 
শরণাগত রক্ষক বর-করুণাময় নরহরি ইতি গায়তি আরে ॥ 
নরহরি লিখেছেন £ “এই আই আই মারে আরে” ইত্যাদি অর্থহীন, 
তালসহ মাধূর্যের জন্য গায়কের! প্রয়োগ করেন, এগুলি লক্ষণের মধ্যে নয়। 
“সংগীতসারসংগ্রহে” নরহরি ঞুবকের চার প্রকার লক্ষণের কথা বলেছেন, 
বিনোদ, বরদঃ নন্দক ও কঞ্চক | “সংগীতসারের, শ্লোক উদ্ধত করে এগুলির 
বিশ্লেষণও করেছেন__আলাপাদি ঞ্রব করুণাভাবে গীত হলে “কঞ্চক”, আলাপ 
শেষের ধুব “বরদ” (যা দেবস্ততিতে প্রযুক্ত ), উদগ্রাহ প্রভৃতি ছুখণ্ড যুক্ত হলে 
সেই আলাপকে “নন্দক (উৎসবে গীত ), এবং নন্দকের মতোই যা আনন্দ- 
প্রকাশক তা “বিনোদ” নামে পরিচিত (ছন্দের বিচারে ব্যতিক্রম অবশ্য 
আছে )। | 
মগ্ছক ঃ এই সংগীতে উদগ্রাহ ও আভোগে সম মাত্রা, ঞব দুই বা দেড় 
গুণ মাত্রায় হবে । 'গীতচক্দ্রোদ্য়” ও “সংগীতসারসংগ্রহে” একটি স্বরচিত গীতে 
নরহরি মঠকগীতির উদাহরণ দিয়েছেন-_-“উদাহরণমার্দিতালেন মল্লার রাগেন” 
রুষ্ণ কপাময় মঙ্গলবিগ্রহ বিশ্বভয় গ্রহ দেব হরে। 
গোপকুলোৎসব-বর্ধন-মাধব গোবর্দনধর তি আই আই আরে ॥ 
উদগ্রাহ ॥ 


জীবনী ও রচনাবলী ১৮৩ 


শ্রীবৃন্দাবন ভূপতি আ আ। 
রাখাম্খ সরসীরুহ মধুকর নন্দতন্ছজ রসকন্দ তি আরে॥ 
ইতি সার্দৈক গুণমাত্রে ধরব ॥ 
গীতাশ্বর সুর বন্দ্য গদাত্রজ নুন্দর নটবর সৌরে । 
ংসরিপো মুরমর্দন ঘননিভ ঘনশ্যাম সব এ ই আবে ॥ আভোগ ॥ 


(গীতচন্দ্রোদয় মঙ্গলাচরণ পুথি, ১৫থ পত্র) 
্ 


(গ) ক্ষুত্র বা সংকীর্ণ গীত ঃ 
ক্ুদ্রগীতের লক্ষণ সম্পর্কে ভক্তিরত্বাকরে, (পৃঃ ২৬৫) বলা হয়েছে 
তাল ধাতু যুক্ত বাক্যমাত্র ক্ষুত্রগীত। 
ধাতুপূর্ব উক্ত উদদগ্রাহাদি যখোচিত || 
শুদ্ধ সালগের প্রায় ক্ষুদ্রগীত হয়। 
অস্ত্যান্তপ্রাস প্রশস্ত শান্ত্রেতে কহয় || 
গীতচন্দ্রোদয় মঙ্গলাচরণ পুথিতে (পত্র ১৫খ ) আছে 

তালধাতু যুক্ত বাক্যমাত্র ক্ষুদ্রগীত। 
ইথে পরব মণ্তকাদিক লক্ষণ কিঞ্চিৎ || 
ক্ষুদ্রগীতে অস্ত্য অনুপ্রাম সুনিশ্চয় | 

' দেখহ শাস্ত্রজ্গগণ বিবরিয় কয় || 


অর্থাৎ ক্ষুত্রগীত হবে তাল ওধাতুযুক্ত বাক্য। ঞুব মগ্টকাদি শুদ্ধ সালগের 
কিছু কিছু লক্ষণ এতে থাকবে । তবে অক্ত্যান্গপ্রাস একান্তই বাঞ্চনীয় । 
“সংগীতসারসংগ্রহে* আরো বলা হয়েছে যে, ক্ষুদ্রগীতে খণ্ড, অক্ষর, মাত্রা 
প্রভৃতির বীধাধরা নিয়মও গ্রাহা করা হয় না। “সংগীতসার+, 'গীতপ্রকাশ, 
প্রভৃতি প্রাচীন শান্ত্রাহ্সারে নরহরি দেখিয়েছেন যে, সেখানে আদি নিঃসরু 
মণ বজিত ক্ষুদ্রগীত আছে । অস্ত্যান্প্রাস প্রসঙ্গে গ্রন্থকার প্সাহিত্যদর্পণের 
সাহাষ্য নিয়েছেন, এবং বলেছেন পজ ঝটিকা, বিরদাবলী প্রভৃতি ক্ষুদ্রগীতে 
গীতজ্ঞগণ অস্ত্যান্ুপ্রাসের অবশ্ঠ প্রয়োগ করে গেছেন। 


ক্ষুদ্রগীত ৪ প্রকার- চিত্রপদা, চিত্রকলা ্রবপদা ও পাঞ্চালী । 
১। চিত্রপদ। ঃ এই ্ষুত্রগীতে কেবল পদের বৈচিত্র্য (কোমল অন্ুপ্রাস 
' ও প্রসাদ্দাদিগু বিশিষ্টতা ) থাকেঃ ধাতু প্রভৃতির কোনো বৈচিত্র্য নেই। 


১৮৪ নরহরি চক্রবর্তা 


“সংগীতসারসংগ্রহে* নরহরি 'জগন্নাথবল্পভ নাটক" থেকে এর উদাহরণ 
দিয়েছেন । রাগ গুস্তকিরী। কলয়তি নয়নং দিশি দিশি বলিতমৃ......ইত্যাদি 
(পৃঃ ৪০) এবং গীতচন্দ্রোদয় মঙ্গলাচরণ” পুধিতে চিত্রপদার উদ্রাহরণন্বরূপে 
গোবিন্দদাসের একটি বিখ্যাত পদ “কুন্দল কনক কলিত করকংকণ কালিন্দীকৃল 
বিহারী...ইত্যাদি গৃহীত হয়েছে । 

২। চিত্রকল।__-এই ক্ষৃত্রগীতে উদগ্রাহ ও আভোগে কল! (মাত্র! ), 
সমান, কিন্ত প্রব পদে মাত্রা কম “এবং পদ সংখ্যা ৩-৮ পর্যস্ত হয়। পর্দের 
বৈচিত্র্য হেতু যে গীত চিত্রপদা, কলা বা মাত্রার বৈচিত্র্য হেতু তাই চিত্রকলা । 
এই ছুই জাতের গীতই সেকালে যথেষ্ট প্রচলিত ছিল বলে মনে হয় । 

“সংগীতসারসংগ্রহে” চিত্রকলার উর্দাহরণে জয়দেবের গীতগোবিন্দ 
থেকে একটি গীত উদ্ধত হয়েছে ঃ রাগ গুর্জরী। 

হরি রভি সরতি বহতি মু পবনে4*"" ইত্যাদি ( পৃঃ ৪০) 
উপরের “জগন্নাথ বল্পভের” গীত ও বর্তমান জয়দেবের গীত সেকালে 
ক্ষত্রগীতের অন্তর্ভুক্তি লাভ করেছিল, নরহরির গ্রন্থ দেখে তাই মনে কর] চলে । 
'গীতচন্দ্রোদয়ে” পেত্র ১৬ক) চিত্রকলার উদ্দাহরণে গোবিন্দ্দাসের বিখ্যাত পদ 
“মুখরিত মুরলী-মিলিত মুখমোদনে মরকত মুকুর মিলান” ইত্যাদির 
সন্গিবেশ দেখা যায়। 

৩। গ্রচবপদ1 2 “ভক্তিরত্বাকরে ফ্রবপদা ও পাঞ্চালী গীতির আলোচন! 
নেই । হয়তো এই গ্রন্থ রচনার সময় এই ছুই গীতির প্রচলন কম ছিল । 

ধ্রবপদার সংজ্ঞা নিয়ে সেকালের গীতজ্ঞ মহলে দুই ধরণের অভিমত ছিল। 
নরহরি তা লক্ষ্য করেছিলেন । এই ছুই অভিমতেই ন্বীকৃতি লাভ করে ও 
ঞ্বপদার ছুটি পৃথক বূপ গড়ে ওঠে । 

(এক) এক প্রকার ধ্বপদায় প্রথমে ধ্রুবগাশ করে পরে পৃথক ধাতুতে 
আভোগ গীত হয় এবং তা চিত্রপদ। চিত্রকলার লক্ষণযৃক্ত । 

(ছই) আরেক প্রকার ঞ্রবপদায় ভিন্ন ধাতু যুক্ত উদগ্রাহ ঞ্রুব ও আভোগ 
দেখা যায়। (ধাতু অর্থে তাল বিশেষকে বোঝানো হয়েছে । ) 


এক ভাগে ভঙ্গী বা অঙ্গলঞ্চালন, অপরভাগে গান--এ ছুয়ের পার্থক্য এই 
রকম। | 


ঞ্বপদাগীতির কলি বা পর্দ বা ধাতু নিয়েও মতভেদ ছিল। কবি 


জীবনী ও রচনাবলী : ১৮৫ 


'গীতচন্দ্রোদয়ে সে কথা জানিয়েছেন । কোনে। মতে খবপদায় ছুটি কলি-_ 
ফ্ব ও আভোগ । কোনো! মতে তিনটি কলি- _উদগ্রাহ, গ্রুব ও আভোগ । 
কেউ কেউ এই তিনটিকে বলেছেন-_গ্রব, অন্তরা ও আভোগ । 
দ্বিধাতু ( কলি ) যুক্ত কবপদার ছুটি উদাহরণ নরহরির দুটি গ্রন্থে আছে £ 
১। ন্জন বদ মধু রিপুনাম-**-.*ইত্যার্দি। পুরুযোত্তম মিশরের পদ. 
(সংগীতসার সংগ্রহ, পৃঃ ৪১ )। 
২। জয় জয় নটনাগর রসসাগর গিরিধারী । (স্বরচিত পদ ) 
(গীতচন্দ্রোদয় মঙ্গলাচরণ, পত্র ১৬খ ) 
এই ছুই ধাতুবদ্ধ ঞ্রুবপদ সম্পর্কে নরহরি বলেছেন, “ইয়মেব পাশ্চাত্য 
ভাষায়াং ছটি কিলেতি বদস্তি” অর্থাৎ পাশ্চাত্া ভাষায় একেই 
“ছটিকিলা” বলে । সংগীত-এঁতিহাসিকেরা মনে করেন, এই “ছটিকিলা? হচ্ছে 
চুটকলা* যা স্থলতান হোসেন শর্কী প্রবর্তন করেছিলেন ৷ সেকালে হিন্দুস্থানী 
ঞ্বপদের চেয়ে চুটকলা জাতীয় গান বাংলায় অধিকতর জনপ্রিয় ছিল ।২৩ 
ত্রিধাতু (উদগ্রাহ, প্রঃ আভোগ ) বিশিষ্ট আরেক প্রকার প্রবপদ্দার 
উদাহরণ দেওয়। হয়েছে-__কবির স্বরচিত একটি গীতে £ 
“কেশব কমলদলেক্ষণ কামদকান্ত মুরাস্তক কলিত স্বেশ' ইত্যাদি। 
পদটি “গীতচন্দ্রোদয়” ( পত্র ১৬খ ) ও “দংগীতসারসংগ্রহঃ উভয় গ্রস্থেই সজ্জিত 
হয়েছে। 
আরেক প্রকার ত্রিধাতু (ক্রুব, অন্তরা, আভোগ ) যুক্ত প্বপদ্দার উদাহরণ 
কেবলমাত্র “গীতচন্দ্রোদয় মঙ্গলাচরণে” আছে । পদটি হরিবল্লভের__ 
“দেখ দেখ সোই মুরতিময় নেহ”। ইত্যাদি (পত্র ১৬খ )। 
নরহরি আরো দেখিয়েছেন যে, চারটি পদের (ধাতুর ) প্রবপদাও আছে। 
গীতাবলী+তে তার উদাহরণ পাওয়। যায় | যথা £ ধানসীরাগেণ নন্দন তালেন, 
“ন কুরু কদর্থনমত্ত্র সরণ্যাম | ইত্যাদি (সংগীতসারসংগ্রহ, পৃঃ ৪২) 
ঞক্ুবপদ্দা গীতির আরো বহু প্রকার ভেদ আছে। গ্রন্থ বিস্তৃতির জন্টযে 
নূরহরি সেগুলি উল্লেখ করেন নি। তিনি বলেছেন যে, আগ্রহশীল ব্যক্তিগণ 
হেন গীতগোবিন্দ”, 'জগনাথবল্লভ নাটক, এবং "গীতাবলী+ ইত্যাদি গ্রন্থের 
সাহায্য গ্রহণ করেন। 


২৩. প্রাচীন বাংলার সংগীত, ( কথাশিল্প, ১৩৭১), রাজ্যের মিত্র, পৃঃ ৫২। 
৯৮৬ নরহরি চক্রবর্তী 


ঞ্বপদ্1 যে বু রকমের ছিল, তা৷ শার্গদেবের 'সংগীতরত্বাকর* থেকে বোঝা 
যায়। তীর গ্রন্থে ১৬ প্রকার ঞ্বগীতির নাম ও লক্ষণাদি দেওয়া হয়েছে।, 
যেমন, জয়স্তঃ শেখর, উৎসাহ, মধুর, নির্মল, কুগুল, কামল, চার, নন্দন, 
চন্দ্রশেখর, কামোদ, বিজয়, কন্দর্প, জয়মঙ্গল, তিলক ও ললিত ।২৪ কল্লিনাথের 
সময় কিন্ত এই সব গীতিগুলির প্রচলন ছিল ন1। 
আবার রাধামোহন সেন তার “সংগীততরঙ্গে+ ৪ প্রকার এ্ুবপদের উল্লেখ 
কঞ্পেছেন। তিনি লিখেছেন-_প্রবদ্ধের ছুটি ধারা প্রবন্ধ (কোনো কোনে! 
মতে বিবন্ধ) এবং বন্ধ। বন্ধের ছুইভাগ-_মার্গ ও দেশী। আবার মার্গের 
তিনটি ভেদ-_সীত, ঞ্বপদ ও ছন্দ। তন্মধ্যে প্রবপদের পাচ অঙ্গ 
দ্বিতীয় ধারায় যেই ঞ্রবপদ গান। 
তার মধ্যে আছে পাঁচ প্রকার বিধান | 


এই পাঁচটি হলো, ৫১) একতোক (নাম, উধর্বগ্রহ ), (২) ছুইতোক 
(নাম, মিলাকুক ), (৩) তিনতোক (নাম, অন্তরা) (৪) চারতোক 
(নাম, ভোগ), (৫) পাঁচতোক (নাম, আভোগ ) 
তিনি ৪ প্রকার ধবপদের নাম দিয়েছেন 
এক ঞপ্রবপর্দের নাম ফুলবদ্ধ হয়। 
ঘিতীয় যুগলবন্ধ নামে পরিচয় ॥ 
তৃতীয় রাগ সাগর অতি গুণপনা। 
র/গাদির নামে সেই কবিতা রচন] | 
চতুর্থেতে বিষুণপদ স্থরদাসকৃত । 
পছ্যের নাহিক পদ্ গছ্যেযর আবৃত |।২৫ 


সেকালে বাঙ্গালী কবিরা এই ঞধুবপদ্দা রচনায় উত্পাহ বোধ করতেন, 


উল্লাস বোধ করতেন পাঠক ও শ্রোতৃবুন্দ । 
৪। পাঁঞ্চালী 2 
বহুপদে পাঞ্চালী শান্ত্রেতে নিরূপয়। 


সঞ্চব অঞ্চব সে ছ্িবিধ স্থনিশ্চয় || (গীতচন্দ্রোদয় মঙ্গলাচরণ ) 


২৪, সঙ্গীত সমীক্ষা, (মিত্রালয়, ১৩৬৬ ), রাল্দ্যেশ্বর মিত্র, পৃঃ ২১৫-২১৬। 
২৫. সংগীততরঙ্গ, (১৩১০, হরিমোহন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত ), পৃঃ ২১৬-২১৭। 


জীবনী ও রচনাবলী ১৮৭ 


অর্থাৎ বনুপদ্দ ব! অতি দীর্ঘপদ (“অতিবিস্তীর্ণ পদ" ) যুক্ত গীতকে পাঞ্চালী 

বলে। গগীতচন্দ্রোদ্য়। ও “সংগীতসারসংগ্রহে” নরহরি হরিনায়কের প্রমাণ 

উদ্ধার করে এর নিয়মাদি বিবৃত করেছেন £ পাঞ্চালী বহুপদযুক্ত । তা*দ্বিবিধ, 

সঞ্তব ও অঞ্রব, এ. ছুটির অন্য নামও শোন] যায়__ফ্রব-সহিতা ও প্রুবরহিতা | 

নরহরি লিখেছেন, গৌভদেশে পাঞ্চালী “সুলভ এবং একারণেই তিনি, 
পাঞ্চালীর উদাহরণ দেন নি। 

নরহরি বিবৃত আঙ্গিক বা! গঠনকৌশল বিচারে গীতের বিভাগগুলির ছক £ 
সংগীত 


অনিবদ্ধ নিবদ্ধ 


শুদ্ধ (বাঁ প্রবন্ধ) ছায়ালগ (সালগ ) ক্ষুত্র (সংকীর্ণ ) 
| 
| | | . 
চিত্রপদা চিত্রকলা কফ্রুবপদা পাঞ্চালী 
গীতের দ্বিতীয় প্রকার ভেদ 2 ভাষ। বিচার 
নরহরি চক্রবর্তী ভাষা বিচার করে সেকালের সংগীতের তিনটি শ্রেণীর 
কথা উল্লেখ করেছেন, দিব্য, মান্য, দিব্য-মান্থুষ । “সংগীতরত্বাকরে'র 
প্রমাণ উদ্ধার করে তিনি এই তিনের পরিচয় দিয়েছেন__ 
ংস্কৃত বা দেব ভাষায় রচিত গীত “দিব্য* ( “সংগীতসারসংগ্রহে” এর 
অপর নাম ন্গাঁয়* ), প্রাকৃত বা জনগণের মুখের ভাবায় রচিত গীত 
“মানুষ (বা “মানুষী? ) এবং সংস্কত-প্রাকৃত মিলিয়ে মিশ্রভাষায় রচিত 
গীত “দিব্য-মানুষ* (বা “দিব্য-মান্থষী” )। 


নরহরি আরো জানিয়েছেন যে, অনেকে দেশ বিশেষের নিজন্ব 
ভাষায় রচিত গীতকে মানুষ-গীত বলে থাকেন। অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ প্রভৃতি 
দেশের দেশীভাবষায় এই গীত প্রকাশ হয়। যেসকল দেশে যে সকল মৌখিক 
ভাষা এবং প্রধান ভাষ৷ যেগুলি মানছষের কথোপকথনে ব্যবহৃত হয়, তা দিয়ে 
এই মান্ষগীতের স্থষ্টি | 


১৮৮ নরহরি চত্রবর্তা 


এই তিন শ্রেণীর গীতের উদাহরণ একমাত্র 'গীতচন্দ্রোদয়ে'ই সংযোজিত 
দেখা যায়। দিব্যগীতের উদাহরণটি 'জগন্লাথবল্লভনাটক? (১1২৮) থেকে 
গৃহীত হয়েছে । যথা 

বসস্তরাগেণ 

কলয়ে সখে ভুবি সারম্‌। 

ত্বহুপগমার্দিব সরসমিদং মম বুন্দাবনমন্ত্বারম্‌ || ইত্যাদি (পত্র ১৭ক) 
গীতটি সম্পূর্ণ সংস্কৃত ভাষায় রচিত। 

মাহ্ুষ-গীতের উদাহরণ নরহরির স্বরচিত। যথা 

গৌড়ভাষায়াং ধানসীরাগেণ 

কি মধ্র বুন্দাবিপিন শোভা 

আহা মরি মুনিমানস লোভা |." ইত্যাদি (পত্র ১৭ক ) 
এই গীতকে নরহরি পাঞ্চালীরও উদ্দাহরণ বলেছেন_-"ইয়মেব পাঞ্ধালী; 
_-গীতটির ভাষা! বাংলা । 

দিব্যমান্ুষ গীতের উদ্দাহরণটিও নরহরিবর স্বরচিত । যথা 

জয় জয় শ্রীনদীয়। সুখধাম। 

অদ্ভুত বসতি বসত চতুরাশ্রম যহি নিতি নিতি উত্সব অন্ুপাম ॥--"ইত্যাদি 

( পত্র ১৭৭) 
'গীতটির ভাষা নরহরির কথায় “কিছু সংস্কৃত মিশ্র হয় ১ 
ভাষা বিচারে সংগীতের বিভাগগুলির ছক £ 


সংগীত 
দিব্য মানুষ দিব্যমান্থষ 
মাত্র। গণনার দিক থেকে সংগীতের বিভাগ 


প্রসিদ্ধ সংগীতজ্ঞ কোহল মাত্রাগণনার দিক থেকে সংগীতের তিনটি শ্রেণী 
প্রদর্শন করেছেন-_সম, অর্ধদম ও বিষম। নরহরি আপনার আলোচনায় 
কোহলের মতাটকেও সাদরে প্রচার করেছেন । কোহলের বচন তুলেই তিনি 
এই তিন শ্রেণীর সংগীতের ঠবশিষ্ট্য দেখিয়েছেন । 

(ক) সম-গীত : যে গীতের ৪টি চরণের প্রতিটির মাত্রাসংখ্যা সমান 


জীবনী ও রচনাবলী ১৮৪ 


হয়। গীতচন্দ্রোদয় মঙ্গলাচরণে একটি স্বরচিত গীতে কবি এর উদাহরণ 
দিয়েছেন । | 
তত্র সমোদাহরণং যথা (ধানসীরাগেণ)--( গীতচন্দ্রোদয় মঙ্লাচরণ পত্র, ১৭৭ ) 
জয় জয় সুন্বর গৌরকিশোর | 
নিখিল ভূবন মনলোচন চোর 11১ (২৬ মাত্রা ) 
সংকীর্তন রস লম্পট দেব। 
পশুপতি চতুরানন কৃতসেব ॥২ (২৬ মাত্রা) 
করুণালয় কলি কলমধহারী । 
শরণাগত রক্ষক স্ুখকারী 11৩ ( ২৬ মাত্রা ) 
চন্দ্রানন জনরগ্জন রূপ | 
নরহরি পতিতনাথ গুণতভৃপ |1৪ (২৬ মাত্রা ) 
সমগীতির আরেকটি উদাহরণ দিয়েছেন গোবিন্দদাসের “কুটিল কুস্তল কুন্ুম 
কাচনি কাস্তি কুবলয় ভাস” ইত্যাদি পদটির দ্বার1 (গী* চ. পত্র ১৮ক ) 
(খ) অর্ধসম-গীত : এই গীতের ১ম ও ৩য় পদের মাত্রা সমান, এবং 
২ম্ব ও ৪র্থ পদের মাত্রা সমান-_“গীতচন্দ্রোদয় মঙ্গলাচরণে অর্ধসপম গীতির 
তিনটি উদাহরণ আছে (পত্র ১৮ক)। তন্মধ্যে প্রথমটি কবির ম্বরচিত। 


দেশীরাগেণ 


রসময় নন্দকিশোর | 
ত্রিভুবন জনচিত চোর ॥ ১০+১০--২* মাত্র 
জয় জয় সুন্দর শ্যামশরীর | 
গোকুল কুলজা রতিরণবীর ॥ ১৪+১৪-:২৮ ৮ 
চন্দ্রবদন গুণধাম । 
মনমথমোহন শ্যাম ॥ ১০4১০৪5৪২০ 
বংশ্লী বাছ্য নিপুণ স্থখকারী । 
নরহরি বল্পভ বিপিনবিহারী ॥| ১৪+১৪-২৮ * 

৷ অর্ধসমগীতির আর ছুটি উদাহরণ হলো! র 

১। জয় জয় ব্রজকুলচন্দ্র। 

ব্রজরমণীগণ লোচন ফন্দ |। (শ্বরচিত ) 


টি? নরহরি চক্রবর্তী 


ঠ্গ 


২। কষ্জণন্দ গোপনন্দনা । 
জয় জয় মন্দহাস ব্দনা।। (ভণিতাহীন ) 

(গ) বিষম-গীত £ যে গীতের চারটি পদেরই মাত্রা সংখ্যা অসমান। 
“সংগীতসারসংগ্রহে” এই গীতকে “মিশ্রগীত”, আখ্যা দেওয়া হয়েছে। 
'গীতচন্দ্রোদয়ে (পত্র ১৮খ) রামানন্দ রায়ের একটি পর্দে বিষম গীতের 

 উদ্দাহরণ সংযোজিত হয়েছে রি 
অথ বিষমোদাহরণং যথা ( নটরাগেণ ) 
মৃহুল-মলয়জ-পবন-তরলিত চিকুর-পরিগত-কল্যপকম্‌ । 
সাচি-তরলিত-নয়ন মন্মধ-শংকু সংকুলচিত্ত-সুন্দরীজন জনিত কৌতুকম্‌ ॥ 
মনসিজ কেলি নন্দিত মানসম্‌। 

ভজত মধুরিপুমিন্দু সুন্দর বল্পভীমুখ লালসম্‌ || গ্রুব || 

লঘৃ তরলিত কন্দরং হসিত লবমতি সুন্বরমূ। 

গজপতি প্রতাপরুদ্র হৃদয়ান্থগত মন্ুুদিনম্‌ || 

সরসং রচয়তি রামানন্দ রায় ইতি চারু সংগীতম্‌ ॥ 

এরপর গ্রন্থকার সংগীতের দোষ গুণ প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন । গীতের 
বহু প্রকার গণ আছে । “ভক্তিরত্বাকর ও “সংগীতপারসংগ্রহে” তা আলোচিত 
হয়েছে। প্রাচীন শাস্্কারদের অস্থপরণে নরহরি গীতের »টি গুণের পরিচয় 
দিয়েছেন__ গ্রহ, লয়+ যতি, মান, ধাতু, পুনকুক্তি, মাতুর অনেকার্থতা, রাগের 
সুরম্যতা, গমক এবং অর্থনৈর্মল্য | 

১। গ্রহন নরহরি গ্রহের কোনো সংজ্ঞা দেন নি। তবে নান! ইঙ্গিত 
থেকে বোঝা যায় যে, গ্রহ হলে! সংগীতের রাগাস্তরিক সুর । গ্রহ তিন 
রকমের__ অনাগত, সম ও অতীত। গীতারন্তের পূর্বে দুটি অক্ষর উচ্চারণ 
করে তালের স্থাপন হলে অনাগত গ্রহ হয়। “সংগীতসারসংগ্রহে” এর 
উর্দাহরণ দিয়ে বোঝানো হয়েছে 

জয় জয় কমলা কুচ চন্দন মণ্ডল বক্ষঃস্থল দুর্জন খণ্ডন পস্তা সনদগডণ 

পণ্ডিত পুগুরীক লোচনান্থ আ। 
এখান নিঃসারুতালে “জয় জয়”-_-এই চারটি অক্ষর তালবাস্ স্বরূপ ); “কমলা”-- 
এই পর্দ থেকে আরম্ভ করে তাল আরম্ভ হয়েছে। 

সমগ্রহ--গীত উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই তালের গ্রয্বোগ হলে একই সমস্বে 
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তালোন্ভব হেতু সমগ্রহ হয়। এর কোনো উদাহরণ না দিয়ে গ্রস্থকার মঠ 
প্রভৃতি গীতিতে তা লক্ষ্য করতে নির্দেশ দিয়েছেন । 

অতীতগ্রহ--তালের যে অংশ পরে পড়বে, তা যদি পূর্বেই স্থাপন করে 
তাল গৃহীত হয়, তখন অতীত গ্রহ হয়। “্ভক্তিরত্বাকরে, এটি “তালগ্রহ” 
নামেও আখ্যাত হয়েছে। “সংগীতসারসংগ্রহে* ধৃত এর উদাহরণটি 
'গীতগোবিন্দ' থেকে গৃহীত 

শিশির শীতল মঞ্জ,বঞ্জল মুছুল কিশলয় সংকুলম্‌ ইত্যাদি । 

নরহরি আরো বলেছেন যে, কুড্ডকা প্রভৃতি তালে অতীতগ্রহ, যতি 
প্রভৃতি তালে অনাগতগ্রহ অবশ্য গীত হয় । কোনো কোনো মতে, নিংসারু 
তালের প্রথমে অনাগত ও অতীতগ্রহের বিপরীত ভাব দেখা যায়, অর্থাৎ 
অনাগতে অতীত লক্ষণ এবং অতীতে অনাগতের লক্ষণ প্রকাশ পায়। 

২। লয়? বাচম্পতি ও হরিনায়কের অন্থসরণে নরহরি লয়ের পরিচয় 
দরিয়েছেন। বাচম্পতির মতে, গ্রহার্দির পরস্পর সমতা রক্ষা! করাই লয় । 
হরিনায়কের বচনে, সংগীতের মধ্যে যে বিরাম, তাই লয় । লয় তিন প্রকার 
দ্রুত, মধ্য ও বিলদ্িত। দ্রুত লয়ে এক মাত্রা, ছিগুণ বিশ্রাম বৃঝালে মধ্য 
লয় এবং দ্রুতলয়ের দ্বিগুণে বিলম্বিত লয় | সকল তালেই লয়ের অবস্থান ঘটে। 

৩। যতি লক্ব প্রবর্তনের নিয়মই যতি। যতির তিন ভাগ--শ্রোতো- 
বহাঃ সম ও গোপুচ্ছিকা। 

৪। মানঃ তালের বিশ্রাম কারক ক্রিয়ার নাম মান। সুতরাং মান 
তালের সমাপ্থি জ্ঞাপক ক্রিয়া । “ভক্তিরত্বাকরে" মানকে ছুই বূপে দেখানে৷ হয়েছে 
(ক) যখন মান ঞ্রবপদ্দে দ্বিতীয় কলাম পড়ে, তখন সেই তালের তালজ্ঞ- 
সম্মত নাম প্বর্ধমান (বিস্তৃত) আবর্ত”। (খ)ট আর যখন মান ঞবপদে 
শেষকলায় পড়ে, তখন তার নাম “হীক্সমান (হাসমান ) আবর্ত %। 

৫। ধাতু-পুনরুক্তত। ই সংগীতে ধাতুর (স-রি-গ-মাদি ) পুনরুক্তি 
অর্থাৎ সংগীতাংশের বার বার নতুন নতুন ত্বাবে গান করা ও নবনবতা স্য্ট 
করা 

গীত-মবয়ব পুনঃ পুনঃ গান নব্য । 

৬। টিলা একটি মাত্র অর্থযৃক্ত বাক্যকে নানা ভঙ্গীতে 

প্রয়োগ । 


১৯২ নরহুরি চক্রবর্তা 


+1 রাগ-স্থুরম্যতা £ শ্রতিমাধূর্ধ, যতিযুক্ত, নুখাবহ, মন্র-মধ্য-ভারাখ্য 
এই সব রাগরম্যতার লক্ষণ। 

৮। ঠাক 2 শ্রোতাদের হৃদ্‌ন্থখকর ত্বরের কম্পনকে গমক বলে। 
গমক পনের রকম | যথা, তিরিপ, ক্ফষরিত, কম্পিত, নীল, আন্দোলিত, বলি; 
ব্রিভির, কুবল, আহত, উন্নামিত, প্লাবিত, হুংকৃত; সুত্রিত, নামিত, মিশ্রিত। 
“ভক্তিরত্বাকর* এবং “সংগীতসারসংগ্রহে* এই ১৫টি গমকের লক্ষণও বলা 
হয়েছে । 

কিন্ত পরবর্তাকালের রাধামোহন সেন তীর গ্রন্থে ২৩ প্রকার গমকের নাম 
করেছেন । নরহরি প্রদত্ত নামের সঙ্গে এগুলির তেমন কোনো! মিল নেই ।২৬ 

৯। অর্থ-নৈর্মল্য £ উচ্চারণে বাক্য খন সুখকর, নির্দোষ, রসবুক্ত, 
সম্যক অর্থ প্রকাশক হবে, তখন তাকেই বল] হবে অর্থনৈর্মল্য । এতে তেন, 
পাট ও ন্বরের বিচিত্র সন্নিবেশ ধটে । 

এই ০টি বৈশিষ্ট্য থাকলে গীত মনোহর ও সর্বজনআস্বাগ্য হয়। এগুলির 
অভাবে গীত গাওয়। যায় না। এগুলি না থাকলে গীতে দোষও জন্মে, 
নরহরি বলেন যে, এই রকম দোষ অনিত্য, কিন্তু পণ্ডিতর্দের মতে যেগুলি নিত্য 
দোষ, তা হলো-_তালহীন হলে গঠনদোষ, ধাতু (স-রি-গ-মাদি ) হীন হলে 
ধ্বনিগত দোষ হয়। ধাতু মাতুহীন গীত সম্পুর্ণ দোষযুক্ত, তা রিপুসদৃশ । 


গীতদোষ 


সংগীতের দোষ জস্পর্কে নানা মুনির নানা মত। “সংগীতসারে, বলা 
হয়েছে যে, বাণী বা কথার স্খলন বা বিকৃত উচ্চারণ, তালহীন রচনা, ধাতুমাতু 
প্রভৃতির অভাব, কটি, রসশৃন্ততা ও শ্রতি-কর্কশতা ইত্যাদি সংগীতের 
দোষরপে গণ্য হয় । নরহরি এই কথাগুলি গ্রহণ করেও বলেছেন যে, সংগীতে 
এই সমন্ত দোষও গ্রাহ করা হয় না, যখন সেই সব সংগীতে গ্রহ প্রযুক্ত হয় । 
“সংগীতসারসংগ্রহে' গ্রন্থকার হরিনায়কের বাক্য উদ্ধার করে জানিয়েছেন 
যে, সংগীতে কখনো! কখনো হুম্বস্বর দীর্ঘ বা দীর্ঘন্বর হুস্ব হয়ে থাকে, কিংব। 
একমাত্রার ছিমাত্রিক বা ছুই মাত্রার একমাত্রিক উচ্চারণ হুয় কোথাও শ্লেষযু্জ 
বিষয় সংশক্হীন রূপে প্রকাশ পায়, কিংব। কঠোরতার মধ্যে কোমলতা বা 


২৬. সংগীততরল, 0১৩১), পৃঃ ৩৪-৩৫ । 
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ববি. | ন, চ (২) /৪১-১৩ 


কোমলতার মধ্যে কঠোরতা! প্রকাশিত হয়__এগুলিও গীতের পক্ষে দোষাবহু । 
তবে এগুলি সম্পর্কেও তেমন জোর দেওয়া হয় না । তেমনি “গীত প্রকাশ” ও 
“সংগীত্দামোদরের, প্রমাণ গ্রহণ করে গ্রস্থকার বলেন যে, পুনরুত্তি দোষ বা 
বর্ণসমূহের ভ্রুত বা বিস্তৃত্ত উচ্চারণ ঘটলেও সংগীতে তা দোষ বলে বিবেচিত 
হয় না। আৰার লিঙ্গাস্তর, সদ্িবিচ্ছেদঃ সংযুক্তাক্ষরের বিভাজন এবং মিশ্রিত 
ত্বরের বিশ্লেষণে ত্ুম্ব দীর্ঘ ব্যতিক্রম হলেও সংস্কৃত বা প্রাকৃতে তা সর্বত্র দোষযৃক্ত 
নয়। তবে এগুলি দুই-এর অধিকবাঁর ব্যবহৃত হলে দোষ বলে গণ্য হয়। 


গায়ক লক্ষণ 

ভক্তিরত্বাকরে' বলা হয়েছে_-গীত গাম যে জন গায়ক কহি তারে” । 
শান্ত্রমতে গাম্ক তিন রকমের- উত্তম, মধ্যম ও অধম । “ভক্তিরত্বাকর ও 
'সংগীতসারসংগ্রহে” এই তিন শ্রেণীর গায়কের লক্ষণ বিবৃত হয়েছে । 


(ক) উত্তম গায়ক-_মাঞ্জিত স্বর বিশিষ্ট, সুগঠিত দেহ, বিবিধরাগে অভিজ্ঞ, 
গ্রহ-লয়-মান প্রভৃতি প্রয়োগে নিপুণ, তালে ব্যুৎপন, শ্রমশীল, গমকে সহজ 
অধিকার, প্রবন্ধ গানে দক্ষ, গানক্রিয়ায় দোষ রহিত ও মেধাবী-_এই সকল 
গুণ থাকলে গায়ক “উত্তম* নামে আখ্যাত হন। 

(খ) মধ্যম--এই গুণগুলির কয়েকটি মাত্র যাব মধ্যে লক্ষিত হয়ঃ সে 
মধ্যম শ্রেণীর গায়ক । 

গেট অধম-_এই গুণগুলির কিছু কিছু যে গায়কের আছে, কিন্ত এগুলি 
অপেক্ষা ধার দৌষই অধিক, সে অধম শ্রেণীর গায়ক | গায়কের এই দোষগুলি 
পরে আলোচনা করা হয়েছে। 

গায়কদের প্যযক্তিত্ব' লক্ষ্য করেও পাঁচটি শ্রেণী কর] হয়েছে। 

১। শিক্ষাকার--যে সমগ্রভাবে সংগীত শিক্ষার্দানে সমর্থ । 

২। অন্গকার-_যে অপর গায়কের অনুকরণে গীত পরিবেশন করে। 

৩। রসজ্-এঝসাবিষ্ট গায়ক | 

৪। রঞ্জক-_-যে শ্রোতৃগণের আনন্দ বিধানে সমর্থ । 

€। ভাবক--যে চিস্তাশঈল এবং সংগীতকে “অতিশয়? বা একমাত্র বলে 

গ্রহণ করেই গান গায় । 


১৯৪ . নর্হরি চক্রবর্তী 


রাধাযোহন সেন নিয্োক্ত পাঁচ শ্রেণীর গায়কের কথা উল্লেখ 
করেছেন ।২৭ 


১। মেচ্ছাকার-_সংগীতবিগ্যার প্রদত্ত বিধানানুযায়ী ষে যধার্ধরূপে 
(বিধানের কম বেশী না করে ) গান করে। 


২। অংকার-যে বিধানগুলির নুযনাধিক করে অথচ গানে মগ্র হয়, 
যার গান শোনামাত্রই শ্রোতা মুগ্ধ হয়। 
৩। রসিক-_যে তাল বোল স্ুর, এই তিন মিলিয়ে গায় । 


৪। রূঞ্জক-_যে সুর সৌন্দর্য ও মাধূর্য উত্তমরূপে প্রকাশ করে শ্রোতাদের 
মন হরণ করে। 


€| ভাবক_-রঞ্জকের গুণ আছে, নিজে কবি, এবং সংগীত বিগ্যায় 
নিপুণ । | 

গায়কের সংখ্যা ও গানক্রিয়া লক্ষ্য রেখে নরহরি গায়কের আরেক ধরণের 
শ্রেণী বিভাগ করেছেন ১। “একল' (যে একাকী গান করে ), ২। যমল, 
(যে অপর একজন গায়কের সঙ্গে গান করে ), ৩। “বৃন্দ” (যে বহু গায়কের সে 
দল বেধে গান করে )। বাধামোহন সেনও এই তিন শ্রেণীর গায়কের কথা 
উল্লেখ করেছেন । তবে তিনি বুন্দকে “বরন্দল, আখ্যা! দিয়েছেন। তিনি 
আবার বলেছেন যে, একল গায়কই উত্তম শ্রেণীর, ধমল গায়ক মধ্যম শ্রেণীর 
এবং বরন্দল অধম শ্রেণীর গায়ক । তাঁর মতে “একল? গায়ক যন্ত্র স্পর্শ করে না, 
দোপরও চায় না । “যমল' গায়ক যন্ত্র নেয় বা দোসর চায়, এবং “বরন্দল? 
যন্ত্র ও দোসর ছুই-ই গ্রহণ করে। ২৮ 


অতঃপর নরহরি গায়কের দোষ নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিমটি 
গ্রস্থেই মোটামুটি একই লক্ষণগুলি ব্যক্ত হয়েছে। 

গান ক্রিয়াকালে ভীত হয়ে ওঠা, পদগুলি স্পষ্ট উচ্চারণ করতে না৷ পারা, 
মাথা কাপাঃ বিকৃত স্বর প্রকাশ, চোখ বন্ধ হয়ে আসা, তার উপর বিকুতক, 
বিকৃত আনন, অশাস্তচিত্ততা, নাকীন্থর প্রকাশ, সংগীতে অমনোষোগ, 
একরাগে অন্যরাগের মিশ্রণ ঘটানো বা দ্বরসাম্য রক্ষা করতে না পাবা, 
২৭-২৮, সংগীততরঙ্গ, (১৩১০), পৃঃ ২১৭ । 


জীবনী ও রচনাবলী ১৯৫ 





তালজ্ঞানহীনতা ও রসে অনভিজ্ঞত৷ ইত্যার্দি লক্ষণগ্ুলি গায়কের দোষ রূপে 
গণ্য কর! হয় ।।২৯ 


(আ) বান 

গীত গীত, বাগ্চ ও নৃত্যের সমস্তয় হ্ষ্ট। সুতরাং বাগ সংগীতের একটি 
প্রধান অঙ্গ । বাধ ব্যতীত গীত ও তাল শোভন হয় নাঃ “ন বাছ্যেন বিনা। 
ষস্বা্দ গীতং তানশ্চ শোভতে; । 


ঘনশ্যাম-নরহরি তাঁর তিনটি গ্রন্থে এই ৰাছের আলোচনা করেছেন 
“সংগীতসারসংগ্রহ" (২য় অধ্যায়ঃ বাগ্প্রকরণ) 

“ভক্তিরত্বাকর” (৫ম তরঙ্গ, ব্রজপরিক্রমা, রাসলীল। বর্ণনায় ) এবং 
“গীতচন্দ্রোদয়” (মঙ্গলাচরণ পুথি, বরাহনগর ২৫৩৪।৩ নং প্রারভে ) 


তনধ্যে 'সংগীতসারসংগ্রহে'র আলোচন! বিশদ ও বিস্তৃত ৷ তাদপেক্ষা সংক্ষিপ্ত 
আলোচনা 'ভক্তিরত্বাকরে” । এ গ্রন্থে রাসলীলা বর্ণনা প্রসঙ্গে বাছ্যের 
উপস্থাপনা | প্রথমটি সংগীতালোচনাগ্রস্থ স্থৃতরাং সেখানে বিস্তৃত বর্ণন! 
স্বাভাবিক। 'ভক্তিরত্বাকরে”র মৃখ্য প্রতিবাগ্য বিষয় বৈষ্ণব ইতিহাস রচনা, 
সংগীতবাদ্যাদি নয়। তেমনি “গীতচন্দ্রোদয়” পদ্দসংকলন গ্রন্থ» সেখানেও 
গীতবাগ্যাদি আলোচনা উদ্দিষ্ট বিষয় নয়। এজন্যে এ গ্রস্থের আলোচনা 


নিতান্ত প্রসঙ্গরক্ষ। মাত্র । 


২৯, রীধামোহন সেন গায়কের ১৮টি দৌষ উল্লেখ করেছেন। এক একটি দৌষের জঙ্কে গারকের 


পৃথক পৃথক নামকরণও করেছেন। তীর মতে-_কর্কশ স্বর (করণ গীয়ক ), নীরস কর্কশ ম্বর 
(রুঝত গায়ক ), স্বর একমিল না! হলে ( নিঃসার ), গ্রীমজ্ঞানহীন (কে), গর্দভ স্বরবিশিষ্ট 
(জনার ), স্বব মিষ্ট নয় ( ওদেষ্ট ), ভীত হয়ে গায় (ভেষ্ট), তাড়াতাড়ি গায় অথচ স্বর কাপে 
(শংকট ), দেহ কাপে স্বরও কাপে ( কম্পিত ), স্বস্থানে স্বর বেরোয় না (কপল ), কাক স্বরবিশিষ্ট 
(কাকী ), বেহরো, নীকীম্বর বিশিষ্ট ( অধর), নুবতাল জ্ঞানহীন ( বিতালা ), কান্নার মত বোল 
( অপকুষ্ট ), গান গায় কিন্ত শান্ত বিধি জানে না (অনুচা ) এবং শু সম্পূরণ বোধহীন € িশ্রক )। 
নাঁমগুলি তারই প্রদত্ত কি-না বলা যায় না । 

তিনি আরও বলেছেন যে, গানকালে মুখ হ্বিত্তৃত হয় ও দাঁত বের হয় (করালী বা কুনুত্রা 
গায়ক ), গানে ঘন ঘন শ্বাস বয়, দাত চেপে ন্বর প্রকাশ করে, স্বর যেন নাকে বেরুচ্ছে মনে হর 
( মন্তকারী বীর ), গানকা'লে গল! বা শরীক যেন উচ্চ হয় ( করবিয়া ), গলা ফুলে যায় (জেকত 
শক ). এব! বাঁকে (বেক্রি) ইত্যাদিও গায়কের দোষ ॥ সংগীততরঙগ, (১০১+), পৃঃ ২১৩-৪। 


নরহরি চক্রবর্তী 


১৯৬ 


বায চার প্রকারের 

১। তত-_(বা তার নিঠজিত বাছ্যযন্ত্র, যেমন বীণ! ইত্যাদি ) 

২। আনন্ধ_-( বা চামডার আবরণযুক্ত বাছ্যন্ত্র, যেমন মর্দলাি )। 

৩। শুধির--( বা ফুৎকার বাছ্যন্ত্র, যেমন বাশ ইত্যাদি )। 

৪। ঘন--( বা ধাতু নিগ্মিত বাছ্যযন্ত্র, যেমন করতাল প্রভৃতি )। 

গ্রন্থকার এই প্রকারভেদ তার তিন গ্রন্থেই উল্লেখ করেছেন এবং 'সংগীত- 
দামোদরে"র শ্লোক উদ্ধার করে প্রমাণ ও প্রতিষ্ঠিত করেছেন । আলোচনার 
শেষে তিনি এ-ও জানিয়েছেন যে, এই চার শ্রেণী বাছের উপর সকলের বা 
যে কোনো লোকেরই অধিকাব নেই । তত বাগ্ঠ দেবতারা, আনদ্ধ রাক্ষসেরা, 
শুধির গন্ধর্বের এবং ঘনবাছয মানুষেরা ব্যবহার করে । 

নরহরি “সংগীতদামোদরে'র তিনটি ক্লোক গ্রহণ করে তত শ্রেণীর 
বাছগুলির একটি নাম-তালিক1! দিয়েছেন। যথা, অলাবনী, ব্রহ্মবীণা, 
কিন্নরী, লঘ্ৃকিক্নরী, বিপঞ্ষী, বল্লকী, জ্যেষ্ঠ, চিত্রা, ঘোষবতী, জয়া, হম্তিকা, 
কুজিকা, কর্মী, শারঙগী, পবিবাদিনী, ত্রিশরী, শতচন্দ্রী, নকুলোঠী, কংসরী, 
উদ্ভু্ধরী, পিনাকী, নিবদ্ধ, পুফল, গরদ্দাবারণহস্তঃ রুদ্রবীণা, শর (-শ্বর )- 
মণ্ডল, কপিলাস, মধুস্তন্দী ও ঘোনা ইত্যাদি । 

এই নাম-তালিকাটি “সংগীতসাবসংগ্রহ, ও “ভক্তিবত্বাকরেঃ আছে, 
'গীতচন্দ্রোদয়ে নেই | এই তত বাগ্গুলি ছাড়া আরো যে বেশ কিছু এই 
জাতের বাচ্ ছিল, তা নরহরির আলোচনা থেকেই বোঝা যায়। তিনি 
উভয় গ্রস্থেই এ কথা লিখেছেন 

তথা চ অপর! কচ্ছপী বীণ! সৈর রূপবতী কংচিৎ 

অর্থাৎ অপর একটি বাগ্য কচ্ছপী বীণা, তা-ই বূপৰত্তী বীণ নামে পরিচিত । 

নরহরি উল্লেখ করেন নি এমন কিছু তত বাছের নাম পাই পুরোনো 
বাংলা সাহিত্যগুলিতে--বিশেষভাবে মঙ্গলকাব্যগুলিতে, “চতন্তভাগবত” 
জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল*, কবিশেখরের “গোপালবিজয়ে' । যেমন, রবাব, 
সপ্ত্ধর1, ছুসরী (-ধূনরী, ধুসারেক! ), খমক, দোতারা, সেতারা। একতারা, 
পিনাকিনী (পিনাকী-জাতীয় )। 

নরহরি উল্লিখিত বাস্গুলির মধ্যে অনেকগুলি তাঁর সমন্বে ব। তার পূর্বেই 
অন্ত নামে পরিচিত হয়। যেমন, “মধুস্যন্দী' মধ্তরবা, “ত্রিশরী' ভ্িতস্ত্ী-বন্জ। 


জীবনী ও রচনীবলী ১৯৯৭ 


কপিলাপ কৈলাস আগ্াবীণা। চণ্ডীমঙ্গলে পিনাক, পিনাকী ও পিনাকিনীর 
উল্লেখ দেখে মনে হয় এ তিনটি হুবসথ এক মন্ত্রনয়। অর্বানন্দ সপ্ততন্ত্রীকে 
'সররসিআ” ও চগ্ডালবীণাকে “কিন্দরা; বলে উল্লেখ করেছেন ।১ 
নরহুরি তাঁর উল্লিখিত বাছ্গুলির থেকে কেবলমাত্র “অলাবনী+ বাছটির 
গঠনপ্রণালী ও বাদন রীতির পরিচয় দিয়েছেন । পুরোনো! বাংলা সাহিত্যে 
এই “অলাবনী” বাছাটির বিশেষ উল্লেখ নেই, এ থেকে মনে হওয়া স্বাভাবিক 
যে, সেকালে এর ব্যবহার কম ছিল। কিন্তু তা নয়; অলাবনীর ব্যবহার আজ 
পরস্ত দেখাযায়। গ্রামের লোকেরা এর নাম দিয়েছেন *গুপীযন্ত্র” | 
নরহরি প্রদত্ত “অলাবনী*র পরিচয় নিম্নরূপ 
অলাবনী নাতিদীর্ঘ বীণা-জাতীয় বাদ্য, দশ মুষ্টি পরিমিত, খদির কাঠের 
দণগ্ডবিশিষ্ট । দণ্ডের মাঝখানে একটি ছিব্র, উপরে রেখাচিত্র, নীচে 
হত্তীচিহ। এই দণ্ডের নয় অনল নীচে ছিদ্রের উপরে একটি অর্ধ চন্দ্রের 
মতো কাষ্টঘণ্ড যোজিত। এরই সঙ্গে যুক্ত হবে একটি শক্ত ও সুন্দর এবং 
বারে! আন্গুল পরিমিত অলাব্‌। আগের দণ্ড ছিন্্রটিতে ক্ষুদ্র এক কাষ্টখণ্ড 
যুক্ত করে চুম্বিকাথণ্ডের মাঝখান দিয়ে অলাবুর মাঝটিতে একটি তার দিয়ে 
যুক্ত করতে হবে। তারপরে আগের সেই ছোট্ট কাষ্ঠধণ্ডটিকে এমনভাবে 
ঘরোতে হবেঃ যাতে হম্তীচিহ্িত অংশের উধ্বভাগ এবং অলাবৃখণ্ড 
খুব দৃঢ়ভাবে বদ্ধ হয় । এই যন্ত্রটিকে যথার্থ কার্ধকরী করতে হলে অলাৰ্‌ 
থেকে দণ্ডটির মধ্যভাগ পর্যন্ত পাচ আহ্বল অস্তর দৃভাবে বাধতে হবে । 
এর তারগুলি হবে রেশমী স্থতোর মতো সুস্্ম অথচ দৃঢ় ও সুগ্রথিত। 
এটিকে বাজাতে হবে বুকে রেখে, ডান হাতের মধ্যম ও অনামিকা! দিয়ে । 
এই পরিচয় একমাত্র “সংগীতসারসংগ্রহে* আছে, “ভক্তিরত্বাকর* বা 
'গীতচন্দ্রোদয়ে” নেই । এবং আর কোনো তত বাচ্ধের পরিচয় গ্রন্থকার দেন 
নি।২ 
বাছ্চযঙ্ত্রের দ্বিতীয় প্রকার আনদ্ধ বাচামডার আবরণযুক্ত বাদ্য । 
. 'সংগীতসারসংগ্রহ* ও “ভক্তিরত্বাকরে, একই শ্লোকে নরহরি আনদ্ধ ষন্ত্রগুলির 
নাম-তালিকা দিয়েছেন। যথা, মর্দল, মুরজ, ঢকৃক, পটহ, চাল্থ, পণধ, 


১, বঙ্গভূমিকা, (১৯৭৪), শ্রীন্বকূমার সেন, পৃঃ ৩০৫ । 
২. বাদ্যবস্ত্রর অনেকগুলির পরিচয় আছে সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের “যস্ত্রকোষ' ন।মক গ্রন্থে । 


১৯৮ * নরহরি চক্রবর্তী 


কুগুলী, ভেরী, ঘণ্টাবাছ্চ, বর্ঝর, ভমরু টমকি, মন্থ, হুড়ুকা, মভডুঃ ভিগ্ডিম, 
উপাঙ্গ, দর্ঘর ইত্যাদি । 

এগুলির মধ্যে মর্দল আলোচনাকালে গ্রন্থকার বলেছেন যে, ষে-বাণ্ঠ মর্দল তা 
কাঠের তৈরী (*বভি অংশ ) তা-ই মাটির তৈরী হলে “মৃঙ্গগ নামে পরিচিত 
হয়। এ বিষয়ে "সংগীতসারসংগ্রহ* ও “ভক্তিরত্বাকরে “সংগীতদামোদবে*র 
“মৃত্তিকা নিমিতাশ্চৈব” ইত্যাদি একই গ্লোক উদ্ধত হয়েছে, এবং “গীত- 
চন্দ্রোয়ে তারই বঙ্গান্থবাদ পয়ারে গ্রথিত হয়েছে 


মর্দলে মৃদঙ্গ কহি ভেদ কিছু নয়। 
কাষ্ঠ আর মৃত্তিকাতে নির্মাণ এ হয় || (পত্র ১০খ) 


মর্ল ও মুরজ এক জাতীয় বাছ্যের অন্ততুক্ত। বিশ্বকর্মীর বচন উদ্ধার করে 
নরহরি এ ছুয়ের পার্থক্যটিও প্রদর্শন করেছেন। মালের বাম মুখের বিস্তার 
তেরো আহ্বল, কিন্তু সবুরজের বামমুখের বিস্তার আট আঙ্কল, এবং ভানমুখের 
বিস্তার মর্দলের বারে! আক্ষুল, কিন্ত স্বরজের সাত আস্ল। এই পার্থক্য তিনি 
“সংগীতদামোদরে*র শ্লোক উদ্ধৃত করেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন । 

প্রসঙ্গত্রমে ম্বরক্তের “অস্ক্য+, “উদ্ধক+ ও আলিঙ্গয* নামে তিনটি প্রকারভেদের 
কথাও বিশ্বকর্মীর উক্তি দিয়ে উত্থাপিত হয়েছে । ভরতের একটি শ্লোক 
গ্রহণ করে এই তিনের আরুতির পরিচয়ও দেওয়া হয়েছে । “অঙ্কের আকুতি 
হরীতকীতুল্য, “উদ্ধেকে'র যবের মধ্যভাগসদৃশ এবং “আলিঙ্যে'র আকুতি 
গোপুচ্ছের মতো । 

এভাবে একজাতের বাছ্ মর্দল, মৃদক্গ ও মুরজের পার্থক্য ও সম্পর্ক নির্ণয় 
করে নরহরি যথেষ্ট অভিজ্ঞতা, কৃতিত্ব ও সচেতনার স্বাক্ষর রেখেছেন । 

নরহরি-উল্লিখিত আনছ বাছগুলি ছাড়া আরো কিছু এই শ্রেণীর বাছ্ের 
নাম পাই পুরোন! বাংলা সাহিত্যে । যেমন, ছুন্দুভি, জয়ঢাক, বীরঢাক, দগড়, 
কাড়া, পাখোয়াজ, ভস্ফ, আনক, দমড়সা, ঢোল, জগবম্প, দ্বামাঃ পড়া, জোড়া 
(বা জোড়ঘাই ), ছাপড়। 

নরহরির নামগুলি মধ্যবাংলায় পরিবতিত হয়েছে । মর্দল- মাদল, মুদজ ১ 
খোল, মডড়ু (বড় ডমরু, সর্বানন্দে নাম আছে “চুচুংক৩)- মোড়া, ডিগ্ডিম 


৩. বঙগভূমিকা* (১৯৭৪), অধ্যাপক গ্রীন্কুমার সেন, পৃঃ ৩০৫ । 
জীবনী ও রচনাবলী ১৯৯ 


১»ডেস্বরী বা ডেস্থনী । ভমরুর মধ্যে ছোটগুলিকে চর্যাগীতিতে “ডমরুলি” বল। 
হয়েছে। “টমকি' বাচ্চটি “নিঃসাণ+ নামক বাছ্যের ক্ষুদ্রুতর সংস্করণ মাত্র।5 
উল্লিখিত বাগ্যগুলির মধ্যে মর্দলকে “আনন্ধ-শ্রেষ্ঠ” বলেছেন 
মর্দল আনদ্ধশ্রেষ্ঠ-_মৃদঙ্গাখ্যা তার । 
“সংগীতসারসংগ্রহে” মর্দল ও যুদ্ক্গ সম্পর্কেই বিস্তৃত আলোচনা আছে। 
"সংগীতদামোদরে'র শ্লোক উদ্ধার করে মর্দলের নির্াণকার্য ব্যক্ত হয়েছে । বলা 
হয়েছে, মর্দল খদ্দির বা রক্তচন্দন কাষ্ঠে নিমিত হয়। রক্তচন্দন কাষ্ঠে নিখ়িত 
মর্দল সুন্দর ও উচ্চ গম্ভীর ধ্বনিষুক্ত হয়, কিন্তু খ্দির নিমিত মর্দলই সর্বোত্রুষ্ট। 
মর্দল দেড় হাত দীর্ঘ, এর বাম ও ভান মুখের বিস্তার যথাক্রমে তেরে ও বারো 
আন্বল। এর মধ্যভাগ স্থল ও গোলাকৃতি। ছুই মৃখ চামড়ায় আবৃত। এই 
চামড়া ছ-মাস বয়স্ক মুত গোবংসের । একে “করণ” বলে। 
মর্দলেরই মতো মুদঙ্গের নির্মাণকার্য, পার্থক্য কেবল মুদক্গের বডিটি মাটি 
দিয়ে তৈরী। তবে মৃদ্গের গায়ে গিরিমাটি চূর্ণ নরম ও ঘনভাবে লেপন 
করতে হয়। মর্দলে তা দরকার হয় না। 
মর্দল ব1 মৃদ্রজ্সের ছুই মুখের চামড়ায় প্রলেপ দেওয়াহয়। ডান মুখের 
প্রলেপকে “খরলি' ও বাম মুখের প্রলেপকে “পুরিকা” বা “বজ্ব' বলে। ণখরলি? 
হলে! হরিতকী ( “জীবনী:) র মর্দিত সত্ব। ভাত, খই, চিড়ে_-এই তিনটির 
সর্বোকৃষ্টটির সঙ্গে জল দিয়ে যে সত্ব প্রস্তুত হয়, তা-ই “পুরিকা'। “বজ্ঞ' 
প্রলেপটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক বিশেষজ্ঞদের হৃষ্টি। ভাত, ছাগবিষ্টা ভন্ম, 
পুরাতন ভম্ম (একসঙ্গে বহুদিনস্থিত কোনো কিছুর চুর্ণ, মুষা বা লোহা-তামাদি 
গলানোর পাত্রের চূর্ণের মিশ্রণ ) এবং লোহাচুর্ণের মিশ্রিত মণ্ডকে “বজ্ঞ' বলে। 
এরপর নরহরি মুবদ্গ বাদনের নিক্পমগুলি বিবৃত করেছেন | এই বানের: 
চারটি নিয়ম 
“ঘা্রতা+-৮অর্থাৎ করমূলের চালন। 
“বিপ্রকুষ্টা'-_অর্থাৎ অঙ্থুলিমল হতে করমুলের চালন। 
'গোস্ববী'--অর্থাৎ বিপ্রকুষ্টার অধিক চালন। 
এবং “আলপ্তিকা+_অর্থাৎ কণিষ্ঠান্থলির সংযোগে সর্বান্বলির চালন । 
৪. উত্তর ভারতীয় সংগীত, (১৯৭), রাজ্োম্বর মিত্র, পৃঃ ৮৪। 
২৯০ নরহরি চক্রবর্তী 


এই সঙ্গে গ্রন্থকার ম্বদঙ্গে আঘাত দেবার রীতিটি উল্লেখ করেছেন। মৃদজে- 
আঘাত তিন রকমের দেওয়া হয়। 
ণনিগৃহীত+__অর্থাৎ ছুই হাতের মুষ্টি দ্বারা আঘাত। 
“অর্ধনিগৃহীত'__অর্থাৎ এক হাত মুক্ত করে অন্য হাতের মৃষ্টিতে আঘাত । 
“মুক্ত'__ অর্থাৎ ছুই হাত মুক্ত করে মধ্যস্থলে আঘাত, যাতে প্রতিমৃহ্র্তে 
“কলাস” নামক বিশেষ বাদন কৃষ্টি হয়। ৃ 
ভরতম্থনি আরে! বিভিন্ন প্রকার বাছাপাঠের কথা বলে গিয়েছেন। নরহরি 
সেগুলি বাহুল্যবোধে উল্লেখ করেন নি। 

“সংগীতসার সংগ্রহেঃ স্ত্রী” পুরুষ” ও “্ীব" ভেদে আরেক প্রকার মদ 
ধ্বনির উল্লেখমাত্র আছে, বিশ্লেষণ নেই। 

নরহরি মুদঙ্গ-বাদ্কের লক্ষণটিও প্রকাশ করতে ভোলেন নি। তার তিনটি 
গ্রন্থেই লক্ষণগুলি ভরতের শ্লোক উদ্ধার করে ব্যক্ত হয়েছে। এই শ্লোকে 
আছে যে, মৃদক্গবাদক হবেন ধীর, বাদননিপুণ, বাকৃপটু, বাছ্যাক্ষর বা বোল- 
প্রকাশক, বাছ্যের পরিবতিত ভঙ্গির সঙ্গে সমন্বিত নৃত্যে কুশল, গানের গতির 
সঙ্গে সঙ্গতে উত্তমরূপে অভ্যস্ত, সন্ধষ্ট চিত্ত ও লঘৃহস্ত | 

বাছের তৃতীয় প্রকার শুষির বা মুখবাছ্” বা ফুৎকারবাছ্য। “সংগীতসার- 
সংগ্রহ” ও ক্তিরত্বাকরে" “সংগীতদামোদরের” ছুটি শ্লোক উদ্ধার করে নরহরি 
এই প্রকার বাছ্ের একটি তালিকা দিয়েছেন 

বংশ (বাশি), পারী, মধুরী, তিত্তিরী, শংখ, কাহল, তোডহী, মুরলশী, 

বৃক্কা, শৃঙ্গিকা, স্বরনাভি, শৃঙ্গ, লাপিক-বংশ, চর্মবংশ ইত্যাদি। 

এগুলির মধ্যে অনেক বাছ্যের নামই পরিবতিত হয়েছে। যেমন, 
তিত্তিরী » তুরতুরী -তুরী, মধুরী »মধৃকরী (মহুরী বা! মুহরী), শৃংগ -শিংগ] | 

নরহরি প্রদত্ত বাগ্যগুলি ছাড়া আর কিছু নাম পাই পুরানো বাংলা, 
সাহিত্যে । যেমন 

সানাঞ্চি সানাই ), কসাল (চর্যাগানে ),উপাজ, করনাল € কর্ণ), বিষাপ». 

ভুরঙ্গ ( ভরঙ্গ )। 
গুধিরের প্রসঙ্গ গীতচদ্দ্রোদয়ে* নেই । অন্ত ছুটি গ্রন্থে শুধষিরের তালিকার পর 
গ্রন্থকার শ্রেষ্ঠ শুধির বংশ বা বাশির পরিচয় দিক্বেছেন। বাঁশি হবে সুন্দর 
সরল ও গ্রন্থি দোষ রহিত। তা বেণু (এক প্রকার বাশ ), খদ্দির, রক্তচন্দন» 


জীবনী ও রচনাবন্সী ৩১৯ 


শ্বেতচন্দন প্রভৃতি কাঠ, সোনা, দূপো, তামা এবং হাতির দাত দিয়ে তৈরী 
করা হয়। ূ এ 

বাশীতে অনেকগুলি ছিদ্র থাকে। এই ছিদ্রগুলি সম্পর্কে গ্রন্থকার নির্দেশ 
দিয়েছেন। বাঁশির উপরের দিক (বন্ধ মুখ ) হতে ছু আন্বুল ছেড়ে আন্লের 
এক পাব (পর্ব ) সমান ফু দেবার ছিন্র করতে হয়। তারপর পাঁচ আহ্বল ছেডে 
আর ছ-টি ছিদ্র পাশাপাশি হবে। প্রতিটি ছিদ্র কুল-বীজের মতে। ছোটো 
ছোটো, এক একটির দূরত্ব এক আহ্থল স্থানের চার ভাগের এক ভাগের সমান । 
উত্তম ধ্বনি স্থাষ্টির জন্যে বাশীর ছুটি-মুখ সোন। প্রভৃতি ধাতু দিয়ে বেঁধে দিতে 
হয় এবং মোম দিয়ে মুখের বাধন মজবৃত করতে হয় । 

বাশির দৈর্ঘ কম পক্ষে পাঁচ আন্লুল, বেশী হলে আঠারো আঙুল। এক 
থেকে চার আঙুল দীর্ঘ বাশি অতি উচ্চরব প্রকাশক বলে বাদকের! পরিত্যাগ 
করেছেন । তেমনি তেরো, পনেরো ও সতেরো আঙ্কুল দীর্ঘ বাশিও তাদের 
দ্বারা নিন্দিত হয়েছে । দৈর্ধের বিচারে বাশিকে তিনটি শ্রেণীভুক্ত করা 
হয়েছে ৃ 
(ক) সর্বোৎকৃষ্ট শ্রেণী-_(১) “মহানন্দ, (দশ আন্বুল দীর্ঘ )১ (২) “নন্ব, 
(এগার আহ্মল দীর্ঘ ), (৩) “বিজয়” (বারো আঙ্গুল দীর্ঘ ), (৪) “জয়” (চৌদ্দ 
'আহ্ুল দীর্ঘ )। আচার্ধ মতঙ্গের মতে এই চারিটি বাশিই সর্বোৎকষ্ট। 

খে) মধ্যম শ্রেণী পাচ থেকে নয় আনল দীর্ঘ বাশি । 

(গ) নিকৃষ্ট শভ্রেণী__এক থেকে চার, তেরো, পনেরো, সতেরো, আহ্ুল 
দীর্ঘ বাশি। 

এই শ্রেণী বিচারের উল্লেখ “সংগীতসারসংগ্রহে*র মতোই “ভক্তিরত্বাকরে, 
আছে। 

এই সঙ্গে বংশীবাদকের লক্ষণ, তার দোষগুণ সম্পর্কেও নরহুরি প্রমাণসই 
আলোচনা করেছেন। “সংগীতসারসংগ্রহে” “সংগীতদামোদরের শ্লোক 
উদ্ধার করে বাদকের গুণ বা লক্ষণ বলা হয়েছে। সংগীতে দক্ষতা, উত্তমন্বর 
প্রকাশ ও সুষ্ঠভাবে আহ্বল চালনের ক্ষমতা, সব রকম স্বর কম্পনে, রাগ- 
রাগাঙ্গ-রাগিণী-বিকল্প রাগিণীতে অভিজ্ঞতা, সংগীতের যুক্ত মুক্ত স্থানে ধ্বনি 
সির কৌশল, গায়কর্দের বিরতিতে স্থান পূরণ বা আসর ব্রক্ষার উপযোগী 


২ নরহরি চক্রবর্তী 


'নিপুণতা, গায়কদের গীতদদোষ ঘটলে, বাঁশির মাধ্যমে তাকে ছাপিয়ে 
শ্রোতাদের মুগ্ধ করে রাখবার মতো যোগ্যতা ইত্যাদি হবে বাদকের গুণ । 

অন্যদিকে বাদনের সময় বার বার মাথানাড়া, মূলগীতের সঙ্গে সমান বাদন 
স্থষ্টিরি অক্ষমতা, বৃথা অভিনয়ের আধিক্য ঘটানোঃ গীতবাদনে অন্পভাব 
প্রকাশ ইত্যার্দি বংশীবাদকের দোষরূপে পরিজ্ঞাত | 

এই প্রসঙ্গে 'অনুরক্ত'-বাদকের কথা বলা হয়েছে | যে বাদকের উপরোক্ত 
বাদক-লক্ষণগুলির মধ্যে বাদ্যের সুসন্লিবেশকরণ, স্বরকম্পন, নৃত্যাদিতে 
দ্বক্ষতা ও অভিজ্ঞতা থাকবে, যে স্পষ্টাক্ষরভাষী "ও দ্রুতহস্ত হবে, তাকে 
বলা হবে “অন্ুরক্ত,-বাদক। 

“ংগীতসারসংগ্রছে" বাশির উপর আন্বলচালন। ও ফুৎকারের দৌোষগুণ 
সম্পর্কেও আলোচন। দেখা যায় | প্প্রযুক্তি”, *অর্ধযুক্তি এবং “মিলন'_-এই 
তিনটি হলো আন্বলের গুণ । কিন্ত গুণ তিনটির কোনে রকম বিশ্লেষণ এ গ্রন্থে 
নেই | 


ফুৎকারের গুণ হলো _অবিচ্ছিন্নতা, নিপুণতা, সুন্দর স্বর প্রকাশঃ ভ্রুততা 
ও মধুরতা। এই পাঁচটি শব্দের মধ্যে “নিপুণতা” শব্দটির অর্থ বোঝা যায় না। 

অপরপক্ষে ফুৎকারের দোষও কম নয়। বনুপ্রকার অব্যক্ত শব্দ, জড়ীভূত 
বা বিরুত শব্দ প্রকাশ, কম্পন, নীরসতা ও মাধূর্যহীনতা-_এই ছ-টি দোষ 
সর্বজনজ্ঞাত। অন্যান্য বু দোষ আছে, গ্রন্থকার বাহুল্যবোধে তা প্রকাশ 
করেন নি। | 


চতুর্থপ্রকার বাছ্যের নাম “ঘন? বা ধাতুনিতিত বায | গীতচন্দ্রোদয়ে+ 
ঘন বাছ্যের প্রসঙ্গ না থাকলেও নরহরির অপর ছুটি গ্রস্থে বারোটি ঘনবাগ্ের 
তালিকা মেলে । যেমন, করতালঃ কাংস্তবল (কাসি), জয়ঘণ্টাঃ শুক্তিকা, 
কম্পক', ঘটবাছ্য, ঘণ্টাতোছ্য, ঘর্থর, ঝঞ্ধাতাল, মণ্তীর, কর্তরী ও অংকুর | 


“সংগীতসারসংগ্রহে* ঘনবাগ্চকে দুভাগ করা হয়েছে--অনুরক্ত' যা 
গলীতাশ্রয়ী এবং “বিরক্ত” যা তালাশ্রয়ী । কিন্তু এই দুভাগের বিশ্লেষণ ও উদাহরণ 
দেওয়। হয় নি। 

এই বারোটি ছাড়া অন্ত ঘনবাছ্ের নাম নরহরির গ্রন্থে নেই। এই প্রকার 


ভীবনী ও রচনাবলী ১ 


বাছ্যের কিছু নতুন নাম প্রাগাধনিক বাংলা সাহিত্যে আছে। যেমন, মন্দিরা 
থর, মুচঙ্গ (মোচঙ্গ ), করভ, কেরগ্ু)৫ । 

ঘনবাগ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ করতাল | সম্ভবত: সে কারণেই * গ্রন্থকার 
“সংগীতসারসংগ্রহে* এর বিস্তৃত পরিচয় দিয়েছেন । 

করতাল তেরো আঙ্কল ব্যাসযুক্ত বিশুদ্ধ কাসার বাদ্য । এরা মাঝখানে, 
স্তনাকার ম্বখ । মুখে ছিন্্র, তাতে দড়ি বা স্থতো পরানো হয্ব। 

অন্য প্রকারেও করতালের পরিচয় দেওয়া হয়েছে । এর ব্যাস তেরো 
আঙ্কল; মুখ এক আহ্ঁল গভীরতা পাচ আন্বল, এবং মাঝের অংশ সাত 
আহ্থল পরিমিত । এটি গোলাকার অথচ ইষৎ চাপা, তিন আন্বল পরিমিত 
নীচু, পেছন দিকের মাঝের স্থানটি শিবলিঙ্গের মতে! । ঠিক মাঝখানে কুঁচতুল্য 
( গুঞ্জাফল ) ছিত্র, ছিন্দ্রে পাটের দড়ি সংযুক্ত করতাল ছুটি । একটি দড়ি দিয়েই 
ছুটিকে একত্রিত করা হয় । করতাল নির্মাণেরও একটি বিশেষত্ব আছে। 
সাধারণ কাঠে সাধারণভাবে তাপ দিয়ে এর ধাতু (কাস) নির্মাণ করা যায় 
না। অত্যন্ত টক এবং শক্ত কাঠ দিয়ে এই ধাতু প্রস্তত করতে হয়। 

ছুটি করতালের মধ্যে ডানহাতে ব্যবহৃতটি সুন্দর ধ্বনিযুক্ত, বামহাতেরটি 
তদপেক্ষা নিকৃষ্ট । ছুই হাতের তর্জনী ও বুড়ো আহ্বলের সহযোগে ছুটি' 
করতাল বাজানো হয় । বামহাতেরটি মধ্যভাগ ঈষৎ নত করে এবং ডান- 
হাতেরটি সোজা রেখে চালন। করে তাল দিতে হয়। এই ভাবে হুন্ব, দীর্ঘ ও 
পুত বাজাতে হয় ॥ 
(ই) নৃত্য 

গীত-বাছ্য-নুত্যের সমন্বয়ে সংগীত স্থষ্টি। নৃত্য সংগীতের এক প্রধান অঙ্গ। 
নরহরি তার “সংগীতসারসংগ্রহে*র তৃতীক্স অধ্যায় “নৃত্যনাট্যপ্রকরণে, এবং 
“ভক্তিরত্বাকরে'র ৫ম তরঙ্গে নৃত্যের আলোচন। করেছেন । 

সেকালে নৃত্যের উত্তব সম্পর্কে একটি বিশেষ ধারণা প্রচলিত ছিল । 


ইন্দ্রের অন্থরোধে ব্রহ্মা বেদগুলিকে আশ্রয় করে “নাট্যবেদ” নামক পঞ্চম বেদ 
সষ্্টি করেন। তার কাছে ভরত নাট্যবেদ শিক্ষা করে মহাদেবের সামনে ত! 


প্রয়োগ করেন । এই পুরাবৃত্টি “সংগীতসারসংগ্রহে” সংকলিত 
-নরহরি প্রাচীন শাস্্রকারদের অনুসরণে লিখেছেন, নৃত্য তিন রকমের» 
নাট নৃত্য ও নৃর্ত। 
ৎ. বঙ্গভূমিকা, (১৯৭৪) ডঃ ভরীদুকুমার সেন, পৃঃ ৩০৫ । 
২০৪ নরহরি চক্রবর্তা 


নাট্য £ নাট্য হলো নানা অবস্থাযুক্ত লোকের স্বভাবগুলির আঙ্গিক 
অনুকরণ বা অভিনয় । নাট্যকার ভরতের প্রদত্ত সংজ্ঞাটি নরহরি গ্রহণ 
করেছেন । ভরত বলেছেন, নাট্যে দুরকম অন্থকরণ আছে-বাক্যার্থের ও 
পদার্থের | রসাশ্রয় বাক্যার্থ অভিনয় ও ভাবাশ্রয় পদার্থ অভিনয় । ভরতের 
নাটকে এই ছুটি-ই প্রযুক্ত হয়েছে। 

“সংগীতসারসংগ্রহে* নাট্যের বিশেষ আলোচন৷ প্রসঙ্গে নরহরি কোহলের 
অভিমতটি উদ্ধার করেছেন । কোহল বলেছেনঃ অতি প্রধান বা অভিজ্ঞ নট 
বা অভিনেতার ক্রিয়া-ই “নাট্য” । 

নৃত্য ঃ নৃত্য সম্পর্কে নরহরি বলেন, দেশীয় রীতিতে প্রসিদ্ধ তাল মান 
লয়ের অনুসারী যে স-বিলাস অর্গ সঞ্চালন, তা-ই নৃত্য নামে অভিহিত। 
এখানে “বিলাস” অর্থে প্রিকতমের দর্শনাদিতে নায়িকার শৃংগার চেষ্টাবুক্ত 
বিশিষ্টতা বোঝানো হয়েছে । 

নৃত্ত : বৃত্ত হলে! সকল প্রকার ছলাকলাযুক্ত অভিনয় বজিত যথারীতি 
যে শরীর সঞ্চালন । 

এরপর নরহরি বলেছেন, এই নাট্য, নৃত্য ও নৃত্ত তিনটিকেই “মার্গ' ও 
“দেশী” ভেদে ছুটি ভাগে বিভক্ত করা হয় - 

এত ত্রয়ং দ্বিধা প্রোক্তং মার্গো দেশীতি ভেদত 2। 


যে নৃত্য (গীীতবাছ্য ) ব্রহ্মাদি কর্তৃক সৃষ্ট, যা মহাদেবের সম্মখধে ভরতাদি 
কর্তৃক প্রযুক্ত, তা “মা নামে অভিহিত । এবং যে নৃত্য দেশে দেশে রাজাদের 
আনন্দের জন্যে সাধারণ মানুষ কর্তৃক প্রযুক্ত, তা-ই “দেশী” নামে পরিচিত। 
কোহুলের অনুসরণে নরহরি জানিয়েছেন, মার্গনাট্য ২* প্রকার, এবং 
দেশীনাট্য ১৬ প্রকার । ২০টি মার্গ নাট্যের নাম হলে-_নাটক, প্রকরণ, 
ভাপ, ডিম, ব্যায়োগ, সম্বকার, বীথি, অংক, ইহামুগ, নাটিকা, প্রাকরণিকা, 
হাঁসিকা, বিয্লোগিণী, ভিমিকা, কলোৎ্সাহবতী, চিত্রা, জুগুপ.সিতা, বিচিত্রা ও 
অর্থা। 
এই নামগুলি “সংগীতসারসংগ্রহে” প্রদত্ত | “ভক্তিরত্বাকরে” বল! হয়েছে 
মার্গ-নাট্য বিংশতি--কোহলে নিক্বপয় । 
নাটক, প্রকরণ, ভাণ, প্রহসনাদয় ॥ 


জীবনী ও রচনাবলী ৬৫ 


কেহ কহে মার্গনাট্য দশ পরকার । 
নাটিক! প্রাকরণিকাদিক এ প্রচার ॥ (পৃঃ ২৭৯) 

নরহরির এই আলোচনায় মনে হয়যে, কোহল প্রম্খ আচার্ধ মার্গ- 
নাট্যকে ২০ প্রকার রূপে বর্ণনা করলেও অনেকেই সেই ২০্টিকেই গ্রহণ 
করেন নি। “সংগীতসার সংগ্রহে” লিখিত নাটিকা গ্রাকরণিক৷ ইত্যাদি 
১০টিকেই তারা প্রচার করেছেন । 

দঙ্ডিল প্রদত্ত ১৬ প্রকার দেশী-নাট্য “সংগীতসার সংগ্রহে” উল্লিখিত 
হয়েছে । যেমন, যষ্টক, ত্রোটক, গোষ্ঠী, বৃন্দক, শিল্পক, প্রেক্ষণ, সংলাপক,, 
হল্লশীস, বাসিকা) দুর্লজ্ব্যক, শ্রীগদ্দিত, নাট্য, রসিক, দুর্মল্লী, প্রাস্থান ও কাব্য 
লাসিকা। *ভক্তিরত্বাকরের আলোচনায় এগুলির মধ্যে প্রথমোক্ত টি দেশী 
নাট্যের নাম আছে। 

নৃত্য ১২ (বারো) প্রকারের | “সংগীতসারসংগ্রহে' এগুলির নাম 
আছে, ডোম্বিকা, আভিনিক, ভাণক, প্রস্থানকঃ লাসিকা, বাসক, দুর্মাল্লিকাঃ 
বিদগ্ধ, শিল্লিনী। হপ্ডিনী, ভিননকী ও তিন্বৃকী । 

নৃত্য সম্পর্কে পরবর্তা আলোচনা! উতয়গ্রস্থে মোটামুটি এক ৷ “ভক্তিরত্বাকরে? 
আছে 

নৃত্য বৃত্ত ্য়েতে তাগ্ুব লাস্যদ্বয় । 
কহয়ে নৃত্যজ্ঞ যাতে সর্ব স্থখোদয় ॥ 

অর্থাৎ নৃত্য ও নৃত্ত এই ছুটি তাণ্ডব ও লাস্য ভেদে ছুপ্রকার। উদ্ধৃত 
নারদসংহিতার ক্লোকে আছে যে, পুরুষের নৃত্যকে তাগুব ও স্ত্রীলোকের 
বৃত্যকে লাস্য নামে অভিহিত করা হয়। 

তাগুবের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, বর্ধমান ( যন্ত্রধিশেষ ) ও সারিকা 
(ষবনিকাবিশেষ ) যুক্ত নাটকের খ্রবাগীতিতে ইন্দ্রিয়গুলির সঙ্গে অঙগুলির 
প্রাধান্তান্গসারে সঞ্চালন, শিবান্থচর তু কর্তৃক উদ্ধতপ্রায় প্রয়োগকে “তাগুব: 
বলে। 

(“সংগীতসারপংগ্রহে” এই গ্রুবার লক্ষণ নাট্যদর্পণ থেকে উদ্ধৃত 


হয়েছে । ঞ্বা একটি বিশেষ ধরণের নাটক, যা কোনোও বিশেষ পান্রকে 


০ 


প্রসিদ্ধি দেয়, রসব্যঞজনার ছ্বারা সহৃদয় ব্যক্তিদের মনোরপ্রন করে )। 
উভয় গ্রস্থে তাগুবের দুটি ভাগের কথা বলা হয়েছে-_প্রেরণী ও বহুরূপ। 


২৬ "নরহরি চক্রবর্তী 


ষে তাগুবে অঙ্গ সঞ্চালন অধিক, অথচ অভিনয়শৃন্ত, তাকে প্রেরণী' বলে । 
সাধারণ লোকে একেই “দেশী” বলে থাকে। 
বহুরূপ তাগুব নৃত্যের সংজ্ঞা 'সংগীতদামোদর+, 'সংগীভ কৌমৃদ্দী”, সংগীত- 
সারে'র লক্ষণ “সংগীতসারসংগ্রহে” সংকলিত হয়েছে | দ্ামোদরের উক্তিতে 
আছে যে,'ষেধানে নাট্যের বাকৃপংক্তি বহু প্রকারের, মেই উদ্ধত বাক্যগত 
ছিন্নভিন্ন অবস্থায় নৃত্যকে বহুরূপ বলে। অপর ছুটি গ্রন্থের ব্যাখ্যা একজে 
উল্লিখিত | এতে ব্যক্ত যে, যা অল্প গান-বাদ্-পাত্রযুক্ত, পরিবতিত ভঙ্গীযুক্ত, 
অদ্ভুত কৌশলযুক্ত, স্থত্রধার কথিত, যা বিস্ময় বীর বা শৃঙ্গার রস প্রধান ও 
নানাবিধ ভাষা সমন্থিত, তাকে বহুরূপ তাণ্ডব বলা হয়। 
লাশ সম্পর্কে গ্রন্থকার বলেন, "লাস্ত কন্দর্প বর্ধন” অর্থাৎ স্থুকোমল অঙ্গের 
লান্ত কাম বর্ধন করে। লাস্ত ছু রকমের-_স্ফুরিত ও যৌবত। 
যে শৃঙ্গার-রস প্রধান অভিনয়ে নায়ক নায়িকা ভাব ও রসবিষ্ট হয়ে আলিঙ্গন 
চুষ্বনের জঙ্গে নৃত্য করে, তাকে স্ফুরিত' লাস্ত বলে। ন্ফুরিত' অর্থ শোভিত। 
দামোদরে ব্যবহৃত নাম গ্ছুরিত' | | 
আর যেখানে নটিগণ মধুরভাবে নানা লীলা ভঙ্গীতে নৃত্য করে, যা বশীকরণ 
বিদ্যাযুক্ত সেই নৃত্যকে “যৌবত? লাস্ত বলে। 
বৃত্ত তিন রকমের__বিষম, বিকট ও লঘৃ । রজ্জত্রমণের সঙ্গে যে নৃত্ব তা 
বিষম, বিরুদ্ধবেশ ও দেহসঙ্জা বিষয়ক নৃত্ত বিকট এবং অন্পবত্র-ভঙ্গীযুক্ত অঙ্গ 
প্রত্যঙ্গের ক্রিয়া বিশেষের সঙ্গে সমন্বিত যে নৃত্ত তা-ই লঘু নামে পরিচিত। 
বৃত্য নাট্য নৃত্ত প্রসঙ্গ “ভক্তিরত্বাকরে' বিস্তৃত হয় নি। “সংগীতপার- 
গ্রহে? আরো বল। হয়েছে যে, কোহলের সময় “ভোম্বিকা+, “ভাণিকা” প্রভৃতি 
বিশেষ বিশেষ নৃত্য ছিল। 
'সংগীতসারসংগ্রহে* আলোচনার শেষে নরহরি আরো পাচ প্রকার 
নৃত্যের উল্লেখ করেছন ৷ যেমন 
১। কাষ্ঠানৃত্য-- আটজন গোপনারী ও আটজন কৃষ্ণমৃতি ব্যক্তিদের 
মঙ্গলকর নৃত্য । 
২। জাকড়ী নৃত্য-_পানমত্ত ছুজনের নৃত্য--যারের হাতে গুচ্ছাকারে 
- ময়ুরপুচ্ছ, যারা নিজ ভাষায় গান করতে করতে নৃত্য 
করে। 


জীবনী ও রচনাবলী ২০৭ 


৩। শাবর নৃত্য-_ ব্যাধ বা নীচু জাতির লোকেদের নিজ ভাষায় গান 
| করতে করতে নৃত্য । 

৪। করজী নৃত্য-_ব্যাধ-বেশ ধারিণী, ঢক্কাসমুহকে ভূষণুরূপে ধারণ- 

কারিণী দুই নারীর নিজ ভাষায় গান করতে করতে 


নৃত্য । 
| মতাবলী নৃত্য-_মাদকন্রব্য গ্রহণাস্তর উন্নত তুর্কী (তুরম্ক দেশীয়) 
দের অনরূপ নৃত্য ॥ 
নুত্যের ছক 
নৃত্য 
| | ”. | 
নাট্য নৃত্য নৃত্ত 
ূ ভি [6 
মার্গ দেশী তাণ্ডব লাত্য বিষম বিকট লঘৃ 
২২০ “মিট ১৬ প্রকার ]. .. 2৫০০4 
| | 
প্রেরণী বহুরূপ ক্ষুরিত চিয়: 
নৃত্য 
. | ূ | 
কা্ঠা জাকড়ী শাবর করঞ্জী মত্তাবলী 


(ঈ) আঙ্গিকাভিনয় প্রকরণ 

অঙ্গ সধালন ছাড় সংগীত সৃষ্ট হয় না। গান গাওয়া হয় মুখে, বাছ্ছ 
বাজানো হয় হাতে এবং নৃত্য চলে সমস্ত শরীরের সাহায্যে । বিশেষতঃ 
নুত্যে রস ও ভাব স্যর জন্যে অঙ্গাভিনয়ই প্রধান । “অভিনয়দর্পণে' সে কথা 
স্পষ্ট উল্লিখিত হয়েছে । মুখ দ্বারা সংগীত গীত হয়) হস্ত সঞ্চালনে সেই 
সংগীতের অর্থ”চোখের সাহায্যে তার ভাব, এবং পা-এর ছারা তার তালের 
প্রকাশ ঘটে। যেখানে হাত সেখানেই দৃষ্টি, যেখানে দৃষ্টি সেখানেই মন 
যেখানেই মন সেখানেই ভাব, আর যেখানে ভাব সেখানেই রসের উৎপত্তি ।১ 


১. অভিনয় দর্পণ, নদ্দিকেশর, ( সম্পার্দিত অশৌকনাথ শাস্ত্রী, পৃঃ ১৯-২০, ৩২-৩৩ নং গ্লোক )। 
২৬৮ এ নরহরি চক্রবর্তা 


স্থতরাং সংগীত আলোচনার পুর্ণতা বিধানের জন্যে মানবাঙ্গের পরিচয় 
খাকা বাঞ্ছনীয় । ঘনশ্তাম-নরহরি তার 'সংগীতসারসংগ্রহে*র চতুর্থ অধ্যায় 
“আঙ্গিকাভিনয় প্রকরণে+ এবং “ভক্তিরত্বাকরে*র পঞ্চম তরঙ্গে নৃত্যালোচনার 
পরেই এই অঙ্গার্দির বিবরণ প্রদ্দান করেছেন। এই আলোচনায় তিনি 
শাঙ্গদেবের অভিমতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন । 

মানবাঙ্গের পরিচয় দেওয়। হয়েছে তিন প্রকারে--অঙ্গ, প্রত্যঙগ ও উপাঙ্গ 
নামে । তন্মধ্যে অঙ্গ ৭টি, প্রত্যঙ্গ ৮টি এবং উপাঙ্গ ১২টি। মতটি 
শার্গদেবের । উভয় গ্রন্থেই তা উল্লিখিত হয়েছে । 

অঙ্গ ৭টির নাম-_শির ( মন্তক ), অংস ফক্দ্ধ), বক্ষ, পার্শ্ব, হস্ত, কটি ও পদ । 
“সংগীতসারসংগ্রহে* উদ্ধত শুভঙ্করের মতে দেখা যায়, অঙ্গ ৬ট-_শির, হস্ত, 
হৃদয়, উদর, উদরের ছুই পারব ও কটি। 

প্রত্যঙ্গ ন্টি। শার্গশদেব প্রদত্ত নাম- ্রীবা, বাহু, অংস, মণিবর্, পৃষ্ঠ, 
উদ্দর, উরু, জঙঘা ও হাটু । এ সম্পর্কে একটি ভিরনমত “সংগীতসারসংগ্রহে” 
উদ্ধৃত হয়েছে । এই মতে প্রত্যঙ্গ ১০টি-__বাহু, অংস, মণিবন্ধ, উরু, জঙঘা', জান্ত, 
কৃর্পর ( কম্ুই ), হস্তান্তবলি, চরণদ্ধয় ও চরণান্্লি । মতটি সংগীতদামোদরের ।২ 

শার্গদেব প্রদত্ত উপাঙ্গ ১২টির নাম-_মুর্ধা, দৃক (চক্ষু ), তারা, ভ্রকুটি, 
মুখ, নাসিকা, নিঃশ্বাস, চিবুক, জিহ্বা, গণ্ড, দত্ত, অধর ও মুখরাগ । “সংগীত- 
সারসংগ্রহে” আরে! ব্যক্ত হয়েছে যে, কোনে! কোনো শান্্কার করতল, অস্লি 
ও করভ ( মণিবন্ধ হতে কনিষ্ঠান্লি পর্যস্ত )-কেও উপাঙ্গরূপে গ্রহণ করেছেন । 
কেউ বা হস্তদ্বয়ের ইন্দ্রিয় সঞ্চালনকর্ম, পদছয়ের নিম্নাঙ্গ, গোড়ালি ও পাতার 
অন্গলি, স্তনয্গল ও কটি-পার্শস্থ স্থানগুলিকেও উপাঙ্গ বলেছেন। একদল 
পণ্ডিত নিয্লোক্ত ২৩টিকে উপাঙ্গরূপে উল্লেখ করেছেন-__কেশ, স্তনযুগল, চুলের 
খোপা, ললাট, ভ্র-যুগল, চক্ষু, নেত্রকোণ, দৃষ্টি, তারা, কর্ণ, গলদেশ ( শঙ্খ ), 
গগ্ডদেশ, হন্ছ (গালের উপরিভাগ ), নাসিকা, কপোল, ওষ্ঠ, নাসারন্ধ, জিহবা, 
চিবুক, মুখ, মুখ গহ্বর ও গ্রীবা। 

এরপর নরহরি উভয় গ্রন্থেই অঙ্গ ৬টির আলোচনা করেছেন। প্রথমে শির 


২. নন্দিকেশরের 'অভিনয়দর্পণে' ৬ প্রকার প্রতাঙ্গের উল্লেখ আছে : স্বপ্ধদ্বয়, বাহুদয়, পৃষ্ঠ, উদর, 
উরুহ্থয় ও জজ্ঘান্বয়। কেউ কেউ মণিবদ্বদয়, জানুদ্বয়, কৃর্পরদ্ধয় নামে আরও তিনটি প্রত্যঙ্গের 
কথা বলেন। 

জীবনী ও রচনাবলী 


ব. বি. | ন, চ, (২) 1৪১-১৪ 


২৯৯ 


বা মস্তক সম্পর্কে। মন্তক ১৪ প্রকারের | যেমনঃ ধৃত, বিধৃত, আধৃত, 
অবধূত, কম্পিত, আকম্পিত, উদ্বাহিত, পরিবাহিত, অঞ্চিত, নিকুঞ্চিত” 
পরাবৃত্ত, উৎক্ষিপ্ত, অধোমুখ ও লোলিত। 

মস্তক সম্পর্কে 'সংগীতদ্দামোদরেঃর অভিমতটি '“ভক্তিরত্বাকরে; উদ্ধৃত হয় 
নি, “সংগীতসারসংগ্রহে” তা কলিত হয়েছে। প্দামোদরে” ১৪ প্রকার 
মন্তকের ষে তালিকা আছে তাতে নরহরি উল্লিখিত িদ্বাহিত” ও “অধোমুখ' 
নাম ছুটি নেই, আছে পপ্রকৃতি* ও 'অধোগত | বাকী ১২টি নাম এক। 

ভক্তিরত্বাকরে' কেবলমাত্র "ধৃত মস্তকের লক্ষণ বলা হয়্েছে। 
'সংগীতমসারসংগ্রহে' ১৪ প্রকারেরই পরিচয় আছে। 

১। ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে বক্রভাবে কম্পিত শিরকে ধৃত” বলে। 

নিষেধ, অনিচ্ছা, বিষাদ ও বিশ্ময় প্রকাশে ধৃতের প্রয়োগ | 

২। শীতার্থ, জ্রগ্রন্ত, ভীত, সদ্য মাদক দ্রব্য পানের অবস্থা বৃঝাতে যে 

দ্রুত স্শালিত শির, তাকে “বিধুত” বলে । 

৩। অহংকার, নিজাঙ্গ দর্শন, পার্স্থ বস্ত ও উদ্ধ নিরীক্ষণ, ত্বয়ং সমর্থ 

ইত্যাদির সম্মতি জ্ঞাপনে একবার বক্রভাবে মস্তকের উদ্দধদিকে চালিত শির 

“আধৃত* । 

৪| প্ররুত অর্থনির্দেশ, আলাপ, গ্রহণ, বসে থাকা বা স্বপ্পনিদ্রায় ও সংকেত 

বুঝাতে (মস্তক নীচের দিকে একবার আনয়ন ) ব্যবহৃত শির “অবধুতঃ | 

€ | কোনও বিষয় জ্ঞানে, স্বীকারে, রাগে, তর্কে, শাসনে মস্তকের বছুবার 

ভ্রুত নীচের দিকে সঞ্চালনের নাম “কম্পিত? শির । 

৬। সামনের বস্ত নির্দেশে ও মনের ভাব প্রকাশে “কম্পিত” মস্তকের 

দ্বিগুণভাবে ধীরে ধীরে প্রয়োগকে “আকম্পিত' শির বলে। 

। “আমি এ কাজে জমর্থ--এই আত্মপ্রত্যনস প্রকাশে মন্তক একবার 

উধধ্বদিকে সঞ্চালিত হলে তা “উদ্ধাহিত” শির । 

৮| বিচার বিবেচনাকালে, বিশ্বয়, ক্রোধ বা আনন্দ প্রকাশে, মুছ হাস্তে, 

স্বীকৃতি জ্ঞাপনে মন্তকের মগ্ডলাকার ভাবে সঞ্চালনকে “পরিবাহিত” বল। 

হয়। 

»। রোগ-চিস্তা, মোহ, মৃছ1 প্রভৃতিতে সেই সেই কাজের উপলব্ধিতে 

গ্রীবা কিছুটা পার্থে নত করলে, সেই শিরকে অঞ্চিত' বলে । 


২১০ " নরহরি চক্রবর্তী 


১০ | বিলাস, শৃঙ্গারক্রিয়া, অহংকার কোনো ও ভাব-বিশেষে (যেমন নায্সিকা- 
ভাব), হর্ষ হেতু হাশ্ত ত্রাস প্রভৃতি, নায়ক সংসর্গে সন্তোষ হলেও 
নিষেধার্থ মন্তকাদি সঞ্চালনে, সন্ত্রম, প্রতিরোধ প্রভৃতিতে বাহুর অগ্রভাগ 
উঠিস্বে গ্রীবাকর্ষণে শির “নিকুষ্চিত” | 

১১। ক্রোধ, লজ্জা, পশ্চাৎ দর্শন, বিপরীত দিকে মুখ ফেরানোতে মস্তক 
“পরাবৃত: | 

১২। চন্দ্র প্রভৃতি উধ্বস্থিত বা আকাশচারী বস্ত দর্শনে উধর্বমুখ হলে 
মন্তকের “উতক্ষিপ্ত নাম হয়। 

১৩। লজ্জা, দুঃখ, প্রণাম প্রভৃতিতে জন্পূর্ণভাবে মাথ। নত করলে দেই 
মত্তককে 'অধোমুখ” বলে । | 

১৪। নিদ্রা, ওষধ, অধ্যবসায় প্রভৃতিতে আবিষ্ট অবস্থা, মত্ততা, মৃদ্ 
প্রভৃতি ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে মস্তক সঞ্চালনের নাম “লোলিতঃ ৷ 
“সংগীতসারসতংগ্রহে* নরহরি মস্তকের আরো এক প্রকার প্রকার-ভেদের 

প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন । কেউ কেউ পাঁচ প্রকার মন্তকের নাম বলেছেন__ 
১। জম (সমান )-পার (প্রান্ত )-অতি-কিঞ্চিৎ- বক্র স্বদ্বযুক্ত শির, 
২। আনতশির, ৩। উন্নত শির, ৪। পার্খশির, ৫1 উর্ধ্বমুখ 
শির। 


নরহরি তন্মধ্যে সম-্কন্ধ শিরের পরিচয় দিয়েছেন । পুজা, ধ্যান, জপ ও 
প্রভুসেবা প্রভৃতি কাজে বিকারহীন ব্বভাবস্থির মত্তক “সমচ্বন্ধ” । 

অংস (স্বদ্দ) আরেক অঙ্গ। স্বন্ব ৫ প্রকার, একোচ্চ, কর্ণলগ্র, ভচ্ভিত, 
শ্রস্ত ও লোলিত। 

মুষ্টি ও অস্ত্র প্রহারে ্দ্ধাভিনয়ের নাম “একোচ্চ' (একদিক উচ্চতাযুক্ত ) 

আলিঙ্গনে ও শীতে “কর্ণলগ্ন” (কানের কাছাকাছি হয় )। 

হর্ষ-গর্বাদিতে “উচ্ছিত+ ( উন্নত )। 

ছুঃখে, পরিশ্রমে ও মত্ততাক় “অস্ত, (চ্যুত )। 

ুচ্ছা, লম্পটের নর্ভন, হাস্য ও হডভুকাবাস্ছে “পালি, (ঈধ) বন্ধ 
হয্। 

তৃতীয় অঙ্গ উর বা বক্ষ ঃ বক্ষ পাচ প্রকার-_সম, আতুপ্ন, নির্ভৃ 
প্রকম্পিত ও উদ্বাহছিত। তন্সধ্যে 'ভক্তিরত্বাকরে' “সম” এবং «সংগীতসার- 
জীবনী ও রচনাবলী নক 


সংগ্রহে” “সম ও “আতুগ্র বক্ষের পরিচয় আছে । সৌষ্ঠবযুক্ত সকল প্রকার 
দোষশূন্ শ্বভাবশাস্ত বক্ষ হলে! “সম' | আনন্ন, লজ্জা, শীৎকার ( অব্যক্ত 
ধ্বনি ), শেলাঘাত, শোক, মৃছণ, নিঃশংক, গৌরব, ব্যাধি ও ছুঃখে নিয়-শিখিল 
বক্ষ “আতুগ্” নামে অভিহিত । 

চতুর্থ অঙ্গ পার্খবঃ পার্থাঙ্গও পাচ প্রকার__বিবতিত, অপস্থৃত, প্রসারিত, 
নত ও উন্নত। তন্মধ্যে একমাত্র বিবন্তিত-পার্খাঙ্গের পরিচয় উভয় গ্রস্থেই সম- 
ক্লোকে প্রদত্ত । পার্খ পরিবর্তনে ভ্রিকের (মেরদগ্ডের নিয়াংশের ) বিবর্তন 
হেতু বিবন্তিত সংজ্ঞা হয় । 

পঞ্চমাঙ্গ হস্ত 2 নৃত্যভেদে হস্ত ৩ প্রকার-_-অসংযৃত, সংযৃত ও নৃত্যহস্ত। 
অভিনয় কর্মাদি একহন্তে সম্পাদিত হলে “অসংযৃত+, ছুই হস্তে সম্পাদিত হলে 
£সংযৃত”ঃ এবং অভিনয় বা নৃত্যকালে হস্তনির্দেশ না কত্রে শুধু অঙ্গভঙ্গি করলে 
তা “নৃত্যহত্ত' নামে পরিচিত। 

“ভক্তিবত্বাকরঃ ও “সংগীতসারসংগ্রহ* উভয় গ্রন্থেই নরহরি জানিয়েছেন 


যে, ভরত (ভি ন প্রকার হস্ত-সঞ্চার বর্ণনা করে গেছেন, ণউত্তান+, প্পার্খগঃ ও 


“অধোমুখ? | 

নরহরি আরে জানিয্সেশছন যে, কোনো কোনো শাস্ত্কারের মতে হ্ত ১৫ 
প্রকার ৷ “ভক্তিরত্বাকরে' সেগুলির নং ম নেই, কিন্ত “সংগীতসারসংগ্রহে” আছে ঃ 
অধন্তল, পার্খতল, অগ্রতস্তল, স্ুসমুখাতল, উদ্ধমুখ, অধোবদন, পরাডমুখঃ 
সম্থখ, পার্খতোমুখ, উধ্বগ, অধোগত, পার্শগত, তিরোগত এবং সন্বখাগত। 

কেউ কেউ আরো পাচ প্রকার হন্তের কথা বলেছিলেন, নরহরি 
বাহুল্য বোধে তা উল্লেখ করেন নি । 

(কে) অসংযুত হস্তঃ ২৪ প্রকারের । উত্স গ্রস্থেই মাষগুলি সম 
শ্লোকে উদ্ধত হয়েছে । যথ"ঃ পতাক, ত্রিপতাক, অর্ধচঞ্জ, কর্তরীমুখ, 
অরালমুষ্টি, শিখরমুখ, কপিথমুখ, খটকামুখ* শুকতুণ্ত, কাঙ্থুল, পম্মকোষ, 
পল্লব, স্ুচিমুখ, সর্পশিরা+' চতুর, মৃগশীর্ষক, হুংসাস্ত, হংসপক্ষ, ভ্রমর, মুকুল, 
উর্ণনাভ, সংদংশ, তাত্রচুড় ও কবি। 

নরহরি আবে! উল্লেখ করেছেন যে, কোনো! কোনে শান্ত্রকার উপধান, 
সিংহমুখ, কদণ্ব ও নিকুগ্তক-_এই চারটিকে অসংযৃত্ত হস্তের নিদর্শন হিসেবে 
গ্রহণ করেছেন । | 


২১২ নরহরি চক্রবর্তা 


প্রসঙ্গত: উল্লেখযোগ্য যে, শুভস্করের “সংগীতদামোদরে” ও “হস্তমুক্তা” 
বলী*তে ৩০ প্রকার অসংযৃত হন্তের নাম আছে। নরহরি প্রদত্ত ২৪টি নামের 
সে এই গ্রন্থদ্ধয়ের ২১টি নামের মিল আছে। নরহরি কথিত পল্লব, স্থচীমুখ, 
ও কবি-__এই তিনটি নাম উক্ত গ্রস্থদ্ধয়ে নেই, এবং অন্তান্ত ৯টি নাম আছে-__ 
অলপদ্য, মুষ্টিক, সুচ্যাস্ত, কদম্ব, কৃষ্ণসার মুখ, প্রোণিক, পিংহাশ্য, অংকুশ ও 
তস্ত্রীমূখ ।৩ 

নরহরি উভয়গ্রন্থেই সম প্লোকে পতাক অসংযৃত হস্তের বিস্তৃত পরিচয় 
দিয়েছেন। “পতাক, হলো সেই অসংযৃত হস্তাভিনয়,। যেখানে অসৃষ্ঠ 
( বৃদ্ধান্থলি ) বক্র এবং তর্জনীমূলাশ্রিত, অন্ান্ত অন্ত্ুলি সকল সরল ও সংযুক্ত 
থাকে । পতাকের প্রয়োগও সমঙ্লোকে গ্রথিত। 

“সংগীতসারসংগ্রহে' পতাক ছাড়া *ত্রিপতাক, ও “অর্ধচন্ত্র সম্পর্কেও বিস্তৃত 
আলোচন1 আছে। অনামিকা অস্থলি বক্র হলে ত্রিপতাক হয়। অন্যান্য 
অন্থলিসমূহ বৃদ্ধান্বষ্ঠের সঙ্গে ধন্কের মতো নত হয়ে অর্ধচন্দ্রের আকার ধারণ 
করলে “অর্ধচন্দ্র' হয়। এ ছুটির প্রযোগবৃত্তান্ত এ গ্রন্থে ব্যক্ত হয়েছে । অন্ঠান্ত 
অসংযৃত হস্তাভিনয়গুলি আলোচিত হয় নি। 

(খ) সংযুত হস্তাভিনয় ১৩ প্রকার । গ্রস্থকার সমঙ্সোকে উভয় গ্রস্থেই 
নামগ্ডলি জানিয়েছেন__অগ্তলি, কপোত, কর্কট, স্বন্তিক, দোল, পুষ্পপুটোৎ্সঙ্গ, 
খটকা, বর্ধমানক, গজদন্ত, অবহিথ্খঃ নিষধ, মকর ও বর্ধমান ।9 

এগুলির মধ্যে ভক্তিরত্বকরে কেবলমাত্র “অঞ্জলি, এবং জংগীতসারসংগ্রহে 
অঞ্জলি ও কপোতের লক্ষণ বিবৃত হয়েছে । পতাক হন্তের তলছয্ের সংযোগ- 
সাধনে “অঞ্জলি? হয় । নমস্কারাদিতে অঞ্চলির ব্যবহার । দেবভাকে নমস্কারে 
তা মস্তকলগ্ন, গুরুজনকে নমস্কারে তা মুখমগ্ডল-লগ্ন, ব্রাঙ্মণকে নমস্কারে তা 
হৃদয়লগ্ন হয় । অন্যান্তকে নমস্কারে কোনো নিয়ম নেই । 

হস্তমূলের পার্থর অগ্রভাগ সংলগ্ন হয়ে তুলাদণ্ডের পার্খাংশের ন্যায় হলে 





সস 


৩. সংগীতসারসংগ্রহ € নরহরি ), ম্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সম্পাদিত, পৃঃ ৭৬। পাদটাকা ১-এ 
সংগীতদামোদর ও হন্তমুক্তাবলীর নামগুলি শ্লোকবদ্ধভাবে কলিত হয়েছে । 

৪, সংগীতদামোদর ও মুক্তীবলীতে বল হয়েছে যে, সংযুত হস্তাভিনয়, ১৪টি; গজদত্তঃ কপোত, 
বর্ধমান, অগ্রলি, স্বস্তিক, নিবদ, মকর, দৌল,__এই ৮টি (এগুলি নরহরিও বলেছেন ); আর ৬টি 
নরহরি প্রদত্ত দামের সঙ্গে মেলে নাঁ-কর্কশ, উৎসঙ্গ, অহিথ্ক, পুষ্পপুট, মরাল, খটকা-বর্ধমানক । 


জীবনী ও রচনাবলী ২১৩ 


তাকে কপোত হস্ত বলে (কারে! কারো মতে “কুর্ম” হস্ত )। গুরুর আলাপনে, 
প্রণামে ও তার প্রতি বিনয় প্রদর্শনে কপোতহস্ত সন্মুখবর্তা হয় |, শীতে বা 
ভয়ে কম্পিত হলে এই হস্ত হৃদয়লগ্ন হয় । অন্যান্য হস্তের লক্ষণ বলা হয় নি। 


(গ) নৃত্যহস্ত ৩* প্রকার । তন্মধ্যে “ক্তিরত্বাকরে+ “চতুরত্র” ও ডিছ্ত্ত' 
এই ছুটির নামমাত্র উল্লেখ আছে। “সংগীতসারসংগ্রহে* প্রদত্ত ৩০টি নাম 
হলো-_চতুরশ্র, উদ্বৃত্ত তলমুখ, ্বস্তিক, বিপ্রকীর্ণ, অবালখটকামৃখ, আবিদ্ধ- 
বন্ত,, সুচ্যান্ত, রেচিত, অর্ধরেচিত, নিতম্ব, পল্লব কেশবদ্ধ, উত্তানবঞ্চিত, 
লতাখ্য, করিহস্ত, পক্ষবঞ্চিতক, পক্ষ প্রচ্যোতক, দণ্ডপক্ষ, গরুড়পক্ষক, উর্ধ্ব- 
মগুলিক, পার্্মগুলিন, উরোমণ্ডলিন, উরঃপার্থোর্ধমগুল, মুষ্টিকম্বস্তিক, নলিনী- 
পদ্মকোশক, অলাপদ্ম, উন্বন) বলিত ও ললিত। | 

নরহুরি আরে লিখেছেন যে, চতুরম্ত্র বৃত্যহস্ত ছু প্রকার, বরদা ও ভয়দা। 
কোনো কোনো অঙ্গাভিজ্ঞ আচার্ষের মতে প্রা মুখ ও খটকামুখ ( খটকাবক্ত, ) 
নামক ছুটি চতুর আছে। 

ষ্ঠ অঙ্গ কটি ৫ প্রকার । উভয় গ্রস্থেই সমঙ্শোকে সেগুলি উল্লিখিত। 
যথা_-কম্পিত, উদ্বাহিত, ছিন্ন, বিবৃত ও রেচিত। “ভক্তিরত্বাকরে' একটির 
পরিচয় বলা হয় নি। “সংগীতসারসংগ্রহে” একমাত্র “কম্পিতের লক্ষণ প্রদত্ত 
হয়েছে। ূ 
ভ্রুত গমনকালে কটি পার্খে চালিত হলে তাকে “কম্পিত” বলে । কুক্জব্যক্তি, 
বামন প্রভৃতির গমনাগমনে তা দেখা যায় । 

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, গুভঙ্করের “সংগীতামোদরে, ৬ প্রকার কটির নাম 
পাই । নরহরি প্রদত্ত উক্ত ৫ প্রকারের সঙ্গে ৬্ঠ কটির নাম “সমচ্ছিন্ন” | 


অগুমাঙ্গ পদ 2 নৃত্য বিশেষজ্ঞদের মতে পদ ১৩ প্রকার- গ্রন্থকার উভয় 
গ্রন্থেই সমঙ্োকে তার তালিকা দিয়েছেন। যথা_-সম, অঞ্চিত, কুষ্চিত, 
: হ্থচ্যগ্রতল-সঞ্চর, মদ্দিত, উদঘাটিত, অগ্রগ, পার্খগ, পাঞ্চিগ, তাড়িত, 
উদবষ্ট্রত, উচ্ছেদ ও উদঘাটিত। 


স্বাভাবিকভাবে স্থিত পদছয়কে “সম* বলে। পদ্দ সম্পর্কে আর কোনে 
আলোচন' গ্রন্থকার করেন নি। রর 


২১৪ নরহরি চক্রবর্তঁ 


অঙ্গের পর প্রত্যঙ্গ ও উপাঁজের আলোচনা । এ আলোচনা নরহরি 'ভক্তি- 
রত্বাকরে” করেন নি,৫ করেছেন “সংগীতসারসংগ্রহে* | 

গ্রন্থকার পূর্বেই প্রত্যঙ্গ স্টির নাম বলেছেন।৬ এবারে এক একটির 
প্রকারভেদ উল্লেখ করে একমাত্র প্রথম প্রকারের লক্ষণ দেওয়া হয়েছে ৷ 

১ম প্রত্যঙ্গ গ্রীবা » প্রকার__সম, নিবৃত্ত, বলিত, রেচিত, কুঞ্চিত, 
অঞ্চিত, ত্র্যআ্রা, নতা, উন্নতা। তন্মধ্যে মাত্র সমগ্রীবার লক্ষণ বলা হয়েছে। 
স্বাভাবিকভাবে ধ্যানে, জপে ও কর্মে সমশ্রীবা লক্ষিত হয় । 

২য় প্রত্যঙ্গ বান । বাহু ১৬ প্রকার- উধ্বান্ত, অধোমুখ, তির্ধকঃ অপবিদ্ধ, 
প্রসারিত, অঞ্চিত, মণ্ডলগতি, শ্বন্তিক, উদ্দেষ্টি, পুষ্টান্থসারী, সরলঃ আন্দোলিত, 
নঅ, কুঞ্চিত, আবিদ্ধ ও উৎসারিত । তন্মধ্যে উধ্বান্ত বাছ"র লক্ষণে বল! 
হয়েছে যে, মস্তকের উধ্র্বে চালিত বাহু চূড়াদর্শনে উধর্বান্ত) | 


ওয় প্রত্যঙ্গ মণিবন্ধ ৫ প্রকার _নিকৃ্ণ, আকৃষ্চিত, চল, অসম ও ভ্রমিত। 
ধনদান, অভয়দান-কালে যে মণিবদ্ধ বহির্দিকে নিম্নগত হয়, তা-ই “নিকুধ্চ” | 
৪র্থ ও ৫ম প্রত্যঙগ যথাক্রমে পৃষ্ঠ ও উদর | পৃষ্ঠ উদরের সংলগ্ন অঙ্গ 
বলে গ্রন্থকার এদের একত্রে আলোচনা করেছেন । এক্ষেত্রে পৃষ্ঠের কোনো 
উপ-বিভাগের কথা নেই। উদর ৪ প্রকারের-_ক্ষাম, খল্পঃ পূর্ণ ও রি । 
হান্ত, ক্রন্দন ও নিঃশ্বাসে নিষ্ম গমনহেতু জঠরের নাম ক্ষোম? | আর ক্ষুধার্ত 
বা ক্লাস্ত অবস্থায় তালহীন ভ্রমর গুঞ্জনান্বকরণে নিম্লগতি উদ্রকে ল্ল” বলে । 
৬ষ্ঠ প্রত্যঙ্গ উরু € প্রকার-_-কম্পিত, বলিত, স্তব্ধ, বন্তিত, বিবপ্তিত। 
নীচশ্রেণীর ব্যক্তিদের গমনে পার্খছয় বার বার নত বা উন্নত হলে “কম্পিত 
উরু" প্রকাশ পান্ন। 
৫. এ সম্পর্কে কবির বক্তব্য 
প্রত্যঙ্গ উপাঙ্গে অভিনয় যে প্রকার। 
নৃত্যজ্ঞগণেতে তাহা! করিল বিস্তার ॥ 
আর যে যে নাটট্কক্রিয় প্রচারিল ইথে। 


সে সকল বিস্তারিয় নারি জানাইতে ॥ 
(ভক্তিরত্বাকর, পৃঃ ২৮৭) 


৬. গ্রতাঙ্গ »ট-_গ্রীবা, বাহ, অংস, মণিবন্ধ, পৃষ্ঠ, উদর, উরু, জবা ও হাঁটু। 
জীবনী ও রচনাবলী. ২১৫ 


৭ম প্রত্যঙ্গ জঙঘ। ১* প্রকারের--আবতিত, আনত, ক্ষিপ্ত, উদ্বাহিত» 
পরিবন্তিত, নিঃহুত, পরাবৃত, তিরশ্চিত, বহির্গত ও কম্পিত। তন্মধ্যে 
আবতিত জজ্ঘ। হলে__বিদ্বধকের বিচরণে পা বার বার দক্ষিণ "থেকে বামে 
এবং বাম হতে দক্ষিণে করলে যে জজ্ঘার প্রকাশ পায়! 

সগুম প্রত্যঙ্গ জানব ৭ প্রকার-__সংহত, কুঞ্চিত, অর্ধকৃঞ্চিত, নৃতঃ উন্নত, 
বিবৃত ও জম। তন্মধ্যে 'সংহত'-জান্গ হলো রাগ, ঈর্ষা প্রভৃতিতে 
ক্বাভাবিক জান যদি অন্ত প্রকার হয়। 

উপাঙ্গ আলোচনায় নরহরি শার্গদেব কথিত মন্তকের উপাঙ্গগুলিরই 
পরিচয় দিয়েছেন । প্রথম “দৃষ্টি” ৷ দৃষ্টি ৩ প্রকার- স্থায়ী, রস ও ব্যাভিচারী। 
শিদ্ধ, হৃষ্টঃ দীন, ক্রুদ্ধ, দীপ্ত, ভয্মাপ্িত, জগ্ুপ্নিত, বিদ্মিত-_এগুলি স্থায়ী দৃষ্টি 
_স্থায়ীভাব হতে জাত গ্রন্থকার প্রতিটি স্থায়ী দৃষ্টির লক্ষণ নিরূপণ করেছেন । 
যেমন 

রতিভাব জাত বিলাসযুক্ত দৃষ্টি “শিপ্ধ' ( এখানে ক্র ছুটির উধ্বগতি হয় )। 

হর্যোৎফুল্ল ঈষৎ হাশ্যযুক্ত অবস্থায় চক্ষুতারকার কিঞ্চিৎ কুঞ্চন ও চঞ্চলতা 

প্রকাশে দৃষ্টি “হৃষ্ট? | 

দৃষ্টি ঈষৎ শিথিল, তারকা উর্ধ্বপুটে অপ্রকাশিত অথচ নির্মলবাম্পযুক্ত 

হলে “দীনা” দৃষ্টি হয়। 

স্থির, কক্ষগত, রুক্ষ, কিঞ্চিৎ চঞ্চলতারকাযুক্ত ভ্রকুটি কুটিল দৃষ্টির নাম “ক্রুদ্ধ । 

স্থির, উজ্জ্বল, ধৈর্য প্রকাশক ও উতপাহযুক্ত দৃষ্টি “দীপ্ত” | 

চোখের মধ্যভাগ যেন বেরিয়ে আসছে এরূপ স্থির তারকাযুক্ত উভয় কক্ষ 

বিস্কারিত দৃষ্টি “ভয়াম্িতঃ | 

অস্পষ্ট দর্শনকারী, মুদ্দিত তারকা, সংকুচিত কক্ষ এবং দৃশ্য দেখে অতি 

উদধিগন দৃষ্টি 'জূগুপ্িত? | ূ 

সম্মথে বিস্ফারিত, উজ্জল, স্থির, উদগত তারকাযুক্ত দৃষ্টি “বিস্মিত” । 

রস-দৃষ্টির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে গ্রন্থকার বলেছেন যে, স্থায়ী দৃষ্টিগুলিই 
স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হলে রসদৃষ্টি হয়। রসদৃষ্টি আট প্রকার-_কাস্ত ( বা শান্ত ), 
হাস্য, করুণ, রৌন্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস ও অদ্ভুত। 

কামবর্ধক, দর্শনীয় বস্তকে যেন গ্রাস করছে এমন, পরিষ্কার, ভ্রুক্ষেপ ও 

কটাক্ষ যু দৃষ্টির নাম “কান্ত । (কটাক্ষ সম্পর্কে বলা! হয়েছে ষে, একটি 
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ভ্রু ঈষৎ উন্নত হলে অভিলাবযুক্ত কটাক্ষ দৃষ্টি হয়। গমনাগমন বিশ্রাম 
' প্রভৃতির বৈচিত্র্য অনুসারে চস্কতারকার ষে পরিবর্তন, তাকে কটাক্ষ 

বলে )। ' 

ঈষৎ কুঞ্চিত চক্ষু-পুট, অন্যের তুলনায় উদ্ভাসিত মধ্যভাগযৃক্তঃ ভ্রান্ত, অন্তর্গত 

তারাযুক্ত দৃষি “হাস্ত | ৃ 

করুণরসে উরধর্বপুট পতিত, ঈষৎ অশ্রযুক্ত, শোককাতর তারকাযৃক্ত 

নাসিকার অগ্রভাগে নিবদ্ধ দৃষ্টি “করুণ? । 

স্তব্ধ তারকাধুক্ত, স্তব্ধ উভয় পুটধুক্ত, রক্তাভ ভয়ংকর-্রকুটি যুক্ত, উগ্র, অতি- 

ধূসরবর্ণ দৃষ্টির নাম “রৌন্র” | 

স্থির, উদ্ভাসিত, গম্ভীর, সমান তারকা বিশিষ্ট, তেজঃপ্রকাশক, উজ্জল, 

সংকুচিত অপাঙ্গ বিশিষ্ট __এই সাত প্রকার বৈশিষ্ট্যুক্ত দৃষ্টির নাম “বীর” 

(বা বীররস দৃষ্টি )। 

স্তব্ূ, উন্নত পুটযুগল, অতিচঞ্চল, উন্নততারকা যুক্ত, দর্শন-ভীত দৃষ্টির নাম 

“ভয়ানক? । 

যে দৃষ্টিতে ঈষৎ চঞ্চল পক্ষ যেন মিলিত প্রার, তারকা পরিষ্কার, দর্শনে 

উদ্বেগজনিত অপাঙ্গ কুঞ্চিত ও পুটযুগল উন্নত হয়, তাকে “বীভৎ্স* দৃষ্টি 

বলে। 

ব্যাভিচারী দৃষ্টিগুলি শৃংগার প্রভৃতি রসে উদ্ভূত হয়। ব্যাভিচারী দৃষ্টি ২০ 
প্রকার-_-মলিন, শঙ্কিত, প্রান, জিন্ষ, শৃন্ত, বিষণ্ন লঙ্জিত, মুকুল? শ্রাস্ত, অভিশঞ্, 
কুঞ্চিত, আকেকর, বিকাশার্ঘ, মুকুল (২য়? ), বিতক্কিক, বিভ্রান্ত, বিদ্ুৃত, ত্রন্ত, 
ললিত ও মদ্দির। নরহরি এগুলির মধ্যে প্রথম তিন প্রকারের লক্ষণ উল্লেখ 
করেছেন । 

ঈষৎ উন্মীলিত পুট যুগলের অগ্রভাগ কম্পিত, ছায়াহীন অপাহ্যুক্ত দৃষ্টিকে 

মলিন, বা “বিরুত' বলে। প্রিয়জনের সঙ্গে নিরালাপে এই দৃষ্টি প্রযুক্ত 

হয়। 

বারবার চঞ্চল, স্থির পার্শ্বিশিষ্ট, নাসিকাগ্র নিবন্ধ, বাইরের দিকে উন্নত 

মুখ, মূর্ধের মতো দৃষ্টি, ভয়ে ভীত দৃষ্টিকে 'শঙ্কিত' বলে। 

ক্র পক্ষ ও পুট যুগল শিখিল মলিন মুছুচঞ্চল ও তাকায় অন্তর্গত--এমন 

দৃষ্টিকে ণ্লান' দৃষ্টি বলে। 


জীবনী ও রচনাবলী ২১৭ 


উপাঙ্গ আলোচনার শেষে নরহরি সংগীতদ্বামোদরের অন্থসরণে নৃত্যাঙ্গ 
সম্পর্কে আলোচনী করেছেন । নৃত্যাঙ্গ ৫ প্রকার- স্থানক, চারী, করণ, 
মণ্ডল ও অঙ্গহার। নৃত্যাঙ্গগুলিও প্রতিটি নানা প্রকারের হয় । নরহরি 
বাহুল্যভয়ে সেগুলির আলোচন] করেন নি ॥ 


(উ) ভাষ। 


“সংগীতসারসংগ্রহে”র পঞ্চম অধ্যায় “ভাষানিরূপণ”। এই অধ্যাক়্ে 
গ্রন্থকার নরহরি চক্রবর্তা সংগীতের ভাষা জম্পর্কে আন্মোচনা করেছেন । 

মূল বা আদি ভাষা সংস্কৃত। সংস্কৃত “দেবভাষা, নামে অভিহিত । তা৷ 
থেকেই প্রাকৃত ভাষার স্থষ্টি। প্রাকৃত জনগণের মুখের ভাষা । কিন্তু সংস্কৃত 
নিত্যদিন ব্যবহারের ভাষা নয় । 

গ্রন্থকার তাই ব্যবহারিক ভাষাকে ছু-ভাগে বিভক্ত করেছেন__“তন্তব” ও 
“তৎসম” । তিনি আরো জানিয়েছেন যে, “দেশী” নামক তৃতীয় এক প্রকার 
ভাষা ভাষাবিদগণ শ্বীকার করেছেন । এই তিন ভাষা “সংগীতদামোদরে'র 
'ক্লোক দ্বারা সমধিত ও আলোচিত হয়েছে ।১ 

তন্তভব ভাষার লক্ষণে বল! হয়েছে যে, তা সংস্কৃত ভাষ। থেকে উদ্ভৃত এবং 
সমজাতীয়ত্ব রক্ষা করেও তা অন্যরূপ প্রাপ্ত । উদাহরণ দেওয়া! হয়েছে, যেমন 
- শুজার£- সিলারো, চন্দ্রঃ- চন্দো, ব্রহ্মণঃ ৮ বমহণো, কণকং ৮ কণঙ্গং, বনং 
বণং, জিন্দ্ুরং » সেন্দুরং, সেকফালিকা: » সেহালিআ, ন্বরতি » স্থুরহী, লক্ষ্মী» 
লচ্ছী | 

তৎসম ভাষ! হলে! সংস্কৃত ভাবার সমান বাঁ অনুরূপ বৈশিষ্ট্য রক্ষাকারী 
ভাষা । যেমন-_তরল, তরঙ্গ, মন্দার, হর, হীর, হার, কীর, কেরল, রমণী, মণি 
প্রভৃতি । 

শুধু প্রমাণবাক্য গ্রহণ নয়, এই ছুই ভাষার অনুরূপ আলোচন! “সংগীত- 
দামোদরে' দেখা যায়| ২ 

দেশী ভাষা সম্পর্কে নরহরি বলেছেন যে, ভাষা নিম্নমে (সংস্কৃত রীতিতে ) 
১. সংগীতদবামোদরের অন্ঠ পাঠ এইরাপ £ ভাষা ৪ প্রকার-_সংস্কত, প্রাকৃত, অপভ্রংশ ও 


পৈশাচিক । 
২. “সংগীতসারসংগ্রহে' গ্রন্থকার দামোদরেয় ল্লোকটি উদ্ধার করেছেন । 


২১৮ নরহুরি চক্রবর্তী 


ঘা অপ্রসিচ্ধ (ব্যাকরণগত নয় ), অথচ বিশেষ বিশেষ দেশে চলিত এবং 
মহাকবি কর্তৃক প্রযুক্ত, তাকে দেশী ভাষা বলে । এখানে ভোজদেব ও “সংগীত- 
দ্ামোদরে”র শ্লোক উদ্ধার করে দেশী ভাষার এই সংজ্ঞা নিকূপিত হয়েছে ! 
উদাহরণ দেওয়1 হয়েছে, লড়হ, পে্ট, চোক্য প্রভৃতি । গুজরাট প্রভৃতি দেশে 
অছন্, প্রেমবিছোলী, পড়িক্ত, কজ্োট্ট, উৎপল ইত্যাদি দেশী ভাষা । 

এরপর দেশী ভাষার বিভাগ আলোচিত হয়েছে । দেশী চার প্রকার-_ 
ভাষা, বিভাষা, অপত্রংশ ও পেশাচী। এগুলির মধ্যে ভাষা ও বিভাষা পৃথক 
পৃথক ভাবে ৫ প্রকার এবং অন্থরূপভাবে অপভ্রংশ ও পেশাচী ৩ প্রকার । 
স্থতরাং দেশী ভাষা মোট ১৬ প্রকার | 

কিন্ত ভাষা বিভাষাদির নামোল্লেখ কালে নরহরি ৮ প্রকার ভাষা, ৭ প্রকার 
বিভাষা, ২৭ প্রকার অপত্রংশ এবং ১১ প্রকার পৈশাচীর নাম বলে গেছেন । 
যেমন ৮ প্রকার ভাষার নাম-_মহা'রাষ্ত্রী, আবন্তী, শৌরসেনী, অর্ধমাগধী, 
বাহলীকী, মাগধী, প্রাচ্যা ও দাক্ষিণাত্য | ৭ প্রকার বিভাষার নাম- শকার, 
আভীর, চাগ্ডাল, শাবর, দ্রাবিড়, টাকৃকী, উদ্জ এবং হোন | ২৭ প্রকার 
অপভ্রংশের নাম-_ত্রাচড়, নাট, বৈদর্ত, উপনাগর, নাগর, বার্বরঃ আবস্ত্য, 
পাঞ্চাল, টাকৃক, মালব, কৈকেয়, গৌড়, উড, দৈব, পাশ্চাত্য, কাঞ্য, জ্রাবিড়, 
গৌপ্রর, আভীর, মধ্যদেশীয়, সুল্মদেশীয়, পাও্য, কৌগুল, সৈংহল, কালিঙ্, 
প্রাচ্য ও কার্ণাট । ১১ প্রকার পৈশাচীর নাম-কার্ধীদেশীয়। পাণ্ডে, 
পাঞ্চাল, গৌড়, মাগধ, ব্রাচড, দাক্ষিণাত্য, শৌরসেন, কৈকেয়, শাবর এবং 
দ্রাবিড়। 

এরপর গ্রন্থকার প্রথমে কেন « প্রকার ভাষাকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন, তার 
কৈকিয়ৎ দিয়েছেন । বলেছেন যে, মহারা্ত্রী, শৌরসেনী, প্রাচ্যা, আবস্তী ও 
মাগধী-_এই পাঁচ প্রকারকেই প্রকৃতপক্ষে ভাষা রূপে গ্রহণ করা হয় ।- এবং 
বাকি তিন প্রকার উক্ত পাচ প্রকার ভাষা থেকেই উৎপন্ন হয়েছে । মাগধীরই 
কথ্যভঙ্গী অর্ধমাগধী এবং দাক্ষিণাত্য ভাষা! মাগধীরই সম লক্ষণ সম্পর | এবং 
আবস্তীতে অন্তর্বর্তী রেফ.-এর “ল, প্রাঞ্ডিমাত্র বাহলীকী ভাষার উতৎপর হয়। 

তেমনি বিভাষাগুলির মধ্যে উদ্রজ এবং হোন পৃথক ভাষ। হিসেবে স্বীরুত 
নয় । কারণ উড্ভজ (ওডু) শাবর ( শাবরী ) ভাষার লক্ষণ ও ভাব যুক্ত। লক্ষণীয় 
যে, গ্রন্থকার “হোন+ বিভাষা অপর কোন্‌ বিভাষার লক্ষণযুক্ত তা উল্লেখ করেন 
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নি। এবং এই প্রসঙ্গে টকৃকদেশীয় বিভাষাকে দ্রাবিডী না বলে “টাকৃকী” বলার 
কারণ নির্দেশ করেছেন । এ 
উল্লিখিত ২৭ প্রকার অপত্রংশকে নরহরি স্বীকার করেন নি । "তিনি নাগরঃ 
ব্রাচড় ও উপনাগর--এই তিনটিকে প্রধান ও উল্লেখযোগ্য অপত্রংশ মনে 
করেছেন । বলেছেন যে, এই. তিনটির মধ্যেই ব। অন্য ২৪টির মধ্যে পারম্পরিক 
অস্তর্ভাব লক্ষ্য করা যায় এবং সাধারণভাবে এদের পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যায় 


না। 
তেমনিভাবে কৈকেয়, শৌরসেন ও পাঞ্চাল__এই তিনটিকেই গ্রন্থকার 


উল্লেখযোগ্য পৈশাচী ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন । এবং বলেছেন যে, 
সাধারণভাবে বাকি ৮টির মধ্যে 'আদে পার্থক্য নেই। এই ভাবে নরহরি 
নিজের মতই প্রতিষ্ঠিত করেছেন । | 

পরিশেষে গ্রন্থকার ভাষা বিভাষারদির মধ্যে শ্রেষ্ট এবং “সকল ভাষার 
উপযোগী” মহাবাষ্্রী সম্পর্কে কিঞ্চিং আলোকপাত করেছেন । আচার্য দণ্ডীর 
মতামত উদ্ধার করে মহারা্্ীর লক্ষণ নির্দেশ কলেছেন || 


(উ) ছন্দ 
নরহরি চক্রবর্তী তার ছুটি গ্রন্থে ছন্দতত্ব আলোচনা করেছেন__(ক) “সংগীত- 
সারসংগ্রহ*--যষ্ট অধ্যায়, “ছন্দঃপ্রকাশ প্রকরণ” ও (খ) “ছন্দঃসমুন্্র (খণ্ডিত 
পুথি )। 
উভয় গ্রস্থের আলোচনা পদ্ধতি অনেকটা অভিন্ন। পার্থক্য হলে! প্রথম 
গ্রন্থে কেবলমাত্র ছন্দের নিয়ম ও লক্ষণাদি সংস্কৃত ভাষায় বিবৃত হয়েছে, কিন্তু 
দ্বিতীয়োক্ত গ্রন্থে বাংল। পয়ারে প্রতিটি ছন্দের নিয়ম ও লক্ষণ সহ এক বা 
একাধিক উদাহরণ বিভিন্ন প্রাচীন পুস্তক থেকে সংকলিত হয়েছে । উভয় গ্রস্থ 
পাঠে বোঝা যায়, “ছন্দঃসমুদ্রে'ওর আলোচনা “সংগীতসারসং গ্রহ, অপেক্ষা 
ব্যাপকতর। পুখিটি খণ্ডিত বলে সেই বিস্তৃত আলোচনার পূর্ণরূপ পাবার 
উপায় নেই। 
“ছন্দ শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ সম্পর্কে নরহরি “ছন্দঃসমুব্রে বলেছেন 
চাদ আহলাদনে ধাতু অস্ুুন প্রকরণে | 
চন্দ আদেশ্চ ছ" উপাদিক সুত্রে ভণে ॥ 
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এই প্রকারে ছন্দঃ শব্দ সিদ্ধি হয়। 
রঃ অতি আহনাদক ছন্দ সর্বশান্ত্রে কয় ।|৯ 
উভয় গ্রন্থেই বলা হয়েছে যে, টৈদিক (বৈদ্িকী ) ও লৌকিক বা 
(লৌকিকী) ভেদে ছন্দ ছু প্রকারের । কিন্তু এ দুয়ের ব্যবহার সম্পর্কে একমাত্র 
ছন্দঃসমৃত্রে গ্রন্থকার বলেছেন 
বৈদিক প্রয়োগ গ্রস্থে বৈদিক বিস্তার ॥ 
পিঙ্গলাদি গ্রন্থে এ লৌকিক বিস্তারিল । 


বহু লোকে প্রয়োগ লৌকিক এই হেতু ।২ 
বেদের অন্যতম অঙ্গ “ছন্দ । তাতে বৈদিক ছন্দের নাম, লক্ষণ, মান্রাদির 
পরিমাণ ও প্রয়োগ সম্পর্কে আলোচনা আছে। পরবর্তাকালে সাধারণ 
মানুষের ব্যবহ্ৃত ছন্দের নাম লৌকিক । পিঙ্গল প্রমুখ ছান্দসিকদের গ্রন্থে 
লৌকিক ছন্দের লক্ষণা্দি বিবৃত হয়েছ। | 
নরহুরি ছন্দের প্রধান উপকরণকে বর্ণ ও মাত্রা রূপে অভিহিত করেছেন । 
ছন্দ-মূল কাব্যে কীত্ত্যানন্দ পুরুষার্থ। 
নিয়ম বিশিষ্ট বর্ণ ছন্দের এ অর্থ | 
বর্ণ শব্দ অত্র মাত্রা বরণ সাধারণ । 
বর্ণ মাত্রা ছন্দ ইথে অশেষ লক্ষণ |৩ 
যা শ্রুতিগ্রাহ্য ধ্বনি, তা-ই দৃষ্টিগ্রাহ্থ বর্ণ এবং তাকেই অক্ষর 
(95119016) বলা হয়েছে । এই বর্ণ বা অক্ষর মাত্রার ( কাল-দৈর্ঘ ) 
আশ্রক্সে পরিমাপ করা হয়। 


লঘু গুরুবিচার 

নরহরি তার উভয় গ্রস্থেই বর্ণসমৃহের লঘৃ-গুরু বিচার করেছেন । তন্মধ্যে 
ন্দঃসমুদ্রে'র আলোচনা ব্যাপক ও বিশদ । 

১। এক মাত্র! বিশিষ্ট বর্ণ লঘু বা হম্ব, 

২। দু মাত্রা বিশিষ্ট বর্ণ গুরু বা দীর্ঘ, 


১. ছন্বঃসমুত্র, রীপ্রীগৌড়ীয় বৈফব অভিধান ৫), ৪৭১ গৌরাবা, হন্রিদাস দাস সংকলিত, 
পৃঃ ২০০ | 


২-৩, এ, পৃ১ ২০০৯ । 
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৩। তিন মাত্রা বিশিষ্ট বর্ণ প্রুত (যা গানে ব্যবহৃত হয় ), এবং 

৪। অর্ধ মাত্রা বিশিষ্ট বর্ণ ব্যঞ্জন | রস 
লঘৃ ও গুরু বর্ণের জাংকেতিক চিহ্ন যথাক্রমে “ল' (4 বাণ ) এবং গ 
(-বা ৯) 

“ছন্দঃসমুদ্রে” নরহরি বলেছেন 

অআইনঈডউ উখক্া» 8 এ এঁ ও ও অং অঃ। 

অকারাদি যোড়শেতে পঞ্চ লঘূ লেহ। 
একাদশ গুরু সংযোগাদি পদ্দাস্তেহ ॥ 
এ দুই মিলিত ত্রয়োদশ গুরু হন। 
পুন বিস্তারিয়ে ইহা সুদৃঢ় কারণ ॥ 
দীর্ঘযুক্ত পরবর্ণ বিন্দুযুক্ত মানো। 
পদান্তের লঘৃ বিকল্পেতে গুরু জানো ॥ 
সে গুরু দ্বিমাত্র বক্র অন্যত্র এক মাত্রা । 
লঘৃ খু সংকেত কহয়ে গ্রন্থকর্তা ॥* 

এ বিষয়ে নরহরি পিঙ্গল, বাণীভূষণ, বৃত্তরত্বাকর, ছন্দোকৌস্তভ, 
ছন্দোমঞ্জনী, ছন্দোর্ীপক, আগ্নেয, সরম্বতীকগ্াভরণ, বৃত্তরত্বমাল1 প্রভৃতি 
প্রাচীন শাস্ত্রের প্রমাণ বাক্য উদ্ধার কবেছেন। অন্ুম্বারযৃক্ত, দীর্ঘ, বিস্গযৃক্ত 
বর্ণ এবং সংযুক্ত বর্ণের পূর্ববর্ণ গুরু হয়। পর্দের অন্তস্থিত লঘু বর্ণ বিকল্পে 
গুরু এবং গুরু বর্ণ বিকল্পে লঘূ হয়ে থাকে (ছন্দের অন্গরোধে )। প্র, হু শবের 
পূর্ববর্তাঁ বর্ণ বিকল্পে হৃন্ব বা লঘৃ হয়। 

বিন্দৃযুক্ত (বিসর্গান্ুহ্কার') ই-কার বা হি, রঃ হব্যঞ্জন সংযৃক্ত হলে গুরু 
হয়ে থাকে । দ্রুত পাঠকালে সংযুক্ত বর্ণের পুর্ববর্ণ লঘূ হিসেবে গৃহীত হয় 
এবং তাতে ছন্দোভঙ্গ দোষ হয় নাঁ। “ছন্দঃসমুব্র' গ্রন্থে এই অব নিয়মের 
ক্রমান্ুনারে উদাহরণ সজ্জিত হয়েছে । উর্দাহরণগুলি গীতগোবিন্দ, পিঙ্গল, 
কুমারসভ্ভব, মাঘ ও দোহা! থেকে গৃহীত । 


বর্ণবৃন্তের গণ 

এর পর নরহরি বর্ণবৃত্তের গণ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন । 

সংস্কৃত ছন্দের সঠিক পরিচয়ের একমাত্র উপায় গণ। লঘৃ বাগুরু বা! লঘৃ 
৪. ছন্দঃসমুগ্র, প্ঞ্জীগৌড়ীয় বৈধব অভিধান (৪) পৃঃ ২০**। 


২২২ | -  নরহরি চক্রবর্তাঁ 


গুরু মিলিয়ে তিন তিনটি বর্ণে এক একটি গণ হয়। গণ ৮টি-_ ম, ষ, র, স, 
তব, জ, ভ, ন। উভয় গ্রন্থেই নরহরি গণগুলির পরিচয় দিয়েছেন এবং. 
৭টি প্রাচীন প্রমাণবাক্য গ্রহণ করে তা প্রতিষ্ঠিত করেছেন । 


ম-_৩টি বর্ণই গুরু......... ১১১ যথা, ধীঃ শ্রী: স্ত্রী। 
য-_ আদি লঘ্ৃূ, মধ্য অস্ত্য গুরু...... [5১ ষথা, বরা সা। 
র-__মধ্য লঘু, আদি অস্ত্য গুরু-**-.*519 যথা, কা গ হা। 
স-_অন্ত্য গুরু, আদি মধ্য লঘৃ"*- “119 যথাঃ ব সুধা। 
ত-_অস্ত্য লঘৃ, আদি মধ্য গুরু......99] যথা, সা চে ক। 
জ- মধ্য গুরু, আদি অন্ত্য লঘৃ..ং... ০] যথাঃ কদা স। 
ভ- আদি গুরু, মধা অস্ত লঘু...*..৯11 যথা, কি ম্বদ। 
ন-_৩টি জীব 2555555555555828585285, [যা যথা, নহস। 


গণসমূহের উৎপত্তি, সবরজাদি গুণ? গণ ও খধি, জাতি, রস, বর্ণ, দেশ, 
লিঙ্গ, নেত্র, বাহন, গ্রহ, অধীশ্বরদে বতা, ফলাফল, পারস্পরিক শক্রমিত্র সম্পর্ক 
ইত্যার্দি বিষয় "ছন্দঃসমুদ্রে আলোচিত হয়েছে । “সংগীতসারসংগ্রহে 
গণগুলির দেবতা, শক্রমিত্র সম্পর্ক ও ফলাফল মাত্র সংক্ষেপে বল। হয়েছে । 

গণের উৎপত্তি সম্পর্কে গ্রন্থকার বৃত্তমুক্তাবলীর শ্লোক প্রমাণস্বরূপ উদ্ধার 
করে বলেছেন যে, চন্দ্র স্্যয অগ্রি--শিবের এই ত্রিনেত্র থেকে তিন গুরুবর্ণ যুক্ত 
“ম, -গণের উদ্ভব ঘটেছে । এবং ম থেকে য, য থেকে র, র থেকে স--একূপে 
এক থেকে অন্য একটি গণের উৎপত্তি হয় । 

মুক্তাবলীর বাক্য গ্রহণ করে নগহরি গণগুলির সত্ব রজ তামসাদি গুণের 
পরিচয় দিয়েছেন, রঃ সঃ ম, ন-_এই ৪টি গণ রাজস এবং ভ» জং ত,য 
_-এই ৪টি গণ তামস গুণের অধিকারী । 

বৃত্তমহাদ্রধির মতান্ধসরণে নরহরি অঙ্ট গণকে অষ্ট খষিরূপে পরিচায়িত 


করেছেন। ম যর স তজ ভ ন-ধথাক্রমে কশ্যপ, আত্রেয়, কুৎস, 
কৌশিক, বশিষ্ঠ, গৌতম, অঙ্গিরা ও তৃপগুন্সুত । মতটি মুক্তাবলীর একটি প্লোক 


উদ্ধারে প্রতিষ্ঠিতও হয়েছে 
বৃতমহাদধি ও মুক্তাবলীর পর পর ছুটি ্লোক উদ্ধার করে গণ সমুহের জাতি 
নির্ণাত হয়েছে । নব, ষ ব্রাঙ্মণ, জ- ক্ষত্রিয়। ভ- বৈশ্য, স, ত, ম--শুদ্ে । 


৫, ছন্বঃসমুদ্র, ্তবীগৌড়ীয় বৈষণৰ অভিধান ৫) পৃঃ ২ ***। 
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এই ছুটি গ্রন্থেরই অপর এক একটি শ্লোকের সাহায্যে গণগুলির রস সম্পর্কে 
বলা হয়েছে, ম-_রৌন্র, য-_-করুণ, র- শূঙ্গার, স-_-ভয়, ত--সাত্বিক, জ-_বীর, 
. ভ- হাস্য এবং ন- গণ মোদক রস প্রকাশ করে। ৮ 
মুক্তাবলীর অপর একটি শ্লোকের প্রমাণে ও বৃত্তমহার্দধির মত গ্রহণ করে 
নরহরি গণের রক্তগৌরাদি বর্ণের পরিচয় দিয়েছেন । জ, র-_ রক্ত; ভ য-_ 
গৌর; ম, তপীত; জ-_সিত এবং ন-_নীল বর্ণের 
এই ছুই গ্রন্থের সাহায্যেই গণসমূহের দেশ, লিঙ্গ, নেত্র, বাহন ইত্যাদি বিষয় 
কথিত হয়েছে । দেশ সম্পর্কে বলা হয়েছে, ম-_মগধ, ভ-_-যমুনে? স* ন্থরাষ্ট্র 
র__অবস্তী, জ-_-কলিঙ্গ, য-_কেকয়, ত-_সিন্ধু, ন__স্থুমের রাজ্যের অধিপতি । 
লিঙ্গ সম্পর্কে বলা হয়েছে, ভঃ জ-নারী, মঃ স-_নধুধসক, রঃ যঃ ত, ন-_ 
পুংলিঙ্গ | দ্িঙ মুখ সম্পর্কে উক্ত হয়েছে, জ, ম, য এদের বদন পূর্ব, ভ-_এর 
পশ্চিম, স, র-_দক্ষিণ, ত--টত্তর এবং ন গণের মুখ সর্বদিকে । নেত্র সম্পর্কে 
বলা হয়েছে, স গণের এক, ত গণের ছুই এবং য, ভ, জ, র, ম, ন-_ এদের 
প্রত্যেকের তিনটি করে নয়ন । বাহন জম্পর্কে উল্লিখিত হয়েছে, ম থেকে ন 
পর্যন্ত অষ্ট গণের যথাক্রমে আটটি বাহন-__কমঠ (কচ্ছপ ) মকর, রণ 
( রণতরী ), মুগ* বৃষ, তুরগ” শশক ও গজ | 
বৃত্তমহাদধির শ্লোক উদ্ধত করে নরহরি গণের গ্রহ পরিচয় দিয়েছেন । ম 
থেকে ন পর্যন্ত ৮টি গণের গ্রহের নাম যথাক্রমে, কুজ (ভৌম ), কবি 
(শুক্র ), শনি, বুধ, রাহ, রবি, চন্দ্র, বুহস্পতি। 
গণসমূহের দেবতা সম্পর্কে নরহুরি উভয় গ্রন্থে আলোচন! করেছেন । 
“সংগীতসারসং গ্রহে” একমাত্র পিঙ্গলের বাক্য উদ্ধৃত হয়েছে। “ছন্দঃসমুদ্রে' 
পিক্গল ছাড়াও বাণীভূষণ, ত্রিতয়ার্ণ প্রস্তারের শ্লোক গৃহীত হয়েছে । 
৮টি গণের দেবতার নাম যথাক্রমে ভূমি, জল, শিখধী, পবন, গগন, স্থ্য, 
চন্ত্রও ফণী। এই প্রসঙ্গে নরহরি ছন্দঃসমুব্রে উল্লেখ করেছেন যে, কোনো 
. কোনো গ্রন্থে “স” ও “ন' -গণের দেবতা “বায়” ও “্ফণী” না বলে যথাক্রমে 
“যম? ও “ইন্দ্র উল্লেখ করা হয়েছে । 
গণগুলির ফলাফল সম্পর্কে স্ব-মত জানানোর সঙ্গে ছন্দঃসমুদ্রে পিঙ্গল, 
বাণীভৃষণ, শ্রুতবোধ, সংগীতপারিজাত, বৃত্তরত্বাকর প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থের 
_নরহরি চক্রবর্তী 


২৪ 


মতামত উল্লিখিত হয়েছে । “সংগীতসারসংগ্রছে' এগুলির মধ্যে পিঙ্গল ও 


বৃত্তরত্বাকরের মত উদ্ধৃত হয়েছে । 
“ছন্দঃসমুদ্রে? 'সংগীতসারসংগ্রহ্থে” 
ম গণ- খদ্ধিঃ কার্ধসিদ্ধি সম্পদ 
য-স্থখ জয়লাভ 
র-_মৃত্যু হত্যা 
স-_সহবাস-বিবাস রাষ্ট্রবিনাশ 
ত-_শুন্যতা .. অর্থহানি 
জ- সস্তাপ নির্বাসন 
ভ-_অমঙ্গলনাশ কল্যাণ 
ন-_খদ্িবৃদ্ধি নাশ যশ 


উল্লেখ্য ষে, পিঙ্গলের অভিমতের সঙ্গে “ছন্দঃসমুত্রে'€র মতটির কোনো পার্থক্য 
নেই। সম্ভবতঃ নরহরি পিঙ্গলের অভিমতকেই ভাষায় প্রকাশ করেছেন। 
এবং পিঙ্গলের সঙ্গে অন্যান্ত গ্রন্থের মতের পার্থক্য নেই। উদ্ধৃত বৃত্তরত্বাকরের 
শ্লোকে রস ত জ-গণ চারটিকে অশুভ বলা হয়েছে । সেগুলির দ্বারা কাব্যের 
আরম্ভ কার্য নিষেধ করা হয়েছে । আরো বলা হয়েছে যে, দেবক্রমে যদি 
উক্ত দুষ্ট গ্রণ দ্রিয়েই কাব্যারস্ত ঘটে থাকে, তাহলে অপর € মনভষ) 
চারটি শুভ গণের সাহায্যে ত' পরিশোধন করলে দোষ ক্ষয় হবে। 

“সংগীতপারসংগ্রহে গ্রন্থকার আরো জানিয়েছেন যে, “জ+ এবং “ত, 
একই সঙ্গে অমঙ্গল স্থচনা করে, তেমনি “ত” এবং “স" একত্রে বুদ্ধিহানি 
ঘটায় । | 

গণগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে উভয় গ্রন্থে পিলল-বাক্য গ্রহণ করে 
বলা হয়েছে যেঃ “ম” “ন+ মিত্র, “ভ* এয? ভৃত্য, ণ্জ” ণত উদাসীন এবং “স” 
“রঃ পরস্পর শক্ররূপে পরিচিত । “ছন্দঃসমুব্রে” বাণীতৃষণ ও বৃত্তরত্বাকরের 
শ্লোক উদ্ধার করে মতটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । এ গ্রন্থে এই সম্পর্ক-ব্যাপারে 
আরো বলা হয়েছে যে? ছুটি গণে মোট ৬টি অক্ষর | মিত্রের সঙ্গে মিত্র সম্পর্কে 
সম্বদ্ধি ও সুমঙ্গল হয়,মিজ্্র ভৃত্য সম্পর্কে কার্যসিদ্ধি ও যুদ্ধে জয়লাভ ঘটে, 
কিন্তু মিত্র ও উদাসীন মিলনে কার্ধে বন্ধন ও শ্রী। ক্ষয় হয়, এবং শক্রমিত্র সম্পর্কে 
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গোত্র-বান্ধবার্দি পীড়িত হয়। ভূত্য ভূত্য সম্পর্কে শেষ জীবনে স্থবিরতা 
দেখা যায় (উত্তরকাল বৃদ্ধ ), ভূত্য উদাসীন সম্পর্কে ধননাশ হয়, ভৃত্য বৈরি 
মিলনে হাহাকার ও ক্রন্দন উৎপরন হয়, উদ্দাসীন-মিত্রে কার্ধে টথিল্য জন্মে», 
এবং উদ্বাসীন-ভূত্যে পপরতন্ত্রাদি করয়+ | উদ্দাসীন-উদ্দাসীনে কোনো ফলই 
হয় না, উদ্বাসীন-শত্রতে গোত্র বা নিকটাত্মীয় বৈরী হয় ও বলক্ষয় ঘটে, 
তবে সেই শক্র পরে মিত্র হলে শুন্ফল দেখা যায় ; শক্র-ভূত্যে গৃহিণীনাশ, 
শত্র-উদাসীনে ধননাশ, শক্র-শক্রতে নায়ক-নিপাত হয়। নরহরি এই ভাবে 
অষ্ট গণের ফলাফল নির্ণয় করেছেন এবং তা পিঙ্গল বাণীভূষণ, বৃত্তরত্বাকরের 
শ্লোক উদ্ধারে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 


বর্গ 

বর্গ জম্পর্কে কোনো আলোচনা “সংগীতসারসংগ্রহে” নেই । খণ্ডিত 
“ছন্দঃসমুত্রে” বর্গ, বর্গের জাতি, ফলাফল ও দেবতাফল ইত্যাদি দামোদর» 
ছন্দোদদীপক ও পারিজাতের সাহায্যে আলোচিত হয়েছে। 

বর্গ ৮টি__অ, ক, চ, ট, ত, প, য, শ (সংক্ষেত__অকুচুটুতুপুষশ )। 

বর্গের জাতি হলো_অ-ক বিপ্র, চ-ট ক্ষত্রিয়, ত-প বৈশ্য এবং য-শ শুদ্র। 

বর্গের ফল বলা হয়েছে, বিপ্র বর্গে চিরায়ু লাভ, ক্ষত্রিয়বর্গে দ্রবিণায় (ব1 
ভ্রবিণসথায়ূ ), বৈশ্তে শত (বা শতশত ) পুত্রলাভ, এবং শুন্রবর্গে নিশ্চিত মৃত্যু 
ঘটে । ৃঁ 

বর্গ »টির দেবতার নাম বল হয়েছে__যথাক্রমে, গুরু, ভার্গব, চন্দ্রমা, কুজ 
ও স্ব্ধ, বৃধ, শনি, রাহ এবং কেতু । এই নামগুলি উদ্ধত দামোদরের শ্লোকে 
আছে । কিন্ত উদ্ধাত ছন্দোদীপক ও পারিজাতের শ্লোকে নাম পাই-_যথাক্রমে, 
সোম, ভৌম, সৌম্য (বৃধ ), জীব, শুক্র, শনি, রবি ও রাহু। বিভিন্ন গ্রস্থের 
সতর্ক পাঠক নরহরি এই পার্থক্য সম্পর্কে সচেতন ছিলেন-_-“নানা গ্রস্থ মতে 
বর্গ দেবঅন্য মানো”-এজন্যেই সাবধানে পৃথক পৃথক মতগুলি উদ্ধার 
করেছেন। 

বর্গদেবতা ফল অম্পর্কে তিনি লিখেছেন, গুরু ও ভার্গব ইষ্টার্থ প্রদ্দান 
করে, চন্দ্রমা যশ বৃদ্ধি করে, কিন্তু কুজ ও স্থর্ব-_এ ছুই অনস্ত দুঃখ স্থষ্টি করে। 
বুধ শুভপ্রদ্দ কিন্তু শনি রাজ্য বিনষ্ই করে, এবং রাহ ও কেতু সর্বনাশ সাধন 
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করে। তেমনি ভট্ট, ৭ম ও ১৯শ স্থানের ছু বর্ণ মৃত্যু ঘটায়। কিন্তু একমাঅ 
জগন্নাথে আশ্রয় গ্রহণ করতে পারলে চতুর্বর্গের ফল লাভ হয়। সংগীত- 
দামোদর, ছন্দোদীপক ও সংগীতপারিজাতের ক্লোক এই আলোচনায় প্রমাণ- 


স্বরূপ গৃহীত হয়েছে। 


বর্প 

অক্ষ পর্যন্ত সকল বর্ণের লিঙ্গভেদ মহাদধি প্রভৃতি গ্রস্থে আলোচিত 
হয়েছে। এবং বর্গ আলোচনায় বর্ণের প্রায় সকল বিবরণই প্রদত্ত হয়েছে। 
গ্রন্থকার সে কথা জানিয়েই পৃথক পৃথক বর্ণের ফলাফল আলোচনা করেছেন । 

হজধরঘ নখ ভ--এই আটটিদগ্ধবর্ণ। কাব্যারস্ভতে এগুলির প্রয়োগ 
করা উচিত নয়। কারণ হ জধ-_এগুলি অ-হিতকারী, জীবন ও ধন নষ্ট 
করে। র__রাজরোষের জন্মুখীন করে । ঘ নখ- _দেহকষ্ট, রোগ জাল! ও ব্রণার্দির 
উৎপত্তি ঘটায় । ভ-_সর্ধদা দূরদেশে ভ্রমণ করায়। উদ্ধৃত ছন্দঃকৌন্ততের 
শ্লোকে এই বিবরণের প্রকাশ ঘটেছে । 

নরহরি উল্লেখ করেছেন যে, এ নিয়ে গ্রন্থকাবেরা একমত নন, “বন্গ্রন্থে 
বহু মত" । বৃত্তচন্দ্রিকার উদ্ধত ক্সোকে বাঙউ ভষটঠডণথফবম 
জন ইত্যাদিকে কাব্যারস্তে অশুভ বল! হয় নি। আবার নরহরি বলেন ষে, 
অগন্তের মতেট ঠঢথ ঝষহলঙঞণ এবং প-বর্গ কাব্যাদিতে দুষ্ট ফল 
দেয়। তেমনি কাব্যান্তেষ বল ঘখ তভপরিত্যজ্য। 


এরপর গ্রন্থকার কাব্যারস্তের পক্ষে শুভবর্ণের নামার্দি বলেছেন। আদি 
পংক্তিতে বায়ুবীজ, দ্বিতীয়ে বহ্ছিবীজ, তৃতীয়ে ভূমিবীজ, চতুর্থে বারিবীজ এবং 
অন্ত্যবর্ণস্থিত বর্ণ খ-বীজ এবং এই ভাবে কাব্য রচনা করা উচিৎ। যদিও “বায় 
ভ্রম, বহ্ছি মৃত্যু, ভূমি লক্ষ্মী জানো । জলে মুখ, খ-ধনহানি-_-এ সত্য 


মানো ||” 
এই প্রসঙ্গে গ্রন্থকার ন, হ, মে--এই তিন ছুষ্ট বর্ণকে লক্্ীনাশ যশনাশ 


ও সর্বনাশ হেতু পরিত্যাগ করার বিধি জ্ঞাপন করেছেন। এই সমস্ত বক্তব্যের 


পরিপ্রেক্ষিতে পারিজাতের দীর্ঘ বচন উদ্ধৃত হয়েছে । 
“সংগীতসারসংগ্রহে* নরহরি বর্ণ দোষ-ক্ষালনের কথাও বলেছেন। উদ্ধৃত 


পারিজাতের গ্লোকে ব্যক্ত হয়েছে যে, যর্দি বর্ণগুলি ঘারা কোনোও দেব” 
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সম্পকিত কথ! প্রকাশ পায়, কিংবা মানুষের ক্ষেত্রে সেগুলি মঙ্গল স্থচনা করে, 
তাহলে সেই বর্ণগুলি দোষণীয় হয় না। , 

এই প্রসজে নরহরি গীতবর্ণনার বর্ণদোষগুণের কথাও উল্লেখ করেছেন । 
উদ্দগ্রাহে নগর, অন্তরায় সত ল, আভোগে হ ট ক__এই নটি বর্ণ পরিত্যজ্য । 
এবং উদদগ্রাহ আভোগ ও অন্তরায় দ ভব গ্রহণ করাই বিধেয়। এ বক্তব্যের 
প্রমাণার্থে উভয় গ্রন্থে নরহরি সংগীতপারিজাতের শ্লোক উদ্ধার করেছেন। 


গীত 

এই প্রসঙ্গে ছন্দঃসমুদ্রে গীত-বিষয়টি সংক্ষেপে আলোচিত হয়েছে । ধাতু- 
মাঁতু যুক্ত গীত, গীতের উদ্দগ্রাহ্‌, মেলীপক, গ্রব, আভোগ-_-এই চার অংশ, 
চিত্রপদী, চিত্রকলা গীত, গীতদোষ ইত্যাদি সংগীতসার প্রভৃতি নান! প্রাচীন 
গ্রন্থের প্রমাণবীকোর সাহায্যে এই আলোচন] । 

কিন্ত গীত বিষয়টি আমরা বর্তমান অধ্যায়ে পূর্বেই আলোচনা করেছি। 


বিষয়টির পুনরুল্লেখ নিশ্রয়োজন । 


মান্রার গণ 
ছন্দঃসমুদ্রে নরহরি মাত্রার গণ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন । 


ট, ঠঃ ড, ঢ, ণ-_এই পাঁচটি মাতার গণ নামে অভিহিত । এবং গণগুলি 
যথাক্রমে ষড, পঞ্চ, চতুঃ, ত্রয় ও দ্বি (৬, ৫) ৪, ৩, ২) কলা বিশিষ্ট । গ্রস্থ- 
কার প্রতি গণের কলাগুলির ভেদ সম্পর্কে বলেছেন যে, ট-গণের ষট্‌ কলার 
ত্রয়োদশ ভেদ, $-গণের পঞ্চকলার অষ্ট ভেদ, ড-গণের চাঁর কলার পঞ্চ ভেদ, 
ট-গণের তিন কলার তিন রকম ভে, এবং ণ-গণের ছুই কলার ছুই প্রকার 
ভেদ আছে। পিল ও বাশীভূষণের সাহায্যে বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। 


পাদ-লক্ষণ 
বৃস্ত ও জাতি 

নরহরি উভয় গ্রন্থেই পাদ-লক্ষণ আলোচনা করেছেন। "ছন্দঃসমুক্ধে” 
পদের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে__পছ্যের তুর্যাংশ পাদঃ' | উদ্ধৃত বৃত্তকৌত্তভের 
গ্লোকে ব্যক্ত হয়েছে, “চতুর্থ পদ্চভাগস্ত পাদ: অর্থাৎ পৃদ্কের চতুর্থ ভাগকে 
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পাদ? বলে। সাধারণতঃ পছ্যের চারটি 'পাদ'__ন্তরাং পছ্যের চাত্র ভাগের 
এক ভাগকে পাদ” বলা হয়। প্রসঙ্গত: গ্রন্থকার জানিয়েছেন যে, দুই পাদেও 
পছ্যপৃক্তি দেখা যায়, গায়ত্রী :তিন পাদ ও বৈতালী প্রভৃতি চার পাদ 
বিশিষ্ট । 

উল্লেখ্য যে, নরহরি ছন্দঃসম্ুদ্রে যাকে পাদ: বলেছেন, “সংগীতসার- 
সংগ্রহে” তাকেই “চরণ” নামে অভিহিত করেছেন £ “ষথা সমাপ্তি ভাগস্য 
ছন্দসাং চরণো। ভবেৎ? অর্থাৎ পন্যের সমাপ্তি ভাগকে ছন্দের চরণ বলে। সংস্কৃত 
ছন্দ শাস্ত্রে অবশ্ঠ পাদ ও চরণ সমার্থক শব্দ । 

নরহরি ছন্দোমঞ্জরীর শ্লোক গ্রহণ করে বলেছেন যে, চার-পার্দ বিশিষ্ট যে 
পছ্যঃ তা বৃত্ত ও জাতি ভেদে দ্বিবিধ। অক্ষর গণনা নিয়মে নিবদ্ধ 
পছ্যের নাম “বৃত্ত” এবং মাত্রার সংখ্যান্থসারে রচিত পছ্ের নাম “জাতি”। 


যতি 

বৃত্তের বিভাগ আলোচনার পূর্বেই গ্রন্থকার তার উভয় গ্রস্থেই “যতি'র 
পরিচয় দিয়েছেন । “জিহবা ৩ষ্ঠ বিশ্রামের স্থান_নাম যতি? । গ্রন্থকার 
আরো জানিয়েছেন যে, পণ্ডিতের! ষতিকে “বিরাম” “বিরতি”, বিশ্রাম+ 
বিচ্ছেদ” প্রভৃতি নান, নামে অভিহিত করেছেন। শ্বেতমাগুব্য প্রমুখ শ্রেষ্ঠ 
মুনিগণ ঘতিকে স্বীকার করেন নি। তবে উদ্ধত ভরতবাক্যে যতির সংজ্ঞার 
সঙ্গে এও বলা হয়েছে যে, যতি ভিন্ন কাব্য সুন্দরতর হতে পারে না। জয়দেব 
ও পিঙ্গল সংস্কৃতে যতি স্বীকার করে গেছেন । 

ছন্দোমপ্জরীর উদ্ধত শ্লোকে বলা হয়েছে, যতি ছন্দের সর্বত্র থাকে না। 
পদাস্তে যতি থাকলে চমতকারিত্ব স্ষ্টি হয়, পর্মমধ্যে থাকলে কাব্য শোভা নই 
হয়, কিন্তু তা যদি স্বরবিছিত সন্ধি সমন্থিত হয়, তবে তাতে উৎকর্ষ বুদ্ধিই প্রায়। 
যেমন, কুষ্ণ: পুষ্ণাত্বতুলমহিম মাং করুণয়া। নরহরি উল্লেখ না করলেও 
ছন্দোমঞ্জরীর টাকাকার বলেছেন যে, এটি শিখরিণী বৃত্ত, “পুষ্ণেতি' পর্যস্ত প্রথম 
যতি ।৬ 

এই প্রসঙে “সংগীতসারসংগ্রহে সম ও বিষম চরণের কথা উত্থাপিত 


৬. ছন্দোমগ্ররী, ( গুরুনাথবিদ্ভানিধি ভট্টাচার্য সম্পাদিত, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার ১৯৫৬), প্রথম 
স্তবক ১৭নং গ্লোক। পৃঃ ১৩ টীকা অংশ দ্রঃ । 
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হয়েছে । যোড় স্বরযুক্ত চরণকে “সম' ও বিজোড় স্বরূক্ত চরণকে “বিষম' 
বলে। “ছন্দঃসমৃত্রে” উভয়বিধ চরণের যতিত্থান উদ্াহরণযোগে প্রদর্শিত 
হয়েছে। 

প্রসঙ্গত: নরহরি তীর “ছন্দঃসমুক্রেণ ০-১৬ পর্যস্ত সংখ্যাগুলির নিম্নোক্ত অর্থ 
উল্লেখ করেছেন । ০- আকাশ, ১-চন্দ্র, ১- নেত্র, পক্ষ, ৩- শিখি, গুণ, 
৪. বেদ, সমুদ্র ( অদ্ি), যুগ, ৫-শর, ভূত, ইন্জ্িয় ( করণ ), ৬-খতু, রস, 
গৃহবক্ত, ৭-্ম্বর, মুনি, লোক, (সমুদ্র), ৮- ভোগী, অঙ্গ, বন্দ, »-রঙ্ধ, 
গ্রহ, ১০- দিক (দিশা), ১১ -শিব, ১২-স্থ্ব, ১৩7 বিশ্বর্দেবা, ১৪ -তৃবন, 
১৫ তিথি, ১৬-্নৃপ। (সংগীতসারসংগ্রহে” ১৩, ১৫, ১৬-এর অর্থ বলা 
হয় নি)। 


পন্ভের বৃত্ত 

চন্দঃসমুদ্রে'র ছিতীয় তরজের প্রারস্তেই গ্রস্থকার উল্লেখ করেছেন যে, 
ছন্দ প্রধানতঃ ছু রকমের-_বর্ণছন্দ ও আধাছন্দ । 

বর্ণছন্দকেই বৃত্ত বলা হয়। পগ্যের বৃত্ত ভ্রিবিধ-_সম, অর্ধসম ও বিষম । 

সমবৃত্তের লক্ষণ বল! হয়েছে, এই ছন্দের চারটি পাদই সমান অর্থাৎ বর 
মাত্রা ও গণ সমান সমান । নরহরি সমবৃত্ের উদ্দাহরণ এই প্রসঙ্গে দেন নি, 
ছল্দোমঞ্জরী ও বাণীভূষণে “অনুষ্ুপ+ প্রভৃতির নাম বলা হয়েছে। 'ছন্দঃ- 
সমুদ্রে' সমবৃত্তের অন্য নামও উল্লিখিত হয়েছে__ যুক্‌, অনোজ, ঘুগ্ম,--সম নাম 
সে নির্ধার”। 

অর্ধসমবৃত্ত সম্পর্কে নরহরি বলেছেন, যে ছন্দের অর্ধেক অপর অর্ধেকের 
সমান অর্থাৎ চারটি পাঁদের মধ্যে ১ম-৩য় এবংবয্র-৪র্থ পাদ বর্ণ, মাত্রা ও গণের 
বিচারে সমান সমান । এই বৃত্তের পৃথক কোনো নাম বা উদাহরণ উল্লিখিত 
হয়নি। ছন্দোমঞ্জরীতে উদাহরণ আছে-বিয়োগিণী' (“সন্দরী? ) নামে । 

বিষমবৃত্তের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, যে বৃত্তের চারটি পাদের প্রতিটিই অসমান 
অর্থাৎ-ষার চারটি চরণই চার প্রকার বর্ণ, মাআ্রা, গণ বিশিষ্ট । ছন্দঃসমুদ্রে 
বিষম-বৃত্তের অন্তান্ত নাম বলা হয়েছে_-“অধুগ্ণ, অযুক্, ওজ বিষম প্রচার” । 
এই আলোচনায় গ্রন্থকার ছন্দোমঞ্জরী, বৃত্তরত্বাকর ও ছন্দোর্দীপকের প্রমাণ 
বাক্য গ্রহণ করেছেন । কিন্তু নরহুরির গ্রন্থে এবং ছন্দোমঞ্জরী বা বাণীভূষণে 
এই বৃত্তের উদ্দাহরণ নেই | 
৪ | : নরহরি চক্তবর্তী 


'সমবৃত্ত ছন্দের ক্রমবিকাশ 

সমবৃত্তছন্দে এক অক্ষর বিশিষ্ট পাদ যেমন থাকে, তেমনি প্রতি পার্দে এক 
এক অক্ষর বাড়িয়ে ছাব্বিশ অক্ষর পর্যন্ত বিস্তৃত পাদ স্ষ্টির রীতি আছে। 
“ছন্দঃসমুগ্রে” উদ্ধৃত ছন্দোমঞ্জরীর ৪টি ক্লোকে জানানো হয়েছে যে, অক্ষরের 
হ্রাসবৃদ্ধি অন্থসারে সমবৃত্ত ছনোের নাম নির্দেশিত হয়-_যে ছন্দের প্রতিপাদে 
১টি বর্ণ বা অক্ষর তাকে “উকৃথা+, প্রতিপারদ্দে ২টি করে থাকলে “অত্যুক্থা,, 
৩টি থাকলে “মধ্যা”, ৪টি থাকলে প্রতিষ্ঠা, এবং এই ভাবে ২৬টি অক্ষর পর্যস্ত ২৬ 
প্রকারের নাম। নরহরি তাঁর উভয় শ্রস্থেই নামগুলির তালিক! দিয়েছেন । 
তন্মধ্যে “ছন্দঃসমুদ্রে প্রথম পাঁচটিকে “দিব্যেতর,, পরবর্তী ৭টিকে (৬-১২ 
পর্ধস্ত ) “দিব্য এবং শেষ ১৪টিকে (১৩-২৬) “দিব্যমানষ, নামে অভিহিত 
করেছেন । 

দরিব্যেতর (৫টি)ঃ উক্থা (১ অক্ষর), অত্যুক্থা (২ অক্ষর ), 
মধ্যা (৩ অক্ষর ), প্রতিষ্ঠা (৪ অক্ষর ), স্ুপ্রতিষ্ঠা (৫ অক্ষর )। 

দিব্য (৭টি) ই গায়ত্রী (৬ অক্ষর ), উষ্চিক (৭), অনুষ্ুপ ৮৮), বৃহতী 
(৯), পংক্তি ১*), ঝরিষ্টুপ (১১), জগতী (১২)। 

দিব্য মানুষ (১৪টি) $ অতি জগতী ( ১৩ অক্ষর ), শর্করী (১৪) অতিশর্করী 
(১৫) অষ্টি (১৬), অত্যত্টি (১৭), ধুতি (১৮), অতিতথবতি (১০), কৃতি (২৭) প্রকৃতি 
(২১), আকৃতি (২২), বিকৃতি (২৩), সংস্কৃতি (২৪), অতিকৃতি (২৫), এবং 
উতৎ্কৃতি (২৬ অক্ষরযুক্ত )। 

২৬ অক্ষরের উধধ্ব “চণ্ডবৃষ্টি” প্রভৃতি আরো! কয়েকটি ছন্দের নাম করেছেন 
'নরহরি £ 

কিন্তু যড়বিংশতি উরধর্ব দণ্ডকে গমন । 
চগ্ববৃষ্টি আদি নাম অশেষ লক্ষণ। 

( ছন্দঃসমুন্্ ) 

নরহুরি তার উভয় গ্রন্থে মোটামুটি একই পদ্ধতিতে ছন্দগুলির আলোচনা 
করেছেন । ছন্দোমগ্ররী ও ছন্দঃকৌস্ভভের আলোচনাপদ্ধতিও এই রকমই ছিল। 
অর্থাৎ বিশ্লেষণ প্রভৃতিতে নরহরি প্রাচীন ছান্দসিকদের সম্পূর্ণ অন্বর্তা। তবে 
নরহরির কৃতিত্ব এই যে, তিনিই প্রথম সংস্কত রীতির সর্ববিধ ছন্দের বিভাগ 
উপবিভাগগ্ুলিরও আলোচনা করেছেন। তীর পূর্ববর্তী ছান্দসিকেরা 
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উপবিভাগগুলির দু-একটি করে আলোচনা করেছিলেন । যেমন, একাক্ষর 
যুক্ত উক্থ ছন্দের ছুটি ভাগ-_্রী ও মধু । ছন্দোমঞ্জরী প্রভৃতিতে মধু ছন্দের 
নাম পর্যন্ত নেই। কিংবা ছুই অক্ষর যুক্ত স্ত্রী, মহী, সার ও মধুচ্ছন্দা (বা 
মধু) নামক অত্যুকৃথা রীতির মাত্র স্ত্রী উপবিভাগটির আলোচনা আছে ছন্দো- 
মঞ্জরীতে। এমনি ভাবে দেখানে। যায়, নরহরি পুর্ব কোনো ছন্দ গ্রন্থেই ছন্দের 
পূর্ণাদ আলোচনা নেই । নরহরির উভয় গ্রন্থ মিলে ছন্দের একটি পরিপূর্ণ 
পরিচয় লাভ করা সম্ভব । 

নরহরির ছন্দ আলোচনার রীতিও সুন্দর, যা অন্য কোনে! গ্রন্থে দেখা যায় 
না। যেমন প্রথমে তিনি ছন্দের প্রধান বিভাগের নাম বলেছেন । তার পরে 
একের পর এক তার উপবিভাগগুলির পরিচয় দিয়েছেন ।- ছন্দঃসমুদ্রে দেখি 
তিনি ছন্দের সংজ্ঞাটি ভাষায় লিখেছেন । উদ্দাহরণগুলি সংস্কৃত বা প্রাকৃত কাব্য 
থেকে সংকলন করেছেন । উদ্দাহরণ একাধিক ভাবে সংকলিত হয়েছে । যেমন, 
প্্যক্ষরাত্যুক্থা__অথ স্ত্রী ছন্দ ছিগুক স্ত্রী, কাম-দ্িনাম। যে ব্রজরমণিগণ 
সহে মগ্র ঘনশ্যাম ॥ রত্বাকরে--(৩। ২) গৌন্ত্ী। পিঙ্গলে-_(২। ৩) দীহা! 
বীহা কামো রামো। উদা,__গোপস্ত্রীণাং শ্রীত্বৎ কন্মাৎ ॥ ১ ॥ গোপস্ত্রীশঃ। 
শ্বীশে যম্মাৎ ॥ ২ ॥ প্রাকতে__জুবঝঝে তুঝছে ॥ ন্তম্তং দে ॥ ৮? 


(ক) সমবৃত্ত ছন্দ 

১। এক অক্ষরযুক্ত ন্উকৃথা” ঃ ছুটি ভাগ_ শ্রী ও মধূ। প্রাতিচরণে 
এক অক্ষর গুরু হলে পরী” এবং এক অক্ষর লঘু হলে “মধু” ছন্দ। যথাক্রমে 
উদ্দাহরণ-_দ্দী সো জঙ্গো” এবং “মধু পিব"। মধু ছন্দের প্রসঙ্গ পিঙ্গল, 
ছন্দোমপ্ররী প্রভৃতি গ্রন্থে নেই । 

২। ছুই অক্ষরযুক্ত “অত্যুকৃথা” £ চারটি ভাগ- প্রতিচরণে দুই অক্ষর 
গুরু হলে "্ত্রী' (নামাত্তর* “কাম? ) যথা, "গোপস্ত্রীনাং শ্রীত্বং কন্মাৎ | প্রাতি- 
চরণের প্রথম অক্ষর লঘু, পরেরটি গুরু হলে “মহা” ছন্দ, থা, “সঈ উমা রকৃখো 
তুমা”। প্রতি চরগ্রের প্রথম অক্ষর গুরু ও পরেরটি লঘু হলে “সারুঃ+ ছন্দ, যথা, 
“সভু দেউ নুত্ত দেউ?'। ছুটি অক্ষরই লঘু হলে “মধু? ব৷ “মধুচ্ছন্দা' ছন্দ 
যথাঃ “হর হর মহ মল” | ছন্দোমগুরীতে শেষোক্ত তিনটি ছন্দের আলোচন। 
নেই। 

শ. ছন্দঃসমুক্র, (গৌড়ীয় বৈষ্ব অভিধান, পৃঃ ২*১২)। 
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৩। তিন অক্ষরযুক্ত “মধ্য $ এর আট ভাগ। প্রাতি চরণে একটি 
করে “ম* গণ (তিন গুরু ).থাকলে “নারী”_ গোবিন্দং বন্দেইহম্‌। ত্যক্তাস্তঃ 
সন্দেহম্‌ ॥ প্রতি চরণে একটি করে “য*-গণ (লঘু গুরু গুরু) থাকলে 'শলী” 
__"ব্রজেন্্রাতুজং তং । ভজে কঞ্জনেত্রমূ” ॥ প্রতি চরণে একটি করে “র' গণ 
(গুরু লঘৃ গুরু) থাকলে “্মগী”__-“বেণুনা কধিতা । মৃগ্যপি ততপ্রিয্ব। ॥” 
প্রতি চরণে একটি করে “দ' গণ (লঘু লঘৃ গুরু ) থাকলে “রমণ'__“সসিণ! 
রঅনী। পইণা তরুণী” ॥ প্রতি চরণে একটি করে “ত”-গণ ( গুরু গুরু লঘু) 
থাকলে “পা্চালঃ__-“সো দেউ স্ুক্খাই । জংহারি দুকৃখাই ॥” প্রতি চরণে 
একটি করে “জ' গণ (লঘৃ গুরু লঘৃ) থাকলে “ম্বগেক্দ্' _“ছ্রস্ত বসস্ত। 
কত্ত দিগন্ত” ॥ প্রতি চরণে একটি করে "ভ, গণ ( গুরু লঘু লঘু ) থাকলে 
“ন্দর “কৃষ্ণ কপালয় । মাং পরিপালয়” ॥ প্রতি চরণে একটি করে “ন” গণ 
(তিন লু অক্ষর) থাকলে “কমল"_-“মদন দমন। রসিকরমণ” ॥| এই ৮টি 
ছন্দের মধ্যে 'সংগীতসারসংগ্রহে” “নারী” ও “মৃগী” নামক মাত্র ছুটি ছন্দের 
পরিচয় আছে। ছন্দোমঞ্জরী প্রভৃতিতে এই ছুটি ছাডা অন্য ৬টি ছন্দের 
উল্লেখ পাই ন1। 

৪। চার অক্ষরযুক্ত প্রতিষ্ঠা” মোট ১৬টি ভাগ। তন্মধ্যে “কন্যা+ 
ও “সতী”-__নামক মাত্র ছুটির এবং চ্ছন্দঃসমুতদ্রে' এই ছুটির সঙ্গে ধারি” ও 
“নগানি' নামক আরো ছুটির পরিচয় আছে। প্রথমোক্ত ছন্দ ছুটির বিশ্গেষণ 
আছে ছন্দোমপ্তরীতে । শেষোক্ত ছুটির প্রসঙ্গ আছে বাণীভূষণ ও পিজলে। 
কন্যা”___প্রতি চরণে একটি করে গ (গুরু অক্ষর ) ও “ম” গণ ( তিন গুরু) মোট 
চারটি গুরু অক্ষর যেমন, “কাস্ত্া নায় । জাম্যৎ প্রাপ্তা ॥৮ “সতী'---প্রাতি- 
চরণের প্রথমে একটি ন-গণ (তিন লঘৃ)ও পরে এক গুরু অক্ষর। যেমন, 
“মধুরিপো । তব বচঃ” || ধারিঃ, _প্রতিচরণের প্রথমে র-গণ (গুরু লঘু গরু) 
ও পরে একটি লঘ্‌ অক্ষর। যথা, “দেব দেব কৃষ্চদেব”। 'নগানি' প্রতি 
চরণের প্রথমে “জ'-গণ (লঘৃ গুরু লঘু ) পরে একটি গুরু অক্ষর। যথা, “জগৎ 
পেতে মহাপ্রভে ।+ 

৫। পাঁচ অক্ষর যুক্ত স্ুপ্রতিষ্ঠ। £ মোট ৩২টি ভাগ । চ্ছন্দোঃসমুক্রে'র 
এই অংশ, পত্র ১৮__মেলে নি। ১৭খ পত্রে এই ছন্দের “পংক্তি*র পরিচয় ও. 
এপ্রিয়ার নামটি মাত্র আছে। দ্দংগীতসারসংগ্রহে* এই ছুটি আলোচিত 
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হয়েছে । ছন্দোমঞ্জরীতেও তাই। “পংস্তি'_্প্রতি চরণের প্রথমে ভ গণ 
(গুরু লঘূ গুরু) পরে দুটি গুরু অক্ষর। যথা, “সো মনু কস্তা। দূর 
দিগন্তা” | নরহুরি এর নামান্তর বলেছেন, “হংস পংক্তি'। (€ভ গণ চরণ ছন্দ 
হংস পংক্তি নাম)। পপ্রয়া_গ্রতি চরণের প্রথমে স গণ (লঘু লঘু 
গুরু) ও পরে এক লঘু এক গুরু অক্ষর। “ছন্দঃসমুদ্্রঁ খণ্ডিত হওয়ায় এর 
উদ্বাহরণটি মেলে নি। সতগীতসারসংগ্রহে” এর পরিচয় থাকলেও উদ্দাহুরণটি 
নেই । ছন্দোমঞ্জরীতে উদাহরণ আছে, পত্রজ স্থত্রবো বিলসৎ কলাঃ”। 


৬। ছ-অক্ষরযুক্ত গায়ত্রী”; মোট ৬৪টি ভাগ। “সংগীতসার- 
সংগ্রহে? তন্মধ্যে আছে ৪টি-সোমবরাজী, শশিবদনা), তন্মধ্যা, বন্থুমতী । 
'ছন্দঃসমুদ্রে আছে ৭টি, তন্মধ্যে 'তন্থমধ্যাণর নাম নেই । অপর চারটি হলো-_ 
জোহা» মস্থান, তিলকা ও দমনক। ছন্দোমঞ্জরীতে আছে ৪টি, “সংগীতসার 
সংগ্রহের প্রথমোক্ত তিনটি ও নতুন বিছ্যুল্লেখা১ ৷ “তন্ুমধ্যা' প্রতি 
চরণের প্রথমে ত গণ ও পরে যগণ (ছুই গুরু দুই লঘু দুই গুরু অক্ষর)। 
“সংগীতসারসংগ্রহে" এর উদাহরণ নেই। ছন্দোমঞ্জরী থেকে আমরা 
উদ্দাহরণটি সংকলন করছি--"আত্মাং মম চিত্তে নিত্য. তন্ুমধ্যাপ। 
শশিবদনা_ প্রতি চরণের প্রথমে নওপরে যগণ (চার লঘু দুই গুরু 
অক্ষর )। যথাঃ “নয়ন অণন্দো তিহু অণ কংদে” | “ছন্দঃসমুদ্রে” এর নামাস্তর 
--“চউরংসা, । সোমরাজি- প্রতি চরণে ছুটি করে য গণ (ল গগ ল গগ*) 
যথা, প্ঘরে বিত্ত লগগ। মহী তস্স সগগাঁ।” “ছন্দঃসমুদ্দ্রে এর অপর 
নাম--'সংখনারী”। বন্থুমতী-- প্রতি চরণের প্রথমে ত ও পরে স গণ গেগ 
লললগ)। যথা, “মাং পাহি কমলাক্ষ শ্রীশ নৃহরে” | জোহা প্রতি চরণে 
ছুটি করে রগণ (গলগগলগ)। যথা” “কংস সংহারণা পকৃখি সংচারণা ।» 
-অন্থান-_প্রতি পাদে ছুটি করে “ত* গণ (গগলগগল)। যেমন, প্রাআ 
জহা লৃ্ধ পণ্তিঅ হো মুব্ষ”। তিলকা প্রতি পাদে ছুটি করে স-গণ (লল 
গললগ)। যথা “জয় কেশব গোকুলচন্দ্র হরে ।” দমনক১ক- প্রতি 


১. বিচ্যুল্লেখা, ছুটি করে ম গণ (অর্থাৎ ৬টিই গুরু অক্ষর ), ছন্দোমঞ্জরী ২।১২। 
* লম্লঘু গ--গুরুয় সংকেত। 
-১ক. ছন্দঃসমুত্রে এর অন্য নাম “তিন” । 


২৩৪ নরহরি চক্রবর্তী 


পাদে ছুটি করে ন-গণ (ছয় লঘৃ অক্ষর )। যথা, “কমল নঅনি অমি 
বঅণি।” 


৭। সাত অক্ষর যুক্ত “উষ্ঠিক? £ মোট ১২৮টি ভাগ। তন্মধ্যে 
“ছন্দঃসমুদ্রে' ৯টির এবং তারই ৪টির পরিচয়ার্দি আছে “সংগীতসারসংগ্রহে*। 
মধুমতী- “ন-ন-গ চরণ ছন্দ মধূমতী নাম” | অর্থাৎ এর প্রতি চরণে প্রথম 
৫টি লঘূ ও শেষেরটি গুরু অক্ষর থাকে । যথাঃ পব্যধিত মধুমতী মধুমথনমুদ্ধম ॥৮ 
কুমার ললিতা--“কুমার ললিতা ছুন্দ জ-স-গ চরণ।” অর্থাৎ এর প্রতি 
চরণে থাকে ল গল লল গগজঅক্ষর। যথাঃ “ত্বদীয় মুখ শোভা বিলোক 
বহু শোভা” ॥ মদলেখা 'ম-স-গ- চরণ মদলেখা? অর্থাৎ এর প্রতি চরণের 
অক্ষরগ গগল লগগ। যথা, “রঙ্গে বাহু বিরুগ্/ দস্তীন্দ্রান্মদলেখা 1” 
চুড়ামণি__-“ত-ভ-গ- চরণ ছন্দ চূড়ামণি নাম”। অর্থাৎ এর প্রতি চরণে থাকে 
গগল গল ল গ অক্ষর। যথা, “গোপেন্দ্রনন্দন হে গোবিন্দ কৃষ্ণ বিভো”। 
হংসমালা'_“হংসমাল। নাম ছন্দ স-র-গ চরণ” । অর্থাৎ এর প্রতি চরণের 
অক্ষর ল লগ গ লগ গ। যথা, “জয় গোবিন্দ বৃন্দা বিপিনাধীশ শোৌরে |” 
সমানিকা_-'র-জ-গ-চরণ ছন্দ সমানিকা হয়” | অর্থাৎ এর প্রতি চরণে থাকে 
গলগলগলগ। যথা, “কুপ্তরা চলস্তআ পব্বআ পলস্তআ1” স্থবাসক 
প্রতি পাদে ন-ল-ভ (৪ল, গ, ২ল)। যথাঃ “জয় জয় কেশব কমল- 
দলেক্ষণ” | শীর্ববূপক- প্রতি পারদ্দে ম-ম-গ (৭টি গুরু অক্ষর থাকে )। যথা, 
“কৃষে চিত্ত স্থর্ধং চে যস্যাঃ কিংস্যাত্তস্যা ভোঃ।” করহংচি--“ন-ল-জ 
চরণ করহংচি ছন্দনাম? | অর্থাৎ এর প্রতি পার্দে থাকে €ল গ ল। থা, 
“জিবউ জই এহু তিজউ গই দেহ 1” 

৮। আট অক্ষর বিশিষ্ট “অনুষ্ট,প? £ মোট ভাগ ২৫৬। তন্মধ্যে 
চন্দঃসমুদ্রে ১৪টি এবং “সংগীতসারসংগ্রহে* এগুলিরই টির পরিচয় আছে। 
এগুলির ৮টি এবং 'গজপতি”২ নামক অপর একটি পরিচয় আছে ছন্দোমঞ্জরীতে । 
পিজলে এই বৃত্তের অন্য একটি ছন্দের পরিচয় পাই-__-“মাণবকাক্রীড়িতক”ও । 
নরহরি আলোচিত ছন্দগুলির স্থত্রাকারে পরিচয় হলো” চিক্রপদা- প্রতি 
পাদে ভ-ভ-গ-গ থাকে । যথা, “ভব্যমিতো। মম ভূয়াৎ আশ্বিত এষ ইতি 
২. ন-ভ-ল-গ .-রবিহ্ৃতা পরিসরে £ ঘিহরতো দূশি হরে | ছন্দোমগ্ররী, গুরুনাথ বিছ্ধানিধি পৃঃ ৩১। 
৩. ভ-ত-ল-গ | পিঙগল ছন্দঃনুত্রমচ সীতানাথ সামাধ্যায়ি (১৯৩৫) পৃঃ ১২৮। 
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ভ্রক।” বিছ্ুুনমাল।-ম-ম-গ-ন । যথা, “উ-মত্তা জোহা! চুকৃকস্তাঃ বিপক্থা 
মতে লৃক্কস্তা।” মাণবক-__ভ-ত-ল-গ। যথাঃ প্চঞ্চলচুড়ং চপলৈ- 
বৎ্সকুলৈঃ  কেলিপরম”। হংসরুত- _ম-ন-গ-গ | পশ্রীরাধারমপ কৃষ্ণ 
শ্রীনন্দাত্মস কিশোর ।” অন্যান্ত ছন্বগুলি হলো-_প্রমাণিকা (জ-র-ল-গ), 
সমানিক। (গ-ল-র-জ ), বিতার (জ-ত-গ-গ ), নারাচক ( ত-র-ল-গ ), 
পন্মমালা ( র-র-গ-গ )১ স্থচন্দ্রাভা (য-র-গ-ল ), বিশাল] ( স-র-গ-ল ১, 
সিংহলেধা (র-জ-গ-গ ), তুর্গা (ন-ন-গ-গ ) এবং কমল ( ন-ল-জ-গ )। 
৯। নম-অক্ষর বিশিষ্ট 'বৃহতী? £ মোট ভাগ ৫১২। তন্মেধ্যে “ছন্দঃসমৃত্রে' 
১৩টির এবং “জংগী তসারসং গ্রহে এগুলিরই ৪টির পরিচয় আছে। হুলমুখী-_ 
র-ন-স- চরণ বনত্ত নাম হলনুখী”। যথা, “সপ্রিয়া গমন ন্খতো বিস্বৃত 
স্বতি রতিতরাম।” ভুজগ শিশুস্থতা_“ন-ন-ম চরণ সর্ব বর্ণ অন্থুপাম। 
ভূঙ্গগ শিশু স্ৃত। এ ছন্দ অনুপাম ॥” যথা, “শশিমুখি গগনে চন্দ্র স্তরিত 
গতি রহো বাতি । মণিণধ্য।(“সংগীতপারসং গ্রহে” “মণিমধ্য* ) ভ-স-ম 
চরণ মণিমধ্য ছন্দ জানি। যথা, “কালি ভোগাভোগ গতস্তন্মণি মধ্যস্কীত- 
রুচা।, সুজগপসঙ্গত।-_(সংগীতসারসংগ্রহে ্ভুজগসঙ্গতা? ) স-জ-র গ ণ। 
অন্যান্য, ভদ্বিক (র-ণ-ব), মহালক্্ী (তিনটি র গণ ), সারঙ্গিকা € ন-ল-গ- 
গ-স », পায়িত্ত| (ম-ভ-স ) এর পামান্তর কুন্ুমবতী, কমলা ( ন-ন-ল-ল-গ ),. 
বিশ্ব (ন-ল-জ-গ-গ ) তোমর (সজ জজ), বূপামালী (তিনটি ম গণ ) ও. 
কুন্থমিতা (ন রর গণ)। | 

১*। দ্রশ অক্ষর বিশিষ্ট পপংক্তি" 2 এর ভাগ ১০২৪টি। “ছন্দঃসমৃদ্র” 
খণ্ডিত হওয়ায় এই বিভাগ নির্দেশক সংখ্যা মেলে নি। দ্দংগীতসার- 
সংগ্রহে" বর্ণছন্দের প্রভোর্দির যেছক আছে (পৃঃ ৯০৫), তা থেকে এটি 
জানা গিয়েছে। খগ্ডিত “ছন্দঃসমুদ্রে এই ছন্দের ক্ুল্মবতী, সংঘৃতা, সারবর্তী 
ও স্ুধমা_-এই চারটি বিভাগের পরিচয় মাত্র মিলেছে । “সংগীতসার- 
সংগ্রহে এই সঙ্গে মনোরমা, ত্বরিতগতি, মত্ত।, মন্্রসারিণী ও পণব-__-এই €টির 
নাম পাই । এ গ্রস্থে কোনো ছন্দেরই উদাহরণ সংযোজিত হয়নি। 
£উদাহরণসহ আলোচনা! আছে ছন্দোমঞ্জরী গ্রন্থে । কুক্সবতী- প্রতি চরণের 
৯০ অক্ষরে আছে ম-স-গণ ও একটি গুরু অক্ষর |৪ নরহরি “ছন্দঃসমু্রে' 
৪. ছন্দূর্টি অন্যত্র মেলে নি। 


২৩৩৬ নরহরি চক্রবর্তী 


রুক্বতীর অন্ত ছুটি নাম বলেছেন চম্পকমাল। ও বিশালা। এর উদ্দাহরণে 
আছে, "পুর্ণকলাবাহুজ্জলাবেশঃ শারদ ইন্দ শোভত এষ:1” সংযুতা-প্রতি 
চরণে স-জ-জ-গ | যথা, “তুহু জাহি সুন্দরি অগ্লণা পরিতেজ্জি দুজন থপ্পনা |” 
সারবতী--প্রতিচরণে গ-ল-ল, ভ-ভ-গণ ও গ অক্ষর | যথা, প্পৃত্তপবিত্ত বন্ত্- 
ধনা ভত্তি কুটুঘিণি নুদ্ধমনা ।” স্মৃবমা- “গ-গ-ল-ল-ম-স পাদ ছন্দ এ 
স্বষমা”। মনোরম! ( ন-র-জ-গ ) ত্বরিত গতি ( ন-জ-ন-গ ), মতা ( ম-ভ-স- 
গ), ময়ুরসারিণী ( র-জ-র-গ )১ পণব ( ম-ন-য-গ )1৫ 

১১। এগার অক্ষর বিশিষ্ট ত্রিষ্ট'প” ৪ “সংগীতসারসংগ্রহে' 
রিষ্পের ১৫টি বিভাগের সংজ্ঞামাত্র আছে, কোনো! উদাহরণ নেই । স্ুত্রাকাবে 
সেগুলি হলোঃ ইন্দ্রবজা €( ত-ত-জ-গ-গ ) উপেকন্দ্বজা ( জ-ত-জ-গ-গ ), 
উপজাতি (ইন্দ্রবজা ও উপেকন্দ্রবজার চরণের মিশ্রণে গঠিত। বাণীভূষণের 
উদ্ধত শ্লোকে ১৪ প্রকার উপজাতির নাম জানানে। হয়েছে যেমন, “কীত্তি'__- 
চার চরণের প্রথমটি উপেন্দ্রবজ্জীর, পরের তিনটি ইন্দ্রবজ্বার ; “বাণী”-__ প্রথম, 
৩য় ও ৪র্থ চরণ ইন্দ্রবজারঃ ২য়টি উপেন্দ্রবজার ; বুদ্ধি--প্রথম চর্ণ 
ইন্দ্রবজীর, পরের তিনটি উপেন্দ্রবজীর ; অন্তান্ত মালা, সালা, হংসী, 
মায়া, জায়া, বালা, আব্রা, ভদ্রা, প্রেমা, বামা, খদ্ধি। পিজল- 
প্রদীপের উদ্ধত ক্লোকে বলা হয়েছে যে, বাতোর্মী ও শালিনী, কিংবা 
স্বাগতা ও রথোদ্ধতার মিশ্রণেও উপজাতি হ্ুষ্ট হয় ; বাতোমীী (ম- 
ভ-ত-গ-গ ), শালিনী € ম-ত-ত-গ-গ ), স্বাগতা €(র-ণ-ভ-গ-গ ), বথোদ্ধতা 
(র-ন-র-ল-গ ) দোধক (ভ-ভ-ভ-গ-গ ), সুমুখী (ন-জ-জ-ল-গ ), 
ভ্রমর বিলাসিতা ( ম-গ-ন-ন-গ), চিতা (ন-ন-স-গ-গ ), ভদ্রিকা 
(ন-ন-র-ল-গ ), শ্যেণী রে-জ-র-ল-গ ), অনুকুল ( ভ-ত-ন-গ-গ ১, মোটনক 
(ত-জ-জ-ল-গ )1৬ - 
*. অন্থাস্ঠ গ্রন্থে এই বৃত্তের আরে! ৪টি ছন্দের নাম পাই-_শুদ্ধবিরাট (মসজগ; ছন্দোমগ্ররী 


৬1৩৫, “ছন্দঃকৌন্তত ২1৩৫, পিঙ্গল ৬।১০), উপস্থিতা €( ত জ জগ; মগ্তরী ৬1৩৮, কৌন্তভ পরিশিষ্ট 
৯, পিঙ্গল ৬1১৫ ), দীপকমালা €(ভ ম জগ) ; হংসী (মঞ্জরী ৬।৪*, কৌন্তভ পরিশিষ্ট ১৪ )। 

৬. এগুলি ছাড়াও ছন্দৌমঞ্জরীতে আরো! ১০টির নাম আছে-_বৃত্া! ( ন-ন-স-গ-গ), উপস্থিত (জ-স- 
ত-গ-গ), শিখণ্ডিক, উপচিত্তর, কুপুরুষজনিতা, অনবসিতা, বিধ্বস্কমালা, সাক্তরপ্রদ, দ্রুতা, ইন্দিরা 
€ গুরুলাথ বিস্ভানিধি সম্পাদিত গ্রন্থ, পৃঃ 57 ॥ পিঙ্গলছন্দঃহৃত্রমে আরেকটি নাম “বিলাসিনী' 
€ জ-র-জ-গ-গ ), সীতানাথ সামাধ্যারি সম্পাদিত গ্রন্থ, পৃঃ ১৪১। 


জীবনী ও রচনাবলী ২৩৭ 


১২। বারো অক্ষর বিশিষ্ট “জগতী” £ 'সংগীতসারসংগ্রছে” এই বৃত্তের 
মোট ১০টির সংজ্ঞা প্রদত্ত হয়েছে । বংশস্থবিল ( জ-ত-জ-র গণ ), ইন্দ্রবংশ। 
(ত-ত-জ-র)। এ দুয়ের মিশ্রণে উপজাতি" ছন্দেরও স্থা্টি হয়। *ত্রণ্ত বিল- 
খিত ( ন-ভ-ভ-র ), ৪র্থ, ১*ম ও ১২শ অক্ষরে যতি পড়ে । জলোদ্ধতি-গতি 
(জ-স-জ-স )__প্রতি ষ্ঠ অক্ষরে যতি পড়ে । মৌক্তিকদাম (চারটি জ গণ ), 
তোটক (৪টি স-গণ), (অ্রপ্িনী (৪টি র গণ), ভূজঙ্গপ্রয়াত (৪টি যগণ), 
পুট ( ন-ন-ম-য ), কুন্মবিচিত্রা (ন-য-ন-য ), তামরস (ন-জ-জ-য ), মালতী 
(ন-জ-জ-র). মণিমালা (ত-য-ত-য ), বিভাবরী (জ-র-জ-র), প্রিয়ঘদা 
(ন-ভ-জ-র), ললিতা ( ত-ভ-জ-র), উজ্জ্বলা ( ন-ন-ভ-র ), জলধরমাল! 
(ম-ভ-স-স ), নবমালিনী বা নবমালিকা (ন-জ-ভ-য)।? 

১৩। তের অক্ষর বিশিষ্ট “অতি জগতী £ “সংগীতসারসংগ্রহে' 
এই বৃত্বের মোট নটি বিভাগের সংজ্ঞা আছে |” প্রহধিনী 
( ম-ন-জ-র-গ ), ক্ষমা (ন-ন-ত-ত-গ), চত্তী (ন-ন-স-স-গ ), গৌরী 
(ন-ন-ন-স-গ') মঞ্রুভাষিণী (স-জ-স-জ-গ, ছন্দোমঞ্জরীতে ২।১০২- এর নাম 
প্রবোধিতা ), সদ্ধিবহধিনী ( জ-ত-স-জ-গ ), চন্দ্রিকা € ন-ন-ত-ত-গ- ), 
নন্দিনী ( স-জ-স-স-গ , ছন্দোমঞ্জরীতে এর নাম কলহংস-_২।১০৯ ১, 
মৃগেন্দ্রমুখ (ন-জ-জ-র-গ )। 

চৌদ্দ অক্ষর বিশিষ্ট “শর্করী' £ “সংগীতসারসংগ্রহ, এই 
বৃত্বের ৬টির সংজ্ঞা আছে । অপরাজিতা ( ন-ন-র-স-ল-গ )+ বসম্ততিলক 
( ত-ভ-জ-জ-ল-গ ), প্রহরণকলিক| (ন-ন-ভ-ন-ল-গ )১ বাসন্তী (ম-ত-ন-ম-গ- 
গ), ইন্দ্ববদন! (ভ-জ-স-ন-গ-গ ), নান্দীমুখ (ন-ন-ত-ত-গ-গ )।৯ 

৯৫। পনের "্মক্ষরযুক্ত “অতিশর্করী” £ নরহরি এই বৃত্তের ১২টি 
বিভাগের সংজ্ঞা দিয়েছেন । শশিকল] (€ পিঙ্গলছন্দঃস্ত্রমে এর নাম 
চন্্রাবর্তা ৭১১১ পৃঃ ১৪৩১ ন-ন-ন-ন-স ) এর ৭ম ও ১৫শ অক্ষরে যতি পড়ে । 
৭. ছন্দোমগ্জরীতে আরো! ১১টি € ২1৬৫, ২1৭২-৭৩৪ ৭৫, ৮৬-৯১, ৯৩, ৯৪ নং) পিঙ্গলছন্দঃসত্রমে 
৪টি (৮1৫, ৭1৩৬, ৩৭, ৪৩ নং) এবং ছন্বঃকৌন্তভে ২টি (২৭৮, ৮৪ নেং) জগতী ছন্দের 
নাম আছে। 

৮. ছদ্দোমঞ্ররীতে এই বৃত্তের অপর ৬ ও ছন্দঃকৌন্ভে এই ৬টি সহ আর টিববুডি 
৯. ছ্দৌমপ্ররীতে অপর ১৩ট ও ছন্দঃকৌন্বতে ১টর নাম আছে। | 


২৩৮  নরহরি চক্রবর্তী 


শক € শশিকলারই ৬ষ্ঠ ও ৯ম অক্ষরে যতি পড়লে শ্রক ছন্দ হয়)। 
মণিগুণনিকর (শশিকলারই ৮ম ও পরের ৭ম অক্ষরে যতি পড়লে এই ছন্দ 
হয়)। মালিনী (ন-ন-ম-য-য। ৮ম ও পরের ৭ম অক্ষরে যতি পড়ে )। 
প্রভপ্রক (ন-ষ-ভ-জ-র, ৭ম ও পরের ৮ম অক্ষরে যতি পড়ে )। অন্যান্য, 
মেলা, লীলাখেল, বিপিনতিলক চন্দ্রলেখা, তৃণক (র-জ-র-জ-র )মৃদক, 
বৃষভ ।১০ 

১৬। ষোল অক্ষর বিশিষ্ট “অষ্টি' 2 নরহরির গ্রশ্থে এই বৃত্তের »টি 
বিভাগের পরিচয় আছে । চিত্র (গ-ল-র-জ-গ-ল-র-জ )১ পঞ্চচামর ( জ-র-ল- 
গ-জ-র-ল-গ ), চকিতাঃ মণিকল্পলতা, প্রবরললিত, বাণিনী, অচলধৃতি, 
অশ্বগতি, গরুড়কূত।১১ 

১৭। সতের অক্ষর বিশিষ্ট 'অত্যষ্টি, ই নরহরির গ্রস্থে এই বৃত্তের ৬টি 
বিভাগের নাম আছে। শিখরিণী (য-ম-ন-স-ভ-ল-গ, ৬ষ্ঠ পরের ১১শ অক্ষরে 
যতি), নদর্টক ( ন-জ-ভ-জ-জ-ল-গ), কোকিলকঃ মন্দরাক্রান্তা ( অক্ষরসজ্জ1 দু 
রকমের, ম-ভ-ন-গ-গ-য-য এবং ম-ভ-ন-ত-ত-গ-গ ৪র্থ, পরের ৬ঠ ও পরের ৭ম 
অক্ষরে যতি। প্রথমোক্ত রীতি ছন্দোমঞ্জরী, ছন্দঃকৌন্ভ এবং দ্বিতীয়োক্ত 
রীতি পিঙ্গল ছন্দঃস্থত্রম সমর্ধিত ), হরিণী, মদবিলসিত। ১২ 

১৮। আঠার অক্ষর যুক্ত “বৃতি' ঃ নরহরি এর ৫টি বিভাগের সংজ্ঞা 
দিয়েছেন। কুন্থুমলতাবেল্লিতা (ম-ত-ন-য-য-য, ৫ম, পরের ষষ্ঠ ও পরের ৭ম 
অক্ষরে যতি ), লতা (ন-ন-র-র-র-র, ১ম ও পরের ৮ম অক্ষরে যতি), 
তারকাঃ শাছু'লললিত, হররুত্তন ।১৩ 


১৯। উনিশ অক্ষর যুক্ত “অতিধৃতি? ঃ নরহরি এই বৃত্তের মাত্র ৫টি 
বিভাগের নাম করেছেন। মেঘবিস্ফ(জিতা (য-ম-নঃ স-র-র-গ, ৬ষ্ঠ, পরের 
৬ষ্ঠ, ও পরের ৭ম অক্ষরে যতি), শার্'লবিক্রীড়িত ( ম-দ-জ, স-ত-ত-গ*-_ 
১২শ ও পরের ৭ম অক্ষরে যতি ), ছায়া, ফুল্লদ্াম, বল্লকী ।১৪ 


১০. ছন্দোমপ্ররীতে অপর ৬টি ও কৌন্তভে ১টির নাম পাই। 

১১, এই বৃত্তের আর ৬টির নাম ছন্দোমগ্ররী, ছন্দঃকৌন্তভ ও পিঙ্গলছন্দঃনুত্রমে মেলে । 
১২. অন্ন এই বৃত্তের অপর ৮টির নাম আছে। 

১৩. অন্যত্র এই বৃত্তের আরো! ১৬টির নাম আছে। 

১৪. অগ্াত্র এই বৃত্তের আরে ৬টির নাম আছে। 


জীবনী ও রচনাবলী ২৩৯ 


২,। কুড়ি অক্ষর যুক্ত “কৃতি ঃ নরহরি তার গ্রন্থে কৃতি ছন্দের 
তিনটির নাম করেছেন । গীতিকা (স-জ-জ-ভ-র-স-ল-গ ), বৃত (র-জ-র-জ- 
র-্জ, গ-ল ) এবং শোভা ( য-ম-ন-ন-ত-ত-গ-গ 01১৫ ৮ 

২১। একুশ অক্ষর যুক্ত «প্রকৃতি? ই নরহরি এই ছন্দের দুটি বিভাগের, 

হজ্ঞা দিয়েছেন | অধ্ধর! ( ম-র-ভ-ন-য-য-য, প্রতি ৭ম অক্ষরের পরে যতি ), 
সরসপী (ন-জ-ভ-জ-জ-জ-র প্রথম ১১শ ও পরের ১২শ অক্ষরের পর যতি )। 
অন্ত্রও «প্রকৃতির অন্য কোনে বিভাগের নাম নেই । 

২২। বাইশ অক্ষর যুক্ত “আকৃতি” ঃ নরহরি এই বৃত্তের ৪টি বিভাগের 
নাম করেছেন । হংসী (ম-ম-গ-গ ন-ন-ন-ন-গ-গ, ৮ম ও পরের ১৪শ অক্ষরে 
যতি ), ভদ্রক ( ভ-র-ন-র-ন-র-ন-গ, ১*ম ও পরের ৯২শ অক্ষরের পর যতি ), 
মদদির। ও মহাত্রদ্ধর। | 

২৩। তেইশ অন্ষর যুক্ত "বিকৃতি, 2 এর ছুটি ভাগের নাম উল্লিখিত । 
অদ্দ্রিতনয়] ( ন-জ-ভ-জ-ভ-জ -ভ-ল-গ), অশ্বচলিত । 

২৪। চবিবশ অক্ষর যুক্ত “সংস্কৃতি” $ এর একটি মাত্র বিভাগ “তম্বী”র 
নাম উল্লিখিত । এই ছন্দে ভ-ত-ন-স-ভ-ভ-ন-য গণ থাকে । ৫ম, পরের ৭ম ও 
পরের ১২শ অক্ষরে যতি পড়ে । 

২৫। পঁচিশ অক্ষর যুক্ত “অতিক্ৃতি” ই এর একটি বিভাগের নাম 
লিখিত হয়েছে, ক্রৌঞ্চপদা, ভ-ম-স-ভ, ৪টি ন-গণ গ। এর ৫ম, পরের ৮ম ও 
পরবর্তী ৭ম অক্ষরে যতি পড়ে । 

২৬। ছাবিবশ অক্ষর যুক্ত “উৎ্কৃতি £ এর দুটি বিভাগের কথা বলা 
হয়েছে। তুজঙ্গবিজস্তিত ( ম-ম-ত-ন-ন-ন-র-স-ল-গ, প্রথম ৮ম, পরের 
১১শ ও তংপরবর্তাঁ ৭ম অক্ষরে যতি )। অপবাহ (ম, ৬ট ন-গণ, স-গ-গ ) 
»ম, পরের ৬ষ্ঠ ও পরের €ম অক্ষরে যতি )। 

সমবৃত্ত ছন্দের দণগ্ডকবৃত্তিসমূহ £ «সংগীতসারসংগ্রহে” এই বৃত্তির ৬টি 
নাম আছে। চন্তবষ্টিপ্রপাত__২টি ন ও ৭টি র-গণ। উদাহরণ প্রদত্ত হয় নি। 
অন্যান্য দগ্ডকের নাম, প্রচিতক, অশোকপুষ্পমঞ্জরী, কুন্ুমস্তবক, অনঙ্গশৈখর 
ও মতুমাতঙ্গলীলাকর । 


১৫. অন্তর এই বৃত্তের আরো ২টির নাম পাই। 


২৪০ _. নরহরি চক্রবর্তা 


₹খ) অর্ধপমবৃত্ত ছন্দ 

নরহুরি অর্ধসমবৃত্তের ১০টি বিভাগের নাম করেছেন £ উপচিত্স, বেগবতী, 
মালভারিণী, ক্রুতমধ্যা, কেতৃমতী, আখ্যাণকীঃ বিপরীতাখ্যাণকী, অপরবক্র 
পুষ্পিতাক্রা, ষবমতী । তন্মধ্যে উপচিত্র সম্পর্কে বলেছেন, এই ছন্দের প্রথম 
ও তৃতীয় চরণে সস স ল গ গণ, দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণে ভ ভ ভগগ 
গণ থাকে। 


(গ) বিষমবৃত্ত 

“সংগীতসারসং গ্রহে তিন প্রকার বিষমবৃত্ের নাম আছে, উদ্গাঁতা 
€ছু ভাগে সৌরভক ও ললিত), পদচতুরুদ্ধ, উপস্থিত-প্রচুপিত। উদ্‌গাতা 
সম্পর্কে নরহরি জানিয়েছেন ষে, এই ছন্দের ৪টি চরণ । চরণে চরণে মিল 
নেই। প্রথম চরণে স জ সল, দ্বিতীয়েন সজগ, তৃতীয়েভনভগ 
এবং চতুর্ধে স জ স জগ গণথাকে। 

এরপর গ্রন্থকার বজ্ত, প্রকরণ আলোচনা করেছেন। যদি ৮ অক্ষরের 
'অনুটুপ ছন্দের ২য়, ৪র্থ পদে মগ, প্রতি পদের ৪র্থ অক্ষরের পর ১টি করে য-গণ 
যুক্ত হয় তাকে বক্তুছন্দ বলে। বক্তছন্দের ছু ভাগ, অর্ধসম ও বিষম । এ 
ছাড়া অন্থান্ত বক্তছন্দের নাম, পথ্যা, বিপরীতপথ্যাঃ চপলা', যৃগ্মবিপুল1, 
বিপুল ইত্যাদি । 

এরহরি জানিস্বেছেন যে, মাত্রা ছন্দঃ বৈতালী, উপচ্ছন্দসিক, আপাতলিকা, 
কলগীত প্রভৃতি আরে ৩১ প্রকার ছন্দ আছে । পরিশেষে তিনি “গঞ্ঠ নির্ণয়+ 
সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে গগ্চ ও পছ্যের পার্থক্য সম্পর্কে ইঙ্গিত 
করেছেন। ছন্দোবদ্ধ পর্দকে পদ্য বলে। গ্চ হলে! পদ্বিচ্ছেকরহিত, পদ- 
বিস্তৃত ও পদবর্ধিত। পদ্য তিন প্রকার, চূর্ণক, উৎকলিকাগ্রায় ও.বৃত্তগদ্ধি । 
কঠোরতাহীন স্বল্প সমাসযুক্ত ও বৈদর্ভাঁ রীতিযুক্ত সহজবোধ্য গগ্য হলো চুর্ণক। 
কঠিন শব্দযুক্ত, দীর্খসমাসবহুল গদ্য উৎকলিকাপ্রায় । আবার কোনো 
ছন্দের কোনো অংশের সংগে সম্বন্বযুক্ত গছ্যকে বৃত্বগন্ধি গচ্চ বলে। নরহরি 
এগুলির উদ্দাহরণ দেন নি ॥ 

এই ভাবে দেখা যাচ্ছে নররি চক্রবত্তর্ণ কীর্তনের প্রত্যেকটি উপাদানের 
ব্যাকরণ ও ইতিহাস রচনা করেছেন। থেতুরী মছোৎসবে কীর্তনের যে পদ্ধতি 


' ক্ীবনী ও রচনাবলী ২৪৯ 
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নবনবায়মানরূপে স্থষ্ট হয়েছিল, যা গোবিন্দদাস প্রস্থ কবিঘের পদাবলী 
রচনায় প্রবৃত করেছিল, তারই পরিপ্রেক্ষিতে কীর্তনের ব্যাকরণ রচনার: 
প্রয়োজনীয়তা ছিল । নইলে কীর্তন দিকৃভ্রাস্ত হতো । নরহরি পে ব্যাকরণ 
রচনা করে কীর্তনকে শুধু রক্ষাই করেন নি, তাকে আভিজাত্যের স্বর্ণশিখরে 
প্রতিষ্টাও করেছেন ॥ 


চার ॥ বৈষ্বজগৎ 
(নরহুরি চক্রবর্তীর গ্রন্থে প্রাপ্ত এতিহাদিক বিবরণ ) 


নরহরি চক্রবর্তীর গ্রন্থে এঁতিহাসিক তথ্যের প্রচুর সমাবেশ ঘটেছে ।১ 
এ বিষয়ে তার “ক্তিরত্বাকর*, «নরোত্বমবিলাস, ও দহচক” পদগুলি 
উল্লেখযোগ্য । 

নরহরি বৈষ্ণব ভক্ত ও বৈষ্ণব কবি। তিনি বৈষ্ণব সমাজের ইতিহাস 
রচনাতেও ব্রতী হয়েছিলেন। তার গ্রন্থে নিম্নোক্ত ছুটি ষৃগের ইতিহাস 
লিপিবদ্ধ হয়েছে, (ক) ষোড়শ শতাব্দীর শ্রীচৈতন্ত নিত্যানন্দ অত প্ররন্থখ 
বৈষণবাচার্ধদের জীবন ও সমকালীন ইতিহাস, খে) ৫চতন্যোতর যৃগের শ্রীনিবাস 
নরোতম শ্যামানন্দ প্রম্থখ মুখ্য বৈষ্ণব মহান্তদ্রের জীবন ও সেকালীন 
ইতিহাস । এই দুই যুগের প্রধান প্রধান বৈষ্ণব কেন্দ্র, শ্রীপাট, মহোৎসব, 
ধর্ম, দর্শন এবং বৃন্দীবনের সঙ্গে গৌড়-বঙ্গ-উৎকলের বৈষ্ণব সমাজের ঘনিষ্ট 
সম্পর্কঃ ভক্ত সমাবেশ ও দেশের রীতিনীতি অন্পর্কে বু অজ্ঞাতপূ তথ্য তার 
রচনায় পাওয়া যায় । 

কিন্তু আধুনিক কালে নরহরি বিত এঁতিহাসিক তথ্যগুলির উপর' 
অনেকেই নির্ভর করতে চান না। তার প্রধান কারণ হচ্ছে, নরহরি তার 
সমকালীন ইতিহাস রচনা করেন নি। তার জন্মের প্রায় দেড়-ছুশো বছর 
আগেকার ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন। তাছাড়া তার গ্রন্থে দৈববাণী, স্বপ্ন- 
. দৃষ্ট ঘটনা ও অলৌকিক কাহিনীর বর্ণনা আছে। অনেক সময়ই তিনি এক 
অজ্ঞাত কূলশীল বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের মুখ দিয়ে প্রাচীন বিবরণ প্রদান করেছেন। 
১, বিস্তৃত বিবরণের জন্য ত্রষ্টব্য “বাংলার বৈধব সমাজ সংগীত ও সাহিত7', ডঃ শ্দতী 
বাসন্তী চৌধুরী, 'চৈতন্যো্তর ধুগের গৌড়ীয় বৈষ্ণব", ডঃ ননীগোপাল গোস্বামী | 


হয | "নরহরি চজবর্তী 


কোনে! কোনো! ক্ষেত্রে পরম্পর বিরোধী উক্তিও আছে। এ্জন্তে কেউ কেউ 
ভার বর্দিভ ঘটনাবলীকে “কিংবদস্তী” হিলেবে গ্রহণ করতে চান ।২ 

নকহরির গ্রন্থে যে এক বিরাট বৈষুবসমাজের বহন বিচিজ্ঞ কাহিনী একত্রিত 
কুয়েছে, এবং তিনি যে সর্বত্রই রচনাসংহতি সমানভাবে রক্ষা করতে পারেন 
নি, তা অবস্ত শ্বীকার্য। ঘটনার পুনরাবৃত্তি, প্রসঙ্গের বাহুল্য, অলৌকিক- 
অতিলৌকিক ঘটনার বর্ণনা, ম্বপ্প ও দৈববাণীর ছড়াছড়ি তার কাব্যে 
'অবশ্যই দুর্লভ নয় । কিন্ততাই বলে তার বনিত তথ্যগুলির কোনোরকম 
উ্রতিহাসিক মৃল্য নেই, একথাও বিচারের অপেক্ষা রাখে । এই প্রসঙ্গে 
ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের একটি উক্তি অনুধাবনযোগ্য 

নরহরি চক্রবর্তার ভক্কিরত্বাকর বত্বাকর সদৃশ্তই বিরাট এবং রত্বাকরের 

গর্ভে যে কূপ নানা মূল্যবান ও মূল্যহীন দ্রব্য ইতন্ততঃ বিক্ষিপ্ত থাকে, 

এই পুম্তকেও সেইরূপ নানা মুল্যবান ও মৃল্যহীন কথার একত্র লমাবেশ 

হওয়ায় ইহার সার উদ্ধারে বিশেষ অধ্যবসায় ও সহিষুণতা অবলম্বন 

করিতে হইবে ; সন্দেহ নাই। সমস্ত পুথি আলোডন না করিলে ইহা 

হইতে কোনে! প্রয়োজনীয় বিষয় জানাব উপায় নাই) ভক্তিরত্বাকর 

পাঠারভ্ত ও নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ একইব্প ব্যাপার ।৩ 

নরহরি বর্মিত ঘটনাগুলির এঁতিহাসিকতা অবশ্তই সাবধানতার সজে 
গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু তার আলোচ্য সব তথাই অনৈতিহাসিক বা 
অবান্তর বলে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না। কারণ নরহুরি প্রতিভার এমন 
কয়েকটি দিক আছে, যা উন্নত শ্রেণীর এঁতিহাসিকের মধ্যেই বিষ্মান। 
যেমন 

এক। নরহরি তার আলোচ্য বিষয়গুলির উপর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
নির্ভরযোগ্য প্রমাণ উদ্ধার করেছেন । নরহরি সেকালেই বৃুঝেছিলেন যে, 
বর্মিত ঘটনার স্থান ও কালের যে ব্যক্তি যতটা নিকটবতীঁ, তার রচনার 
এঁতিহাসিক নির্ভরতাও তত বেশি। নরহরি তার বণিত ঘটনার সমসামরিক 
ব! নিকটতর কালের কবির রচনা প্রমাণন্বরূপ উদ্ধার করেছেন। বৈষাব মহাত্তদের 
চরিত্র প্রকাশে সেই সব মহাস্তদের সাক্ষাৎ শিষ্য,অন্গৃহীত ব্যক্তি বা ঠা 
২, ডঃ বিমানবিহারী মনুমদার।. জীচৈতদ্যচরিতের উপাদান, € র সংখ ১৯৫৯ ), পৃঃ 8৮৭-৪৮৮। 
৪. বহতাষা ও সাহিতা, (৮ম সং), পৃঃ ২১৮ | 


গ্রীবদী ও রচনাবলী রও 


শাখাতুক্ত কোনে কবির গ্লেরক গৃহীত হয়েছে । দু-একট উপাহরণের সাহাষ্যে 
বিষয়টি বিশদ কর! যেতে পারে ৃ 

(কে) কিশোর শ্রীনিবাস মহাপ্রতৃকে দর্শনের জন্যে নীলাচর্লে যাচ্ছিলেন । 
পথিমধ্যে তিনি মহাপ্রভুর তিরোধান-সংবাদ পেয়ে মৃত হয়ে পড়লেন । 
মহাগ্রভূ তাকে স্বপ্সে দর্শন দিয়ে সান্তনা! দান করলেন, 'ভক্তিরত্বাকরের তৃতীয় 
তরঙ্গে বিবৃত এই ঘটনাটির স্বপক্ষে তিনি প্রমাণ উদ্ধার করেছেন শ্রীনিবাসেরই 
পাক্ষাৎ শিষ্য নৃসিংহ কবিরাজের “নবপছ্য* থেকে । আমরা পাশা-পাশি 
এই ছুই রচন৷ উদ্ধার করছি 


নরহরির বর্ণনা নৃসিংহ কবিরাজের স্লো 
(ভক্তিরত্বাকরে উদ্ধত ) 

মনের আঁননে শ্রনিবাসের গমন | গন্ং শ্রীপুরুষোত্বমং কৃতমতিঃ শ্রীশ্রী- 
নিবাসঃ 


কতত্বরে গুনিল চৈতন্য সঙ্গোপন ॥*** প্রভোশ্চৈতন্য রুপান্থধের্জন মখাচ্ছ তথা 
মু্ছিত হইয়া ভূমে পডে বার বার। তিরোধানতামূ। 

নেত্রধারা দেখি প্রাণ বিদরে সবার ॥... ছুঃখৈঃ ষৈঃ জ মু মৃচ্ছ' ভগবান দৃষ্টাথ 
প্রত ইচ্ছা মতে হৈল নিদ্রা আকর্ষণ । ভক্তব্যথামাশ্বাসাতিশয়ং দয়ামভিবদন্‌ 


স্বপ্সে 
্বপ্রচ্ছলে গৌরচন্দ্র দিলেন দর্শন ॥*.... জমারিউবান ॥ 
শ্রীনিবাস মন্তকে শ্রীচরণ অর্পিল। (ভক্তিরত্বাকরঃ পৃঃ ৬৪-৬৫ ) 
প্রেমাবেশে গ্রতু অতিশয় আশ্বাসিল ॥ 


ক্ুতরাং দেখা যাচ্ছে, শ্রীনিবাস সম্পর্কে বণিত ঘটনার স্বপ্রদর্শনটিও 
নরহরির স্বন্থ নয়ঃ নৃসিংহ কবিরাজের রচন1। 
খে) নিত্যানন্দের পিত। হাড়াই পণ্ডিতের অপর নাম মুকুন্দ_এই নামেও 
তিনি বিশেষ পরিচিত-_“ভক্তিরত্বাকরে'র দ্বাদশ তরজে (পৃঃ ৬০৬-৬০৭) এই 
তথ্যটি পরিবেশন করতে গিয়ে নরহরি পর পর দুটি প্রমাণ উদ্ধার করেছেন 
তথাহি শ্রীদেবকীনম্দনরুত শ্রীমহ্্চবাভিধানে 
তথাচ শ্রীগৌরগপোদ্দেশদীপিকায়ামূ। 
এদের মধ্যে দেবকীনশন ছিলেন নিত্যানন্দ পার্যদ শ্রীপুরুষাতম ঠাকুরের শিষা! 
২৪৪ নবহরি চক্রবর্তী 


এবুং গোৌরগণোদ্দেশদীপিকার রচর্িত৷ কবি কর্ণপৃর লেন চৈতন্ত পার্ধধ 
শিখানন্দ সেনের পু, নিত্যানন্দের সমকালীন ব্যক্তি। নরহরি ইচ্ছা করলেই 
এই তথ্যটির প্রমাণ অন্তান্ত বনুমান্য বৈষ্ণব চরিতকারদের গ্রস্থ থেকে গ্রহণ 
করতে পারতেন । কিন্তু তিনি তাকরেননি। কারণ তিনি বুঝেছিলেন, 
উনি বালা 
করলেই, আলোচ্য বিষয় অধিক নির্ভরযোগ্য হবে । 
তেমনি অভিরাম ঠাকুরের চরিত্র ব্যাখ্যানে তারই শিষ্যশাখা টস 
আচার্ধের শ্লোক (ভক্তি পৃঃ, ৭৯), দামোদর সেনের চরিজ্র প্রকাশে তারই 
পৌত্র গোবিন্দ্দাস কবিরাজের “সঙ্গীতমাধবে'র শ্লোক (ভক্তি, পৃঃ ১১), 
লোকনাথ চরিত্রের জন্তে তাঁরই বন্ধুপ্রতিম সনাতন গোস্বামীর রচনাংশ 
( ভক্তি, পূঃ ১৫), সন্তোষ দত্তের মহিমা প্রচারে তার সমকালীন কবি গোবিন্দ 
দাসের “সঙ্গীতমাধবে”র উক্তি, সনাতন-বূপ গোস্বামীর পূর্ব-পুরুষ ও গ্রন্থির 
তালিকাক্ন তারই ভ্রাতুপ্পুত্র শ্রীজীবের বাক্য (ভক্তি, পৃঃ ২৪-২৫ ৩৬-৪০),রঘনাথ 
দাসের চরিত্র প্রকাশে তারই সঙ্গী শ্রীজীবের রচনা (ভক্তি, পৃঃ ৩৫-৩৬ ), এবং 
শ্যামানন্দের জীবনী বর্ণনায় তারই অন্যতম প্রধান শিষ্য রসিকানন্দের 
শ্যামানন্দশতকে'র শ্লোক ( ভক্তি, পৃঃ ১৭ ) গৃহীত. হয়েছে । 
ছুই । কোনো কোনো বিষয়ে নরহরি তার পূর্বস্থরীদের মধ্যে মতপার্থক্যও 
লক্ষ্য করেছেন। এরূপ স্থলে তিনি নিজে কোনে রকম মন্তব্য না করে, বা 
কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত না হয়ে, সেই সব মতপার্থক্য উদ্ধার করেছেন। যেমন, 
ভক্তিরত্বাকরে (পৃঃ ১৬) শ্যামানন্দের বিবরণীতে তার জন্মস্থানাদি বিষয়ে 
নরহরি লিখেছেন 
দণ্ডেশ্বর গ্রামে বাস জর্বাংশে প্রবল । 
মাতা ছুরিকা পিতা শ্রীরুষ্চ মওল ॥"'" 
ধারেন্দা বাহাদুর পুবেতে পূর্বন্থিতি। 
২ শিষ্ট লোক কহে শ্তামানন্দ জন্ম তথি ॥ 
কোনো! মতে মগ্ডলের নাহি প্রতিবন্ধ। 
পুত্র কন্তা গত হৈল হৈল শ্যামানন্দ ॥ 
তেষনি পুর্বশ্থরীদের কোনে! বিষয়ে দু-একটি তথ্য কম থাকলে তা নরহরির 
দুটি এড়িয়ে যায় নি। তিনি আপন গ্রন্থে সেই বিষয়টির বর্ণনাক্স সেই 


জবিনী ও রচনাব্গী রঃ ২৪৫ 


অন্নস্েখ্য তথ্যটি যো করেও দিয়েছেন । যেমন, গোপালভট্ের বিবরণীতে 
( ভক্তি, পৃঃ ৬ ) | 

সংক্ষেপে কহিয়ে এথা ভট্ট বিবৰণ। 

শ্রীগোপালভট্ট হন ব্যেক্কট নন্দন ॥ 

চৈতন্যচন্দ্রের চারু দক্ষিণ ভ্রমণ । 

ঠৈতন্যচরিতাম্বতে বিশেষ বর্ণন ॥ 

গোপালভট্টরের নাম অব্যক্ত তথায় । 

ব্যেক্কট ভট্টের বংশ এঁছে ব্যক্ত তায় ॥ 
এরপরই নরহরি “চৈতগ্ভচরিতামৃত* থেকে ছুটি শ্লোক € মধ্যথণ্ঁ, *ম | ৮২-৮৩) 
উদ্ধার করে লিখেছেন 

অন্তত্ত ব্যক্ত গোপাল ব্যেষ্কট তনয় | 

প্রভু পাদোদক পানে হৈল প্রেমোদয় ॥ 

তিন। নরহরি যেকত বড ইতিহাস-চেতন কৰি ছিলেন তার উদাহরণ 
ভক্তিরত্বাকর”-এ সংকলিত পত্র ৫টি । তন্মধ্যে ৪টি শ্রীজীবের লেখা-_-২টি 
শ্রীনিবাসকে, ১টি গোবিন্দদাসকে এবং ১টি সমবেতভাবে নরোত্ম-রামচন্ত্র- 
গোবিন্দর্দাসকে । অপর পব্রটি বীরচন্দ্রেরে লেখা শ্রীনিবাসকে । জগৎ ও 
জীবন সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন না হলে, ইতিহাস সম্পর্কে গভীর কৌতুহল না 
থাকলে, কেউ এমন করে প্রাচীন পত্র সংগ্রহ ও সংকলন করেন না। তাছাডা 
আরো! একটি কথা ম্মরণীয়। সেকালে গৌড বুন্দাবনের বৈষ্ণবসমাজে যে 
গ্রচুর পত্রালাপ হয়েছিল তা ভক্তিরত্বাকর, প্রেমবিলাস» কর্ণানন্দ, নরোতম- 
বিলাস পাঠ মাত্রেই বোঝা যায় । কিন্তু নবহরি সেই সব অসংখ্য পত্রের মধ্যে 
এমন ৫টি পত্রের প্রতিলিপি প্রর্দান করেছেন, যেগুলি বৈষ্ণবধর্ম ও সমাজের 
ইতিহাসে নতুন আলোকপাত করেছে। এগুলি থেকে গৌড় বৃন্দাবনের ঘনিষ্ট 
সম্পর্কই বোঝা যায় না, পেই সঙ্গে শ্রাজীবের সাথে শ্রীনিবাসের ব্যক্তিগত 
সম্পর্ক, শ্রানিবারা-পুত্র বৃদ্ধাবন দাসের বয়স নির্ণয়, বৈষব ধর্মাদর্শ, 
সেকালের অধ্যয়ন অধ্যাপনা, রাঁষচন্দ্র-নরোতিম-গোবিন্দদ্রাসের সহাবস্থান 
ইত্যার্দি অসংখ্য বিষয় জানতে পার! যায়। 
চার। এই সঙ্গে আরও একটি তথ্য লক্ষণীয় । নরহরি দেখিয়েছিলেন, 

একই নামের একাধিক কবি থাকলে, পরবর্তীকালে তাদের পদগুলি মিলেমিশে 


২৪৬ | মরহুরি চজবর্তী 


একাকার হয়ে যায়। কিন্ত সেটা কখনোই কামা নয়। এজন্ে তিনি একই 
নামের একাধিক কবির মধ্যে স্বাতন্ত্র দেখাতে চেষ্টা করেছেন। যেমন, 
“ভক্তিরত্বাকরে; তিনি নরহুরি সরকারের «গৌরাঙ্গ ঠেকিল পাকে প্টি সংকলন 
করেছেন (পৃঃ-৫৭৪ )। কিন্তু ভার নিজের নামও নরহবি। পাছে অন্তের! 
বা পরধর্তাকালেব পাঠকেরা সবকাব ঠাকুরের পদটি তার রচনা বলে ভুল না 
করেন, সেজন্যে পদটিব নীচে তিনি একটি টাকা জুড়ে দিলেন, প্শ্রীনরহরি 
সবকাব ঠককুবন্ত গীতমিদম্”। তেমনি যছুনন্দন ভণিতার “গোরা চরিত: 
আজ কি পেখলু মাই”১ (ভক্তি, পৃঃ ৫৬৪ ) পদটি উদ্ধার কবতে গিয়ে আগে 
ভাগেই তিশি জানিযষে দেন যে, এই যছুনন্দন দাসগদ্দাধর ঠাকুরের শিষ্য 
যদুনন্দন চক্রবতীঁ। 


পাঁচ। নবহবি পবিশ্রমী ও অনুসদ্ধিৎস্থ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি প্রাচীন 
বৈষ্ণব-ইতিহান বচনায় ব্রতী হযেছিলেন। সুতরাং এহেন কাজের তথ্য 
সংগ্রহে তার পরিশ্রমেব অন্ত ছিল না। তার ইতিহাস রচনার উত্স ছিল 
মোটামুটি ৩টি, (ক) প্রাচীন বৈষ্ণব শাস্্রাদি, (খ) প্রাচীন বৈষ্ব ও (গ) 
লোকমুখে প্রচাবিত ও প্রচলিত কিংবদন্তী,আখ্যান উপাখ্যান ইত্যার্দি। প্রাচীন 
বৈষ্ণবশাস্ত্র যে তিনি উত্তমরূপেই সংগ্রহ করেছিলেন, তার প্রমাণ আছে তার 
গরস্থে প্রমাণ উদ্ধারে ব্যবহৃত গ্রস্থগুলির নাম তালিকায় ।৫ বলাই বাহুল্য যে, 
এই সংগ্রহ কাজে বেবিয়ে তিনি এমন কিছু কিছু গ্রন্থ লাভ করেছিলেন, ষে- 
গুলি পরবর্তীকালেও পাওয়া! যায় নি। অর্থাৎ তার কাব্যে এমন কিছু গ্রন্থের 
নাম ও গ্লোকাদি পাওয়া যায়, যেগুলির কোনো শ্লোক অন্যত্র গৃহীত হয় নি) 
এবং অগ্যাপি পেগুলি আবিষ্কৃত হয় নি। এমন গ্রন্থের নাম, গোবিন্দাস 
কবিরাজের “সংগীতমাধব”) নৃসিংহ কবিবাজের “নবপদ্ঠ” স্বরূপ দামোদধরের 
কড়চা এবং ৰপকবি, বেদগর্ভ আচার্য ও শ্রীজীব-শিষ্য কৃষ্দাস অধিকারী 
প্রম্থধ কবিদেব বিশেষ বিশেষ গ্রন্থের শ্লোক । 

নরহুরি গৌঁড়-বুন্দাবনের তীর্থ পরিক্রমাকালে বিভিন্ন লোকজনের সঙ্গে 
মিলিত ও পরিচিত হয়েছিলেন। প্রাচীন ভক্ত, বৈষব ও পণ্ডিতদের সাহাধ্য 


৪. লক্ষণীয় যে, পদটি পদকল্পতরুতে (১৯৪৬ নং ) ভণিতাহীন । 
৫. প্রঃ এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড, “বিদ্ধাচর্চা ও শাস্তামুদীলন" অংশ, পৃঃ ৩০০৩৫ । 
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পেয়েছিলেন । তবে অনেক সমম্বই তিনি কাহিনী বা তথা সংগ্রহ করলেও কে 
কখন কোন্‌ কাহিনী বলেছিলেন, তা মনে রাখবার বা পাঠকদের জানাবার 
দরকার বোধ করেন নি। (বলাবাহুল্য সেকালে এই ভাবে নামোল্লেখ রীতি 
অজ্ঞাত ছিল। মনে রাখতে হবে সেকালের মানুষের মনে ও জনসমাজে 
আধুনিক ইতিহাস-বোধ ছিল না। তবে পেকালের তুলনায় নরহরির 
এঁতিহাসিক সংস্কার ভালোই ছিল ) | তিনি একালের এতিহাসিকের মতোই 
ঘুরে ঘুরে প্রাচীন গ্রন্থ, চিঠিপত্র ও পদাবলী সংগ্রহ করেছিলেন । ঘণ্টার পর 
ঘণ্টা, দিনের পর ধিন বৃদ্ধ বৈষ্বের পদতলে বসে বৈষ্ণব ভক্তদেব নামের 
তালিক! প্রস্তুত করেছিলেন । এই সমস্ত কারণে নরহরি বণিত তথ্যের 
এঁতিহাসিক মুল্য শ্বীকাব না করে উপায় নেই। | 

নরহরির গ্রস্থাবলী থেকে বেঞ্চব ইতিহাসের নটি বিবরণগুলিব সন্ধান 
মেলে 


(১) বিভিন্ন বৈষ্ণব মহ্থাস্ত, আচার্য ও ভক্তদের জীবনী, 
(২) বিভিন্ন বৈষ্ণব মহাস্তের শিষ্য, ভক্ত ও শাখার তালিকা, 
(৩) বিভিন্ন বৈষ্ণব কেন্দ্র, শ্রীপাট ইত্যাদি বিববণ, 
(৪) বৃন্দাবনের সঙ্গে গৌড়-বঙ্গ-উৎকলের বৈষ্ণবসমাজের সম্পর্ক, 
(৫) বিভিন্ন বৈষ্ণব সম্মেলনের বিস্তৃত বিবরণ । 

নরহুরির “ভক্তিরত্বাকরে* প্রধানতঃ শ্রানিবাসাচার্ষের ও গৌণতঃ নরোত্তম, 
শ্যামানন্দ, রামচন্দ্র, গোবিন্দদাস, বীরচন্ত্র জাহৃবা, রঘুনন্দন এবং প্রসঙ্গতঃ 
শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ, অছৈত, নরহরি সরকার, লোকনাথ, গোপালভট্ট, রঘৃনাথ 
দাস সনাতন, রূপ, জীব প্রম্বখের জীবন-ইতিহাস আলোচিত হয়েছে । 
শ্ীচৈতন্তা্দির জীবনী বর্ণনায় নরহরি কবিকর্ণপুর, মুরারি গুপ্ত, বৃন্দাবন ও 
কষ্দাস কবিরাজের অন্সারী। এদের জীবনীতে খুব কম তথ্যই আছে 
ষা তার পূর্বজ কবিদের রচনায় মেলে না।৬ আমরা এই অন্ুল্লেখ্য ছু-একটি 
তথ্যের অবতারণা! করছিঃ ষেমন নিত্যানন্দেখ জীবনীতে নতুন তথ্য পাই ৪টি 
& এক) নরহরি নিত্যানন্দের গুরুর নাম বলেছেন লক্মীপতি (ভক্তি, 
পৃঃ ২২১), পিক্ীপতি স্থানে শিষ্য হৈল। নিত্যানন্দ' ৷ কিন্তু “চৈতন্তভাগবত, 


৬. বিস্কৃত আলোচনার জগতে আক্টব) 'চৈতন্যগরিকর' (১৯৬২), ডঃ রবীআ্রনাথ মাইতি । 
২৪৮ নরহদি চক্রবর্তী 


(১৬), “িক্তমাল” প্রভৃভিতে নিত্যানন্দের গুরুর নাম বলা হয়েছে 
মাধবেন্্পুরী | নরহরি এরই বিষয়টিও লক্ষ্য করেছিলেন । তাই 
লিখেছেন যে, প্রতিটি তীর্থে মাধবেন্দ্রের সঙ্গে নিত্যানন্দের দেখা! হুয়। 
এবং প্নিত্যানন্দে বন্ধুজান করে মাধবেন্দ্র। মাধবেন্ে গুরু বৃদ্ধি করে 
নিত্যানন্দ” ( ভক্তি. পৃঃ ২২১)। নরহরি লক্্মীপতির প্রসঙ্গটি পেয়েছিলেন 
নিশ্চয়ই কোনো প্রাচীন বৈষ্ণবের নিকট, €( এই নামটির প্রমাণ দেওয়া হয়েছে 
“তথাহি প্রাচীনৈরুক্তং” বলে ) বুন্দাবনদাস অপেক্ষাও ধার উক্তি তার কাছে 
নির্ভরযোগ্য বলে মনে হয়েছিল । (ছুই) নরহরি ঠভক্তিরত্বাকরে'র 
পঞ্চমতরঙ্গে আর একটি নতুন সংবাদ দেন যে, মধুরায় গোবদ্ধন তীর্থ 
পর্ধটনকালে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ নিত্যানন্দকে যে গোবদ্ধনশিল! উপহার দিয়েছিলেন, 
তা-ই নিত্যানন্দ কঠে ধারণ করে থাকতেন । ( তিন ) এই গ্রন্থের দ্বাদশ তরঙ্গে 
নরহরি নিত্যানন্দের বিবাহ সম্পর্কে বিস্তৃত বর্ণনা করেছেনঃ বড়গাছির 
হরিহোড় পুত্র কষ্ণদাসের ব্যবস্থাপনায় স্থ্যদাস সরখেলের কন্তাদ্য় বন্ুধা জাহ্বার 
সঙ্গে নিত্যানন্দের বিবাহ স্থির হয়। কিন্তু সুর্ধদীস নিত্যানন্দকে সঙ্গযাসী 
জেনে কন্তার্দানে মত পরিবর্তন করেন । পরে স্বপ্নে নিত্যানন্দ-তত্ব অবগত 
হয়ে বিবাহকার্ধ সম্পর করেন-_-এই বর্ণনা “চৈতন্যভাগবত” ও “চৈতত্ত- 
চরিতামতে নেই | “প্রেমবিলাসেগব ২৪শ বিলাসে এবং ঈশান নাগরের “অদ্বৈত 
প্রকাশে অনুরূপ একটা বর্ণনা পাওয়া যায় মাত্র । (চার) তাছাড়া নরহরি 
নিত্যানন্দের একজন কনিষ্ঠ ভ্রাতার ( চন্দ্রশেখর পশ্তিত ) নাম করেছেন । য। 
একমাত্র 'বংশীশিক্ষা+য় ( পৃঃ ৩৮৮ ) মেলে । 


চৈতন্চোত্তর যৃগের শ্রীনিবাস নরোত্বমারির জীবনী আলোচনায় নরহরি 
তেমন কোনো প্রাচীন পুম্তকের সাহাধ্য পান নি। এঅরীবষয়ে তার ব্যক্তিগত 
সংগ্রহই তাকে সাহাধা করেছে। এই যুগের মহাস্তদের জীবনী পাওয়া যাক 
“অন্থরাগবন্ী', “কর্ণানন্দ “প্রমবিলাস? প্রসৃতি গ্রন্থে । কিন্তু এমন সব নতুন 
তথ্যও নরহরি উল্লেখ করেছেন, য। উক্ত গ্রন্থগুলিতে পাওয়া যায় না। 
শ্ীনিবাসের জীবন সম্পর্কে উদাহরণস্বরূপ ছুএকটি তথ্য বিবৃত করা যায় ( এক ) 
নরহরি “ভক্তিরত্বাকরে” জানিয়েছেন যে, বুন্দাবন-গৌঁড় গমনাগমনে ছুবারই 
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শ্রীনিবাসের সঙ্গে শ্যামানন্দ বর্তমান ছিলেন৷ কিন্তু 'অন্রাগবল্লীতেণ একবার 
মাত্র শ্রীনিবাসের সঙ্গে শ্ামানন্দকে বৃন্দাবন থেকে গৌঁড়ে আগমন করতে দেখা 
যায়। “কর্ণানন্দে তাও নেই । আবার “প্রেমবিলাসে”৮ এই বর্ণনা পাওয়া 
গেলেও “ভক্তি৭ত্বাকরে বনিত ঘটনার সঙ্গে তার প্রচুর বৈসাদৃশ্ত আছে। 
কিন্তু এই দুই তথ্য বর্ণনায় নরহরির কৃতিত্ব এই ষে, তিনি ঘটনাগুলিকে 
যথাযথভাবে বিন্যস্ত করেছেন, কিন্তু “প্রেমত্তিলাস+কার তা পারেন নি'। (ছুই) 
শ্রীনিবাসের বিবাহ সম্পর্কে (প্রথম বার ) নরহরি বলেন ষে, বনবিষুঃপুরে 
বীরহান্বীরাদিকে দীক্ষিত করবার পর শ্রীনিবাস যাজিগ্রামে মায়ের কাছে 
আসেন । এবং ননহরি সরকাবেব, ও পবে দাস গদাধরের সনির্বন্ধ অনুরোধে 
গোপাল চক্রবর্তীর কন্যা দ্রৌপদীকে বিবাহ করেন (পৃঃ ৩৫৯-৩৬০ )। কিন্তু 
“প্রেমবিলাসে” বল! হয়েছে যে, শ্রীনিবাসের বিবাহ হয় মাতৃবিয়োগের পরে, 
যাঁজিগ্রাম উৎসবের কালে রধৃণন্দন (ও স্থলোচম )-এর তত্বাবধানে । কিন্ত 
ধপ্রেমবিলাসে'র এই বর্ণনা (১৭শ বিলাস ) আদৌ সামঞ্রন্তপূর্ণ নয়। কারণ 
শ্রীনিবাসের দ্বিতীয় বিবাহুটির বর্ণনাও করা হয়েছে প্রথমটির সঙ্গেই । ছুটি 
বিবাহের কালগত ব্যবধানের কোনে। বিবরণ নেই । এদিক দিয়েও নরহবির 
বর্ণনা অধিক মর্যাদার দাবী রাখে । 

নরহরির কোনে! কোনো স্থচক পদ থেকে গুরুত্বপূর্ণ এতিহাসিক সিদ্ধান্তে 
উপনীত হওয়া ষায়। যেমন একটি, জ্ঞানদীসের স্থচক ( “গৌরপদতরঙ্গিণী”তে 
মুদ্রিত, ১ম সং, পৃঃ ৪৭০ )। এটি থেকেই প্রথম জান! যায় যে, জ্ঞানদাস 
বীরতৃমের কীদড়া মাদডাবাজী, জাহ্বাদেবীর শিষ্য এবং চিরকুমার । তার 
বন্ধু আউল মনোহর । জ্ঞানদ্ান আউলেয সঙ্গে খেতুরীর মহোৎসবে উপস্থিত 
ছিলেন । জ্ঞানদ্াস সম্পর্কে “চৈতন্তচরিতাম্বতে' তেমন কোনে। সংবাদ নেই 
কিংবা উল্লেখযোগ্য বৈষ্ণবচরিতগুলিতে জ্ঞানদ্াসের বিস্তৃত পরিচয় নেই। 
কেবল নরহরির “ভর্তিস্টীকর' ও “নরোতমবিলাসে? বলা হয়েছে যে, থেতুরী 
উৎসবাস্তে জ্ঞানদ্দাস জাহ্বার সঙ্গে বুন্দাবনে যান। তিনি থেতুরী ছাড়া 


.দাঁসগদীধরের তিরোভাব তিথিতে উদ্যাপিত কাটোয়া-বৈষ্ণব-সন্দেলনে 


উপস্থিত ছিলেন। স্ুতরাং নরহরির স্থচকটি না পেলে জ্ঞান্াস সম্পর্কে 
আমাদের আরো অন্ধকারে থাকতে হতো । 


৭. অন্ুরাগবী, মনোহর, স. সৃণালকাত্তি ঘোষ, (৩য় সং), পৃঃ ৪০। 


৮. প্রেমবিলাস, নিত্যানন্দ দাস, স. যশোদাননান তাঁপুকদার । 
ইজ 'নরহরি চক্রবর্তী 


গৌরীদাস পণ্ডিতের শিষ্য হৃদয়ছৈতস্ত সম্পর্কেও নরহরির একটি স্থচক 
( “গৌরপরিকরগণের স্থচক* পুথি, পদ ১১ নং) এবং 'ভক্কিরত্বাকর+ ( ৭ষ 
তরঙ্গ ) ভিন্ন অন্তজ্জ তেমন কোনো সংবাদ মেলে না। গদাধর পণ্ডিতের কাছে 
তার অবস্থান, গৌরীদাসের কাছে তাব দীক্ষা গ্রহণ, বিগ্রহ সেবা, গুরুভক্তি 
উৎসবকরণে তাঁর কর্মতৎপরভা, গৌবনিত্যানন্দের ক্কপাদৃষ্টিলাভ, “হৃদয়চৈতন্ত? 
নামকরণ ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় জানতে গেলে আমাদের নরহরির রচনাই 
একমাত্র অবলম্বন করতে হয়। 


নরহরি তাঁর “ভক্তিরত্বাকর” ও “নরোত্বমবিলাসে" বৈষ্ণবাচার্ধদের শিষ্য ও 
শাখার তালিকা দিয়েছেন। এই তালিকায় জাতি-বর্ণ-ধর্ম নিধিশেষে বন্ধ 
ভক্তের নাম আছে। রাক্জ বা জমিদারদ্দেবও নাম পাওয়া ষায়। তালিকাগুলি 
থেকে সেকালের জনমানসে বৈষ্ণবাচার্ধদেপ প্রভাব নিরূপিত হয়। প্রাচীন 
ইতিহাসের বনু অনাবিষ্কত তধ্যেরও সন্ধান মেলে । নরহরি শ্রীনিবাস, 
নরোত্রম, শ্তামানন্দ, জাহ্বা, বীরচন্দ্র, রঘুনন্দন, গঙ্গানারায়ণ, নিত্যানন্দ, 
অদ্বৈত প্রমুখের শিষ্য ও ভক্তবৃন্দের দীর্ঘ দীর্ঘ তালিকঃপ্রস্তত করেছেন । তন্মধ্যে 
নরোত্তমবিলীস থেকে নরোত্বম ঠাকুরের শাখাতুক্ত কয়েকজনের নাম উল্লিখিত 
হলো £ পৃজারী বলরাম, চক্রবর্তী গোপীরমণ, আচার্য রামরুষ, পূজারী 
রবিরায়, চক্রবর্তী গল্গানারায়ণ, রাধাব ল্লভ চৌধুরী, নবগৌরাঙ্গ দাস, নারায়ণ 
ঘোষ, কষ্ণসিংচু, সস্তোষ রায়, গোবিন্দরাম, বিনোদ রায়, ফাগু চৌধুরী, বসন্ত 
রায়। শীতল রায়, রাম দত্ত, ধর্মদ্দাস চৌধুরী, ভক্তদাস, নিত্যানন্দ দাস, 
চত্তীদাস, ধিরু চৌধুরী, বৌচা-রামভদ্র, রামভদ্র রায়, বূপনারায়ণ, জানকীবল্পভ 
চৌধ্রী-*..-**৮। ইত্যাদি; নরোত্মের উপশাখাঃ রামরুষ্খ। আচার্ষ-শিষ্য £ 
কনকলতিকা (আচাধ্যের স্ত্রী), রাধাকফ্জাচার্ধ (আচার্ষের পুত্র ), রাধাকফ 
চক্রবর্তা, গোপাল চক্রবতী। গঙ্গানারায়ণ চক্রবতীর শিশ্ত £ নীবাক্গণী 
€ চক্রবত্ত্শর পত্বী ), কৃষ্ণচরণ চক্রবর্তা (রামকষ্তাচার্ধের পুত্র )*-**-"ইত্যার্দি। 


নরহরি তীর গ্রন্থে সেকালীন বৈষ্ণবধর্ম প্রচার কেন্দ্রগুলির বিস্তৃত পরিচয় 
দিয়েছেন। বনবিষুপুর, খড়দহ, শাস্তিপুরঃ নবন্বীপ, শ্রীবও্, খেতুরী, উৎকল্প, 
যাজিগ্রাম, কালনা, কাটোয়া, কাঞ্চনগড়িয়া, প্রাইছাট, অগ্রদ্বীপ, বোরাকুলি, 
খানাকুল প্রভৃতি ছিল সেকালের ধর্মগ্রচারের বিশিষ্ট কেন্ত্র। তন্মধ্যে বন বিধুপুন্ব 


জীবনী ও রচনাবলী ২৫১ 


ও খেতুরীই প্রধান। এক একটি কেন্দ্রে এক বা দুজন করে প্রধান আচার্ধ বা 
নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। যেমন বনবিষ্ণপুরে ও যািগ্রামে শ্রীনিবাস, 
খেতুরীতে নরোত্তম, উৎকলে শ্যামানন্দ, খড়দহে বীরচন্ত্র ও জাহ্বাঁদেবী, 
শাস্তিপুরে অচ্যুতানন্দ, শ্রীধণ্ডে নরহরি ও পরে রঘৃনন্দন ধর্মপ্রচারে নেতৃত্ব দান" 
করেছিলেন ।৯ এ'র! ছিলেন প্রত্যেকেই এক একজন অক্রান্তকর্ম। ধর্মপ্রবণ 
ব্যক্তি। একটি কেন্দ্রের সঙ্গে অপরটির গভীর যোগাযোগ ছিল । আচার্ষের 
সময়ে সময়ে বিভিন্ন কেন্দ্রে উপস্থিত হতেন। 

কিন্ত এই কেন্দ্রগুলি বুন্দাবনের গোম্বামীদের নির্দেশে পরিচালিত হতো । 
তখন শ্রীজীব, গোপালভট্ট, কুষ্দাঁস কবিরাজ প্রমুখ জীবিত ছিলেন। শ্রীঞ্জীব 
ছিলেন মধ্যমণি । লোক মারফত বা চিঠিপত্রে সংবাদ আদ্রানপ্রদান হতো! । 
শ্রীজীব এদেশে বিভিন্ন সময়ে গোস্বামী গ্রস্থগুলি পাঠাতেন। শ্রীনিবাসাদিকে 
তিনি গোস্বামী গ্রস্থ প্রচারের নির্দেশই দিয়েছিলেন । গৌড়বঙ্গের সঙ্গে 
বুন্দাবনের সম্পর্ক যে খুবই ঘনিষ্ট ছিল তা৷ নরহরির গ্রস্থ পাঠে বোঝা! যায় । 

নরহরি তার গ্রন্থে ছটি বৈষ্ণব মহোতৎ্সৰের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন । 
এগুলি কাটোয়া, যাঞ্জিগ্রাম, শ্রীধণ্ড, কাঞ্চনগড়িয়।, খেতুরী, বোরাকুলি ও 
ও ধারেন্দায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল । স্থান নামেই এগুলি পরিচিত ।১০ শ্রীনিবাসা- 
চার্য প্রতিটি উৎসবেই উপস্থিত ছিলেন । নরহরি এগুলি উদ্যাপনের কারণ, 
এগুলির উদ্যোক্তা, পরিচালক, উপস্থিত ভক্তদের নামঃ উৎসবের কার্ধপ্রণালী 
ইত্যাদির বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন । ভক্তদের তালিকা! থেকে তাদের জীবৎকাল 
ও উৎসবগুলির সমন্ব নির্ণয়ে যথে& সাহায্য পাওয়া যায়। তেমনি বৈষব 
ইতিছাপগের উল্লেখ্য একটি যুগের বিশদ পরিচয় উদ্ধার করা যায় । দাসগদাধরের 
তভিরোভাব তিথি স্মরণে ষছুনন্দন চক্রবতীর উদ্ভোগে' কাটোক্সাক্ন প্রথম বৈষ্ণব 
সম্মেলন হয়। এই সম্মেলনে উপস্থিত ব্যক্তিদের তালিকায় ৭* জনের নাম 
আছে (ভক্তি, পৃঃ ৩৯৩-৩৯৪ )। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েক জনের নাম 
শ্রীনিবাস, রামচন্দ্র, বলরাম্দাস, জ্ঞানদাধ, বীরচন্দ্র, অচ্যুতানন্দ প্রভৃতি । এই 
সম্মেলনের অব্যবহিত পরেই যাঞ্জিগ্রামে শ্রীনিবাসের উদ্যেগে যে বৈষ্ণব 
ঈীশ্মেলন হয়, সেখানেও কাটোয়ার উপস্থিত বৈষ্ুবেরা গমন করেন | এর 


৯, স্রঃ বউ অধ্যায়, পৃঃ ১০৭-১০৯। 
১০. ভ্রঃ ব্র, পৃঃ ১১৪-১১৬। 


২৫২ নরছ্রি চক্রবর্তী 


অব্যবহিতপরেই রঘৃনন্দনের উদ্মোগে নরহরি সরকারের তিরোভাব তিথি শরণে 
শ্রীণ্ড সম্মেলন । এখানে উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম, শ্রীনিবাস, 
বীরচন্দ্র, যছুনন্দন চক্রবর্তাঁ, শ্রীলোচন প্রভৃতি । গোকুলানন্দ ও শ্রীদাসের 
উদ্যোগে ছিজ হরিদাসাচার্ধের তিরোভাব তিথি স্মরণে উদযাপিত কাঞ্চন- 
গড়িয়া উৎসবে শ্রীনিবাস, রামচন্দ্র প্রম্থখ উপস্থিত ছিলেন । প্রাচীন বৈষ্াব- 
সমাজের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মেলন খেতুরী মছোতসব। রাজা সন্তোষ দত্তের সাহাষ্য 
ও তত্বাবধানে ঠাকুর নরোত্বমের উদ্যোগে এই সর্বঙ্গীয্ মহাসম্মেলন দুদিন 
ব্যাপী অনুষ্ঠিত হয়। নরহরি তার “ভক্তিরত্বাকর ও “নরোত্তমবিলাসে, 
এ সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন | বাংলার ইতিহাসে এই সম্মেলনের গুরুত্ব 
সর্বাধিক__এখানেই প্রথম রাধাগোবিন্দ বিগ্রহের পাশে গৌর-বিষুপ্রিয়া 
বিগ্রহ স্থাপিত ও পৃজিত হয়, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রচলিত লীলাকীর্তন 
রীতি প্রবন্তিত হয়, গৌর-নিত্যানন্দ ' অদ্বৈতৈর কয়েকজন সহচরও উপস্থিত 
হন। উপস্থিত ব্যক্তিদের ৮* জনের নাম নরহুরি প্রদত্ত তালিকায় আছে ।১১ 
আমরা কয়েকজনের নাম মার উল্লেখ করছি, শ্রীনিবাস (হোতা ) জাহ্বা- 
দেবী, রামচন্দ্রঃ শ্যামানন্দ, গোবিন্দ কবিরাজ, ব্যাসাচার্য (বীরহাম্বীরের সভা! 
পণ্ডিত), রুষ্ণবল্লভ ( বনবিষুওপুরের শ্রীনিবাসের প্রথম শিষ্য ), দিব্যসিংহ, 
কবিকর্ণপুর, রসিকমুরারি, স্্ধদাস (নিত্যানন্দের শ্বশুর), নৃসিংহচৈতত্য, 
বলরামদ্দাস (জাহ্বাঁশিষ্য নিত্যানন্দ দাস), বুন্দাবনদাস, অচ্যুতানন্দ, 
স্বদয়চৈতত্ত, জ্ঞানদাস, আউল মনোহর, কর্ণপুর কবিরাজ, রঘৃনন্ধন বীরভত্র, 
কমলাকর পিপ্ললাই ইত্যাদি । নরহরি এই সঙ্গে বাদক, নর্তক, গায়ক ও 
মালীর নাম, অভ্যর্থনাকারী ব্যক্তিদের নাম, কার উপর কি কি কাজের ভার 
পড়েছিল তার তালিকা, আহারকারী ব্যক্তিদের নাম, উৎসবের সুচী নারি 
অসংখ্য বিষয়ের বিবরণী প্রদান করেছেন । 


বোরাকুলিতে গোবিন্দ চক্রবর্তীর প্রচেষ্টায় একটি বৈষব সম্মেলন হয়। 
এখানে উপস্থিত ব্যক্তিদ্বের মধ্যে কয়েকটি উল্লেখ্য নাম, শ্রীনিবাস, নরোতম, 
রামচন্দ্র, যছুনম্দন, নয়নানন্দ মিশ্র» বলরামদাস, বীরচন্্। গোকুলানন্দ, 


১১, প্রস্থ কলেবর বৃদ্ধির জন্টে এই সব তক্তদের নাষ-ভালিকা বিস্তৃত ভাবে দেওয়া গেল না। 


খীধবী ও রচনাবলী 0 ২৫৩ 


গোপীরমণ চক্রবর্তী প্রম্বখ । নরহুরি উল্লিখিত ৬ষ্ঠ বৈষ্ণব সম্মেলন শ্তামানন্দের 
উদ্যোগে ধারেন্দায় অনুষ্ঠিত হয় | , 

এই বর্ণনা থেকে সেকালেব বৈষ্ণব সঙ্গাজের ইতিহাস, বিখ্যাত বাক্তিদের 
জীবৎকাল, বিভিন্ন শ্রেণীর সংগীতলাধক, বাদক, নর্তক, পাচকদের পরিচয়, 
মান্ষের জীবনধারণের মান-_ইত্যার্দি বহু বিষয়ই নির্পণাত হতে পাবে ॥১২ 





১২. “নরহরি চক্রবর্তীর কাব্যে সেকালের পরতিহাসিক ও ভৌগোলিক উপাদান বিধয়ে একটি 
পৃক গ্রন্থ প্রকাশের ইচ্ছায় বর্তমান অংশ সংক্ষিত্ত কর! হলে! । * 


২৫৬ নরছরি চক্রবর্তী 


সপ্তম অধ্যায় 


পরিশিঃ 
ক. নবাবিষ্কৃত অপ্রকাশিত পদাবলী 


“গৌরপরিকরগণের সুচক' 

বরাহনগর পাঠপাড়ী পুথি নং_-২৬১২।২৩ ১ পত্র ১-৯ মোট ১৬টি পদ । 
তন্মধ্যে ১* এবং ১২ নং পদ ছুটি পপদ্দকল্পতরুতে যথাক্রমে ২৩৭১ এবং ২৩৬৯ 
সংখ্যক পদ্দ রূপে সংকলিত ও প্রকাশিত হয়েছে। এজন্যে এই পদ দুটি 
পুনঃপ্রকাশিত হলে! না। এই পুথির ৪ নং পদটি যদিও গোৌরপদ্দতরঙ্গিণীতে 
(২য় সং, ২৯৯ পৃষ্ঠায় ) মৃত্রিত হয়েছে, তবু পাঠাস্তরবাহুল্যের জন্য তা গৃহীত 
হলো। 


৯ 


প্রেমময়ী শচীমাতা ত্রিজগৎ মধ্যে খ্যাতা জগন্নাথমিশ্রের ঘরনী । ১।১ 
গুণের নাহিক পার কি কব চরিত্র তার যেহ গৌরচন্দ্রের জননী ॥ শ্রীগৌর 
ন্বন্দর বিনে অন্য কিছু নাহি জানে পুর্বমত ইথে নাহি আন। তিলেক না 
ধেখি তায় কত যুগ বহিষায় গোর] শচীদেবীর পরাণ ॥ স্সেহ অতি অদভূত 
এক মুখে কব কত গোরা যেন নয়্ানের তারা । সে গৌর জগৎপতি শচী প্রেমে 
বশ অতি ইহা বুঝে সে আশ্রয় যারা ॥ বিস্তারি বদিতে নারি গুণসিন্ধু গৌর 
হরি ভূবনমোহন রসকন্দ। সতত বালক সঙ্গে বাল্য চাপল্যার্দি রঙ্গে জননীর 
বাড়ায় আনন্দ ॥ লীল! কে বুঝিতে পারে কথোক দ্রিবস পবে সন্ল্যাসপ করিতে 
হুইল মন | জননীরে জানাইয়া গৃহ সুখ আগ দিয়া চলিলেন জগৎ জীবন ॥১০॥ 
শচীর নির্মল প্রেমা নাহিক যাহার সীমা পুর্ব হৈতে অধিক হইল। না দেথি 


১.১, ১০, প্রস্থতি সংখ্যাগুলি পদের চরণ-সংখ্যা নির্দেশক, সংকলক প্রত । পদের শেষে 
বন্ধনীষ্থ (১), (২) সংখা পদ-সংখ্যা নিরেশিক । 


জীবনী ও রচলাবলী ২৫৫ 


 'গোৌরের মুখ বিদ্ররিয়া যায় ধক বিরহ সমুব্ধ উলিল ॥ ছটফট করে তন্থ্‌ 
প্রাণত্যাগ করে যস্থ স্থির হৈতে নারে একক্ষণ | নদীর প্রবাহ পারা ছুনয়ানে 
বহে ধার! ফুকারিয়া করয়ে ক্রন্দন ॥ ছুই হাথ মাথে ধরি ডাকে অতি উচ্চ 
করি হা হা প্রাণ নিমাই বলিয়া । অনাখিনী জননীরে কেমনে ছাড়িলে মোরে 
নিপট কঠিন তোর হিয়1॥ কাহারে করিব রোষ আপন করম দোষ নহিলে 
কি হয় হেনকাজ। না দেখি তোমাব তবে কেমনে রহিব ঘবে বিহি শেল 
দিল বুক মাঝ ॥ ও মুখ পুণিষাশশী মধুর মধৃর হানি কে মোরে ডাকিবে মা 
বলিয়া । কহি স্থমধূব কথা কে ঘৃচাবে মন বেথা ঘরে রব কাহারে দেখিয়া ॥২ *॥ 
এছে কহি কত কত বিরহে আকুলচিত নিশ্বাস ছাড়িয়া ঘন ঘন। অবনী 
উপরি পড়ি ঘন যায় গডাগ'ডি অঙ্গ আছাড়িয়! অচেতন-॥ শ্রীবাসার্দি ভক্ত যত 
বিরহে আকুলচিত তথাপিহ শ্রীশচীমাতারে । কহয়ে প্রবোধবাণী তাহা 
শচীদেবী শুনি ক্ষেণেক না স্থির হৈতে পারে ॥ গৌরের গমন পথ নিরখযে 
অবিরত আর কিছু মনে নাহি ভায়। ছাড়ি দিল অন্লজল দেহ করে টলমল 
অস্থি মাত্র রহল তাহায় ॥ গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস করি আসিলেন শাস্তিপুরী শুনি 
মাতা চলিলা ধাইয়!। অদ্বৈত মন্দিরে আসি গোৌরমুখ পূর্ণশশী দেখি মহা 
আনন্দিত হিয়। ॥ জননীর ধত স্নেহ বনিতে নারয়ে কেহ দরিদ্রে পাইল যন্ু 
ধন। গোঁরহরি গুণমণি কহি কত প্রিয় বাণী স্থির কৈল জননীর মন ॥ ৩০ ॥ 
শচীমনে পুনঃ ক্লেশ গৌরের সন্যাস বেশ ঘন ঘন করে নিরীক্ষণ । মাথে কেশ 
শুন্য দেখি ঝরয়ে যুগল আখি বিধাতারে করয়ে নিন্দন ॥ মুণ্ডন করিল যেহ 
বুঝিক্বে নিদয় সেহ দয়ামাত্র নাহিক তাহার । এছে কহি বারে বারে শিরে 
হম্তাঘাত করে আর যত না হয় বিস্তার ॥ কি কব মহিমা! তার দীনহীন 
ছুরাচার তরিল যাহার কপালেশে । নরহুরি পাপমতি না হৈল তাহার গতি 
নিশ্চয় জানিহ নিজ দোষে ॥ ৩৬ ॥ (১) পত্র ১খ-২ক 


৮ 
প্রেমময় গুণধাম বিদ্ধিত জগতে নাম জগরাথ মিশ্র পুরন্দর। ৯। কে বৃঝে 
চরিআজ তার অতুল উদার যার পুত্র প্রতু শ্রীগোরন্ন্দর ॥ মিশ্র মনে সদদানন্দ 
নিরখি ও মুখচন্দ আপনাকে ধন্য করি মানে । স্ষেছের নাহিক পার বিশ্বভর 
বিনে আর সপনেহ অন্য নাহি জানে ॥ ক্ষণেক বিচ্ছেদ মনে যৃগসম করি মানে 
আর যত বর্ণন না ষায়। তৈছে প্রত গৌরহরি সদাডডুলীলা! করি জনকের 


২৫ নরহরি চক্রবর্তী 


"আনন্দ বাঢ়ায়॥ একদিন মিশ্রবরে শুইয়া শয্যার পরে নিশাভাগে দেখক্ে 
সপন। অৈতাদি ভক্ত সঙ্গে সংকীর্তন মহারঙ্গে বিহরয়ে কমল নয়ন ॥ পুনঃ 
গৃহত্যাগ করি গুণমণি গৌরহরি করিলেন সন্ন্যাস গ্রহণ । দ্বরে করি পূর্ববেশ 
মুড়াইল মগ্্ুকেশ দণ্ড করে করিল ধারণ ॥ ১০ ॥ ন্ুন্দর কোমল পায় দেশে 
দেশে ভ্রমি তায় পুনঃ নীলাচলে কৈল বাস। মিশ্র এছে দেখি কত হুইয়! 
আকুলচিত জাগিয়া কহিল শচী পাশ | শুনি শচী প্রবোধিলা তাথে নাহি 
স্থির হৈল। নিরস্তর করে হায় হায় । বিধি মোরে বাম হবে নিশ্চয় জানিল 
এবে ছাড়িয়া যাইবে গৌররায় ॥ ধৈরজ ধরিতে নারে অঙ্গ ছটপট করে 
ত্রিভুবন দেখে শুন্তাকার। বিরহ আনলে প্রাণ করে অতি আনছান ছু নয়ানে 
বহে অশ্রধার ॥ নিকটে গৌরাঙ্গ চান্দে দেখিষা তথাপি কান্দে সদা মনে পড়ে 
সেই স্বপ্ন । ভক্ষণে নাহিক মন দেহ ক্ষীণ অন্গক্ষণ চিন্তা সমুক্রেতে অতি মগ্ন ॥ 
মিশ্রের যতেক দুঃখ বণিতে ফাটযে বুক ধাহার রোদনে গলে শিলা ।" প্রাণধন 
গৌরমণি তাহার বিচ্ছেদ জানি দেহে প্রাণ ধরিতে নারিল! ॥ ২০ ॥ মিশ্রের 
মহিমা যত এক মুখে কব কত সর্ব জীবে দয়া অতিশয় । যাহার কপার লেশে 
অধম আনন্দে ভাসে দূরে যায় ভবরোখ ভয় ॥ নরহরি ছুষ্টমতি পাপে অনুরক্ত 
অতি স্বজন সঙ্গেতে নাহি মন। এবার করুণা করো মোর মন ছুঃখ হর দেওহ 
কিঞ্চিত প্রেমধন ॥ ২৪ || (২) পত্র ২ক 
৩. 

শ্রীগৌর অগ্রজ নাম বিশ্বরূপ গুণধাম করুণাসম্ুদ্র মহাধীর | ১। প্রেমানন্দ 
ময় দেহ পরম পণ্ডিত যেহ নিত্যানন্দের অভেদ শরীর || কে বুঝে তাহার তত্ব 
সদ কষ্ণরসে মত্ত গৃহে নাহি স্থির হয় মন। অদৈত আচাধ্য আদি সঙ্গে থাকে 
নিরবধি কৃষ্ণ কথা করি আলাপন ॥ অ্বৈতাদি যত জন বিশ্বরূপে একক্ষণ 
ছাড়িয়া না পারয়ে রহিতে | বিশ্বরূপের কথামত শুনি সভে হয় তৃষ্ধ নহিলে 
অধিক ছুঃখ চিতে ॥ বিশ্বরূপ এই রূপে থাকেন শ্রীনবন্ধীপে সর্বচিত্ত করে 
আকর্ষণ । জনক জননী প্রতি অত্যন্ত অদভূত ভক্তি এক মুখে ন! হয় বর্ণন || 
বিশ্বরূপ সদ। সুখী তথাপিহ মহা দুঃখী দেখি মহ পাষণ্তীরগণে । বৈষ্ণবনিন্দন 
কথা সহিতে ন। পারি তথা নিশ্চয় করিল! যাবো বনে ॥। ১০ ॥॥ অনুজ শ্রীগৌর 
প্রতি প্রাণ হৈতে গ্রীত অতি তিলেক ছাড়িতে ফাটে হিয়া । তথাপিহ একক্ষণ 
গৃহে না রহয়ে মন চলিল! আপনা প্রবোধিয়া ॥॥ বিশ্বরূপ অদর্শনে শচী জগন্নাথ 
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মনে যত ছুঃখ কহনে নাষায়। হাঁহাবিশ্বরূপ বলি ডাকে নিজ তুজ তুলি 
কান্দি দোহে ধরণী লোটায়।। অগ্রজেরে না দেখিয়! গৌরের আকুল হিয়া 
খিতিতলে পড়ি গড়ি যায়। ছু নয়ানে ধারা বহে গদগদদ বচনে কহে কি 
লাগিল1.ছাড়িলা আমায় ॥| প্রতু শ্রীঅদ্বৈত আর শ্রীণাসাদি সভাকার ছুঃখের 
নাহিক কিছু পার। সভে কহে হেন সঙ্গ দিয় কেনে ৫কল ভঙ্গ বৃঝি বিহির 
নাহিক বিচার || বিশ্বূপের গুণ যত কহে সভে অবিরত নয়ানে বহয়ে 
অশ্রধার। ইহা না বৃঝয়ে আনে যার হয় সেই জানে কেহে! নারে ধৈর্য্য 
ধরিবার ॥| ২০ || এখা শ্রীশঙ্করারণ্য জগত করিতে ধন্ঠ করিল সন্ন্যাস অন্গীকার । 
নিরস্তর প্রেমাবেশে ফিরে প্রত দেশে দেশে মহাতেজ মহিমা অপার ॥ একমুখে 
কব কত অধম ছুর্গত যত যার গুণে হইল উদ্ধার । আপন করম দোষে মজিল 
বিষয় ফাসে নরহৃরি বড দুরাচার || ২৩।। (৩) পত্র ২ক-২খ। 
|. 

ধন্য ধন্য বলি মেন চারি যৃগ মধ্য হেন কলির যুগের বলিহারি যাই । ১ 
সুন্দর নদীয়াপুরে মাধবমিশ্রের ঘরে কি কব স্থুখের জীমা নাই | অতিশয় 
গুভক্ষণে জন্মিলা আনন্দ মনে গোৌরাঙ্গের প্রিয় গদাধব | দেখিয়া! পৃত্রের মুখ 
দ্বরে গেল সব ছুঃখ পিতামাতা হরষ অন্তর || ৪ | তুলনা বা দিব কত শোভা 
অতি অদ্ভূত অঙ্গের বলনী অন্থপাম । ঝলমল করে বর্ণ জিনিয়া! সে তপ্ত স্বর্ণ 
বৃঝি এই আনন্দের ধাম || শুনিয়। পুত্রের জন্ম তেজিয়! সকল কর্ম লোক সব 
আইসে ধাইয়া। সভার আনন্দচিত নিজগৃহ বিস্মরিত কেহো৷ যাইতে নারয়ে 
ফিরিয়া! || ৮|॥ সভে মোর একমুখ কি কব মঙ্গল সুখ সভাকার প্রসন্ন অন্তর । 
গদাধর স্তুপ্রকাশ পুরয়ে সভার আশ এ চরিত্র অন্ত অগোচর || নৃত্যগীত বাস্ধ 
অতি কে বৃঝে কাহার রীতি নারিগণ করে ধাওয়াধাই । কহে নরহরিদাস 
মনে এই অভিলাষ জন্মে জন্মে যেন ইহা! গাই ॥ ১২ ।। (৪) পত্র ২খ। 

এ 

ও মোর কুরুণাবান মাধব নন্দন প্রাণ গদ্দাধর পণ্ডিত গৌসাই | ১। 
প্রেমময় মৃত্তি যার অতুল বৈরাগ্য আর কি কব গুণের অস্ত নাই || পরম 
আনন্দ কন্দ শ্রীগৌর গোৌকুলচন্দ যার রসে উল্লাস সদায় । যার মুখ নিরখিয়া 
পড়য়ে মুস্থিত হৈয়া প্রেমাবেশে ধরণী লোটায় || শুনিয়া যাহার নাম কান্দে 
পন অবিরাম ধৈরজ ধরিতে নারে মনে। জলক্রীড়া আরি যত যার সঙ্গে 
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অবিরত এ ভাব না বৃঝে অন্তজনে ॥॥ নবহীপ মাঝে যত বিলাপ কহিব কত 
তূবনে ভরিল ষশ যার । অদভূত রীতি মেন হেন কি হইবে যেন গর্ধাধর পরাণ 
সভার ।। একদিন শচীমাতা তান্থল অর্পণে তথা দেখি গদাধরের প্রতাপ । 
কহে হন্ত দিয়া অঙ্গে নিমাই চান্দের সঙ্গে সতত রহছিবে মোর বাপ ॥। ১* ॥ 
এইরূপে নানাকর্ম কে বুঝে সে সব মর্ম গোরা বিন্থ নাজানয়ে আন। ভোজন 
শয়ন গতি গোরাপঙ্গে সদ! স্থিতি গোর] গদাধরের পরাণ || শচীর দুলাল 
গোর! নিজ রসে সদা ভোর! স্থথে বৈসে নদীয়া নগরে । ষেকিছু মনের কথ 
গোপন ন! করে তথা সকল কহয়ে গদাধরে ॥ একদিন গৌরহুরি গদ্দাধর করে 
ধরি ধীরে ধীরে পুনঃ পুনঃ কয়। ছাড়ি বেশ ভূষ! দেশ করিব সন্ন্যাস বেশ 
একাকী ভ্রমিব জ্ুনিশ্চয় || গরদ্দাধর শুনি ইহা! অধিক ব্যাকুল হৈয়া চাহরে 
গৌরাঙ্গ মুখপানে। অন্তরে দ্বারুণ ব্যথা মুখে নাহি অরে কথা ধারা বহে 
যুগল নয়ানে। বিচারয়ে মনে মনে পুর্ণ১ হেল এতদিনে বিধাতা পাড়িল 
শিরে বাজ। এ কেশের আরর্শন দেখিবেক এ নয়ন ধিক রহ জীবনে কি 
কাজ ॥।২*।। কান্দে প্রি গর্দাধর দেখি প্রত বিশ্বস্তর হাথে ধরি কত 
প্রবোধিয়া। করিল সন্ন্যাস তাহা কে বৃঝিতে পারে যাহ! বিস্তারিতে বিদরয়ে 
হিয়া ॥। প্রেমানন্দে কুতুহলে গেলেন শ্রীনীলাচলে তথ! গদাধর প্রভু পাশ। 
সে রঙ্গ বৃঝিব কেবা শ্রীগোপীনাথের সেবা নিয়ম করিয়া! কৈল বাস।। প্রত 
ভাগবত সুখে শুনে গদাধর মুখে পূর্বরসে সতত বিভোর । জগন্নাথ দরশনে 
আর প্রেম সংকীর্তনে সে সব সুখের নাহি ওর কথোর্দিনে প্রেমাবেশে 
চলে পন গোঁড়দেশে অলৌকিক প্রভুর বিলাস । গদ্াাধর সে তরঙ্গে চলে 
গৌরচন্দ্র সঙ্গে ছাড়ি শ্রীবিগ্রহ ক্ষেত্রবাস || প্রভু কত প্রবোধিয়া দিল পুনঃ 
পাঠাইয়। কাতর অস্তরে ক্ষেত্র আসি । প্রবোধ না মানে মনে প্রাণনাথ গৌর 
বিনে আধিজলে ভাসে দিবানিশি ॥| ৩০ ॥ নাহি .ভায় অন্নজল দেহ করে 
টলমল অন্তর কান্দিয়া সদা উঠে। নিঃশ্বাস বছে যেন আনলের সম ছেন 
বিরহ জ্বালায় প্রাণ ফাটে ॥ হা! প্রাণ গৌরাঙ্গ বলি ভাকে ছুই তৃজ তুলি 
সার্বভৌম দেখি চমৎকার । এ প্রেম বুঝিবে কেবা শ্রীগোপীনাথের সেবা 
ক্ষণেক নাহিক স্থতি যার || প্রেমমত গর্দাধরে কেহো। প্রবোধিতে নারে 
গোরা বিশ্' পাগলের পারা । দরশে পরম সুখ অদরশে মহাছুখ গোরা যেন 


১, *পূর্ণ পাঠে অসঙ্গতি । 
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শয়ানের তারা || হেন কি হইবে ভাই উপমা দ্রিবার নাই পপ্তপক্ষ ঝরে যার 
গুণে । পণ্ডিত গৌসাইরে আনে কি জানিতে পারে যাহারে জানায় সেই 
জানে ।। সত্য কহি বারে বারে গদাইর করুণা যারে সে গোর নিতাই চানে 


পায়।, ও পদ ভরসা করি জন্মে জন্মে নরহুরি গদাইচান্দের গুণ গায় || ৪* | 
(৫) পত্র ২খ-৩ক। 


৬ 


ও মোর প্রেমের খনি গৌরীদান গুণমণি জগত বেটিক়া! যশ যার । ১। 
নাজানিয়ে কুন বিধি স্থজিল করুণানিধি এমন দয়ালু নাই আর ॥ পুরুবে 
স্তবল নাম রূপে গুণে অন্থপাম দেখি তিরপিত হয় আখি। অপুর্ব উন্মাদ 
চিতে নাহিক তুলনা দিতে রাধাকৃঞ্ সুখে সদা সুখী ॥। ফোহার শয়ন ঘরে 
শঘ্যার রচন। করে তাহে দুহ' করায় শয়ন। উপজে পরম রঙ্গ ঘামে তিতে 
দু অঙ্গ সে সময়ে করয়ে বীজন ॥| অপূর্ব দোলার পরে বসাইয়! পদোহাকারে 
মন্দমন্দ যতনে ঝুলায়। দোহাকার স্ুমাধুরী ঘন নিরীক্ষণ করি মধুর স্তম্বরে 
গুণ গায় || প্রীরাধিকা পরসবতী যবে কৃষ্ণ সহে অতি মান করি রহেন বসিয়1 । 
সে সময়ে মুখে ভাসি রাইএর নিকটে আসি সম্ভোষ করয়ে প্রবোধিয়া || ১০ |) : 
জল বিহরণকালে কত রঙ্গ করে ছলে দেখি যা হাসয়ে বংশীধারী । করি কত 
ছন্দ বন্ধ উপজায় মহানন্দ যবে দোহে খেলে পাশা সারি ॥॥ কৃষ্ণ রাধা আদর্শনে 
অত্যন্ত ব্যাকুল মনে স্থির হয় ন্ুবলে দেখিতে ৷ স্থুবল সে বেশ ধরি কৃষ্ণচিত্ত 
করে চুরি আর যত নারি বিস্তারিতে ॥ সেই স্থবল গৌরীদাস অশ্বিকানগরে 
বাস সেই কৃষ্ণ শ্রীশচীকুমার। অনুক্ষণ গৌর সঙ্গে গৌরী দাস রহে রঙ্গে কে 
বুঝিব চরিত্র অপার ॥ নিতাই চৈতন্য বিনে আর কিছ নাহি জানে জগতে 
বিদ্িত যার প্রীত। তিলার্ধেক না দেখিয়। যায় বৃক বিদরিয়া যুগসম হয় পরতীত।॥ 
একদিন গৌরচন্দ্র সঙ্গে প্রিয় নিত্যানন্দ আইলেন পণ্ডিতের ঘরে । দোহার 
বদন হেরি নাচে বাহু ভর্গি করি গৌরীদাস আনন্দ অন্তরে || ২০ পণ্ডিতের 
প্রেমা দেখি প্রভুর সজল আঁখি ভুজ পপারিয়। করে কোলে। নিত্যানন্দ 
মহামতি প্রেমে উনমত্ত অতি উচ্চ করি হরি হরি বোলে ॥ সঙ্গে পারিষদ 
যত সভে ভেল উনমত কেহে] ধৈর্য্য ধরিতে না পারে । আদৃভূত ভাবাবেশ বনমিতে 
না! হয়ে শেষ নৃত্যে ক্ষিতি ঝলমল করে ॥ এইরূপ কতক্ষণ করি প্রেম বরিষণ 
স্থির হৈল! শ্রীণচীকুমার । জগতে না দেখি হেন পঞ্ডিতের গৃহে যেন হইল 
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আনন্দ অবতার ॥ প্ররতু প্রিন্ব গৌরীদাস করয়ে যে অভিলাল তাহা পূর্ণ করে 
দুইভাই। একদিন স্বপ্রে কয় প্রকাশহ মুতিছ্য় তোমার সেবায় সুখ পাই ॥ 

গোৌরীদাস ন্বপ্লাদেশে নাম মাত্র প্রকাশে সে দুই ভাই প্রকট হুইল! | পিংহাসনে 
বসাইয়া শোভা দেখে হর্ষ হৈয়া মহা মহোৎসবে মগ্ন হেলা || ৩০ || একদিন 
গৌরীদাসে কহে প্রভু রসাবেশে শীঘ্র যাহ রন্ধন করিতে । শুনি হাসে মন্দ 
মন্দ নিরধি ও মুখচন্দ চলিলেন অত্যন্ত তুরিতে ॥ বিবিধ ব্যঞ্জন শাক অন্ন 
আদি কৈল পাক সরস স্ুগদ্ধি সুধাময়। অপূর্ব থালিতে ভরি সাজা ইলা যত্ব 
করি হইল অপূর্ব শোভাময় | পুনঃ শীঘ্র গৌরীদাস চলিল' প্রভূর পাস ক্ষণে 
ক্ষণে বাঢ়য়ে আনন্দ । তথা মহাহর্য মনে বসিয়াছে সিংহাসনে স্ুচারু বিগ্রহ 
পূর্ণানন্দ || সে অপূর্ব শোভা দেখি প্রেমজলে পুর্ণ আখি পণ্ডিত না রয়ে স্থির 
হতে । কতক্ষণে ধৈর্য্য ধরি ও মুখচন্দ্রমা হেরি কহে কিছু হাসিতে হাসিতে ॥ 

এই রূপ দুইজনে চলহ ভোজনস্থানে দেখিয়! জুড়াউক এ নয়ন । শুনি পণ্ডিতের 

কথা গমন করিলা তথা ভোজনে বসিলা ছুই জন || ৪* 1 পণ্ডিতে প্রশংসা 
করি তুঞ্জিলেন গৌরহরি পূর্ব স্থুখ পড়ি গেলা মনে । কে বুঝে ও সব রঙ্গ 
টলমল করে অঙ্গ সুস্থির হইলা কথোক্ষণে || হাসিয়া গৌরাঙ্গ রায় পণ্ডিতের 
পানে চায় কহে কিছু আনন্দ আবেশে । মোর প্রাণসম তুমি নিশ্চয় বলিয়ে 
আমি ঠেকিল তোমার প্রেমরসে ॥ তুম! ছাড়ি একক্ষণ অন্যত্র না রহে মন 
তাহে এই বলিক়ে তুমারে। সক্কোচ না করো মনে নিরখিয়৷ ছুইজনে যারে 

ইচ্ছা রাখহ তাহারে || প্রভুর বচন শুনি পরম আনন্দ মানি গৌরীপাস কহে 
প্রেমভরে । যে মোরে মাগিয়া খাবে মোর সনে কথা কবে সেই সে রহিবে 
মোর পাশে | পণ্ডিতের কথা গুনি হাসে গৌরগুণমণি পূর্বভাব হইল উদয় । 
কে বুঝে এসব রঙ্গ পুলকে পুরিল অঙ্গ প্রেমধার! ছুনয়ানে বন্ব ॥| ৫* || প্রত 
কহে কহি সত্য মোর দুই জনে নিত্য এছৈ মাগি করিব ভোজন । কু না. 
ভাড়াব তোরে রহিল তোমার ঘরে এই মোর অলজ্ঘ বচন ॥ শুনি সে আনন্দ 

মনে তাহা কে বর্ধিতে জানে পণ্ডিত হুইল মহামত্ত। অনেক যতন করি 
কিঞ্চিত ধৈরজ ধরি পু" পর্দে সমপিল চিত্ত ।। এই রূপে গোরীদাস পুরাইল 
অভিলাষ ইহা বিস্তারিতে কেবা পারে । ও রূপ মাধুরী দেখি জুড়াল যুগল 
আখি নিরন্তর আপনা পাসরে ॥ গৌর নিত্যানন্দ বিনে অন্য কিছু নাহি 
জালে দুছ' গুণগানে মাতোয়ারা । তিলেক ন1 দেখি প্রাণ করে অতি আনছান 
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ছুহু যেন নয়ানের তারা ।। পতিত করুণাসিষ্ধকু অধম জনার বন্ধু প্রেমদানে 
সভে কৈল সুখী । পুরিল সভার আশ এক! নরহুরিদাস জগতের, মাঝে রৈল 
দুখী ॥ ৬* || (৬) পত্র ৩ক-৪ক। 
৭ 

ও মোর গোৌসাই কাশীশ্বর যার মূত্তি মনোহর মহাঁবলবান মহাশয় । ১। 
নীলাচলে মহারন্দে মিলিল! প্রভুর সঙ্গে প্রভূ বিনা অন্য না জানয় ॥ জগন্নাথ 
দর্শনে নিত্য যান প্রভূ সনে কি বলিব পরাক্রম তার । প্রেমে ভগমগি তন্থ 
গুণের সমুদ্র জন্থ সুখময় পণ্ডিত উদার ।। কথোক দিবস পরে প্রভু কহে 
কাশীশ্বরে শীত তুমি যাহ বৃন্দাবন । শুনি নেত্রে ধারা বয় কাতর হুইস্সা কল্প 
প্রভু বিস্থ না রবে জীবন ॥ তিলেক না দেখি প্রাণ করে অতি আনছান 
কেমনে যাইব দূরদেশ। আজ্ঞা হয় কাছে থাকি এ রূপ মাধুরী দেখি নহিলে 
ছুখের নাই শেষ ॥ শুনিয়া শ্রীবিশ্বস্তর প্রেমে মহা গর গর করি পুন দৃঢ় আলিজন। 
নিজ প্রতিমৃতি দিয়া কহেন আনন্দ হৈয়া এছে সদ পাবে দরশন || ১০ ॥| 
তুয়া সঙ্গে কব কথা ঘৃচাব মনের বেখা এছে মাগি করিব ভোজন । ছুই দেহ 
ভিন্ন নয় জানো এই স্ুনিশ্যয় সব বাঞ্ছা হইবে পুরণ ॥ গোবিন্দের সেবা 
তথা আনন্দে করিবে এথা কহিয়া পাঠাবে সমাচার । এঁছে কত কত কন 
ছুনয়ানে ধারা বয় ইহা বুঝে হেন শক্তি কার। গৌসাই আনন্দ পায়া 
গৌরমুখ নিরখিয়া প্রেমে টলমল করে তন্ু। তিতিল নয়ন জলে পড়িয়া 
ধরণীতলে মন্তকে লইল পদরেণু '। প্রতু দৈন্য যুক্ত হয়৷ কাশীশ্বর পানে চায়া 
উঠাইল ছুই ভূজে ধরি। পুন পুন করে কোলে ভাসে দুহু নেত্র জলে প্রেমের 
বালাই লৈয়া মরি ॥ প্রেমভরে গরগর চলিলেন কাশীশ্বর গৌরাঙ্গ বিগ্রহ হিয়ে 
ধরি । কথোদিনে বুন্দাবনে প্রবেশিল হর্মনে বন-শোভা দেখে নেত্র 
ভরি ॥ ২০ ॥ শ্রীরপ আছেন যথা শীঘ্র করি গেল৷ তথ সভাকার মহাস্থুথ 
ছৈলে!। শ্রীগৌরবিগ্রহ দেখি সভার সজল আখি ভাবাবেশ বণিতে নারিল ॥ 
সভার উল্লাস চিতে গোবিন্দের দক্ষিণেতে বসাইল গৌরাঙ্গের তরে । বিস্তারিতে 
নারি গুণ গোবিন্দের সেবা পুন সমর্পণ কৈল কাশীশ্বরে |॥ গোৌঁসাইর আদভূত 
রীত সেবায় পরম গ্রীত সতত রহয়ে সাবধান। শ্রীগৌর গোবিন্দ দেখি 
প্রফুল্প যুগল আথি নিরস্তর আনন্দ পরাণ ॥| বাঢ়ায় অদভূত প্রেম! নাহিক যাহার 
সীমা কথনু হাসয়ে নাচে কান্দে। কু ভূমে গড়িযায় কভু করে হায়হাক়' 
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মহাধীর ধৈরজ না বান্ধে।। মহা উনমত্ত হৈয়া ছুই ভুজ পসারিয়া গোবিদ্দেবে 
করে আপিঙ্গন। এঁছে ভাব নিতি নিতি দেখিয়া বিম্ময় অতি হইলা 
শ্রীপসনাতন || ৩০ || প্রভুর নিকটে তার পাঠাইলা সমাচার শুনি প্রেমাবিষ্ট 
প্রভুর মন। প্রিয় কৃষ্ণ পণ্ডিতেরে শীদ্ব পাঠাইল তারে করিলেন সেবা সমর্পণ ॥ 
গোপাই শ্রাকাশীশ্বরে সভাই মর্ধাদ! করে অদ্ভূত ষাহার মহিমা । মধুরা মগ্ডলে 
যার বিশেষে খেয়াতি আর কি কহিব বৈরাগ্যের সীমা ॥॥ প্রেমরসে নিগমন 
ভক্ষণে নাহিক মন তরুতলে বাস অন্থুষ্ষণে । কারে কিছু নাহি কহে অচেতন 
হৈয়া রহে দ্িবসরজনী নাহি জানে ।॥ তিলেক না যায় বৃথা সদা রা্ছিকুষঃ 
কথা সপনে গৌরাঙ্গ গুণ গায় । যার গুণ শ্রবণেতে মহানন্দ হয় চিতে সব 
ছুঃখ তুরিতে পালায় || গৌসাই আপন গুণে উদ্ধারে অধম জনে দান করে 
প্রেমরত্ব ধন! দীন নরহরিদাসে বঞ্চিত করম দোষে পাপ পথে ভ্রমে 
অন্যক্ষণ || ৪০ || (৭) পত্র ৪ক-৪খ। 


চপ 


গৌরপ্রিয় গুণমণি কেবল রসের খনি শ্রীগোবিন্দ ঘোষ মহাশয় । ১। গৌর 
প্রাণধন যার কি দিব উপমা তার না দেখি এমন দয়াময় || রসিক শেখর বর 
ষার ছুই সহোদর বাস্থঘোষ মাধব বিদ্দিত। ভূবন ভরিল যশে সদামত্ত 
গৌররসে সুখময় সঙ্গীত পণ্তিত॥। গন্ধর্ব কিন্নুর দরে কেবা নাহিক ঝুরে যার 
গানে পাষাণ মিলায় । আর কি হইবে হেন চান্দের জলদ যেন স্ুধাবৃষ্টে জগত 
ভাষায় ॥॥ শচীন্তত গৌরচন্দ্র অদ্বৈত শ্রীণিত্যানন্দ গদাধর শ্রীবাসাদি যত। 
গুনিয়! যাহার গান ধরিতে নারযে প্রাণ প্রেমাবেশে হন উনমত || সংকীর্তন- 
প্রিয় গোরা গোবিন্দের গানে ভোর] ধরিয়। ধরিয়া করে কোলে । হিয়ার 
মাঝারে ধুয়া গোবিন্দের মুখ চায়া ভাসে পন্থ নয়নের জলে ॥ ১০ | ধৈরজ 
ধরিতে নারে হুংকার গর্জন করে অদ্ভূত প্রেমার তরঙ্গ । কনক পর্বত প্রায় ভূমে 
ঘন গড়ি যায় ধুলায় ধূনর গৌর অঙ্গ | বিছ্যাতের পু্জ জন সঘনে কাপয়ে তন 
তিলেক ধৈরজ নাহি বাধে । বঘিতে নারয়ে শেষ দেখিয়া সে ভাবাবেশ কি 
নারী পুরুষ সভে কাদে ॥॥ প্রেমময় গৌরহরি যতনে ধৈরজ ধরি গোবিন্দ 
ঘোষের গুণ গায় ।, নিতাই অধৈত প্রতি কহে পছ প্রেমে মাতি সভে দয়া করহ 
ইহাক্ম|। গোরপ্রিক্স ভক্তগণ সভার উল্লাস মন প্রশংসে গোবিন্দ ভাগ্যরাশি | 
গোবিন্দের প্রেমভক্তি বণিতে নাছিক শক্তি সংকীর্তনে মত্ত দিবানিশি ॥॥ একদিন 
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গৌরহরি গৌঁবিন্দের পানে হেরি হাসিয়া কহয়ে ধরি হাথে । মোর বাক্য 
চিত্তে ধরি অতিশয় শীঘ্র করি প্রকাশ করহ গোপীনাথে || ২০ ॥ চিন্তা না করিহু 
তুমি প্রকাশ করিল আমি এরূপ পাইবে দ্রশন। শুনিয়ে প্রভুর বাণী 'গোবিন্দ 
আনন্দ মানি বন্দিলেন যুগল চরণ || ধন্য অগ্রন্থীপ পুরে নির্মল জাহ্নবী তীরে 
গোপীনাথ সেবা প্রকাশিল। আনিয়া মহাস্ত সব কৈল মহামহোৎসব 
সংকীর্তনে জগত ভাসিল || শ্রীঘোষ ঠাকুর মনে যে নখ তা কে বাখানে 
সেবারসে সতত বিভোর । প্রাণের পরাণ যেন গোপীনাথ মেন হেন প্রেম কি 
কহিষ্জে আছে ওর ॥ শ্রীগোপীনাথের পানে হেরি ধারা দুনয্ানে আপনা 
নিছনি করে তায়। কিবাসে রূপের ছটা নবীন মেঘের ঘটা ভঙ্গীতে ভুবন 
মুরুছায় || অধরে মধুর হাসি বরিষে অমিয়া রাশি যুবতি মোহন ছুটি আঁখি । 
চুড়ার টালনি বাম ইথে কি উপমা কাম কে ধরে ধৈরজ শোভা দেখি ॥ ৩০ | 
আর অপরূপ শুন দেখিতে দেখিতে পুন গোপীনাথ হৈলা গোরাটাদ। 
কনক জিনিয়া তচ্গ রসের মুবরতি জঙ্গ জগত জনের মন ফাদ ॥ কত শত চাদ দূরে 
বদনে মদন ঝুরে ভূজযুগ আজান্রুলব্বিত | ন্ুচারু টাচর কেশ ভূবন মোহন বেশ 
শ্রবণে কুস্তল সুশোভিত ॥ গলে দোলে বনমাল পরিসর বক্ষ ভাল ভুবনে উপম! 
যার নাই । শ্রীগোবিন্দ ঘোষ স্থখে নয়ান ভরিয়া দেখে গৌর গোপীনাথ এক 
ঠাই ॥। গোপীনাথ প্রেমাধীন রাখিল তাহার চিন কি কব দে জগতে বিখ্যাত । 
আর কি এমন হয় সকল লোকেতে কয় ঘোষ-ঠাকুরের গোপীনাথ || যাহার 
করুণা বলে গৌর গোপীনাথ মিলে শুনি গুণ নিবেদি নিশ্চয়। নরহরি 
দরীনহীনে রাখ রাঞ্গী শ্রীচরণে শ্রীঘোষ ঠাকুর কপাময় || ৪* || (৮) পত্র ৪খ-৫ক । 


্ে 


আরে মোর গুণমণি কেবল প্রেমের খনি বক্েশ্বর পণ্ডিত ঠাকুর | ১। অদভূত 
চরিত তার কহে হেন সাধ্য কার জীবে যার করুণ! প্রচুর ॥ বৃঝিতে না পারে 
কেহু অত্যন্ত উদ্দার যেহ শ্রীগৌরচন্দ্রের কপাপাত্র। দুখ সব যায় ক্ষয় ব্রন্মা্ 
পবিত্র হয় যার নাম সোডরণ মাত্র।। মহাপ্রভুর শ্রীচরণ কমলে ভ্রমর মন 
রুফপ্রেমে বিহ্বল সদায় । দেবাস্থর আদি যত যার নৃত্যে বিমোহিত ভাবাবেশ 
না যাত্ব | পুলক ঝংকার লম্ফ ম্বেদ হাস্য অশ্রু কম্প মৃচ্ছ! আনন্দাদ্ধি 
নিরস্তর । সংকীর্তন মাঝে মত যে করে অদ্ভূত নৃত্য একভাবে চব্বিশ প্রহর | 
প্রভু যার নৃত্যকালে তু তুলি করিবোলে চতুর্দিগে ফিরয়ে ধাইয়া। পুন প্রভূ 


২৬৪ নরহরি চক্রবর্তী; 


গৌরহুরি বক্রেশ্বর পানে হেরি গান করে প্রেমে মত্ত হৈল্বা || ১* | বক্কেশ্বর 
যতক্ষণ নৃত্য করে ততক্ষণ বেজ্রহন্তে লৈয়া গৌরচন্দ্র। করিয়। কতেক প্রীত 
লোক করে এক ভীত উপজয়ে সভার আনন্দ ॥। বক্রেশ্বর স্থির হৈলে প্রত ধরি 
রাধে কোলে তাহার অঙ্গের ধূল। লৈম্না। সে-ধুলা' আপনা অঙ্গে লেপন করয়ে 
রঙ্গে নেত্রযুগে অশ্রু যুক্ত হৈয়া ।। প্রভূ প্রেমাধীন অতি কহে বক্রেশ্বর প্রতি 
মুখ্য এক পাখা তুমি মোর। যদি আর পাখ। পাঙ আকাশে উড়িক্ব। যাও 
এঁছে কত কহে নাহি ওর || হেন বক্রেশ্বর যাথে করুণা করয়ে তাখে চৈতন্ত 
চরণ ধন মিলে। কি কব মহিমা আর মহাপাপী ছুরাচার কত দীনহীনে 
উদ্ধারিলে।। নরহুরি অকিঞ্চন করে এই নিবেদন কুপাকর মো হেন পামরে। 
বৃথা জন্ম গোঙাইন ভক্তিমর্য না বৃবিন্থ মজিলাউ এভব অংসারে || ২* || 
(৯) পত্র ৫ক। 


|| ১০ || 


ও মোর পরাণ বন্ধু কেবল গুণের সিন্ধু হৃদয়চৈতন্য দয়াময় । ১। শিশুকালে 
ভক্তি অতি গদাধর পাশে স্থিতি সে কথা কহিতে সুখ হর ॥। একদিন গৌরীদাস 
আইল গদাধর পাশ ভাসে দুহু সুখের সায়রে। কে বুঝিবে সে বিলাস 
গদাধরে গৌরীদাস কহে কিছু দ্রব্য দেহ মোরে || পণ্তিত গৌসাই কয় এসব 
তুমার হয় কি মোরে মাগহ বলো শুনি । হাসিয়া পণ্ডিত কহে হৃদয়েরে দেহ 
মোরে শুনি স্থখে সোপিলু খুনি |॥ গৌরীদাস গদাধর প্রেমময় দুহু কর 
চরিত্র বুঝিতে শক্তি কার । বিদায় হইয়] রঙ্ষে আইলা হৃদয় সঙ্গে গৌরীদাস 
গৃহে আপনার || হৃদয়কে শিষ্য কৈল সভার আনন্দ হৈল সেবায়ে নিযুক্ত করি 
দিল।। কথোক দিবস পরে গৌরীদাস প্রেমভরে কার্ষছলে প্রবাস চলিলা 
|| ১*।| উচ্ছব নিকট হৈল পণ্ডিত না গৃহে আইল হৃদয়ানন্দের চিস্তামনে | 
বিচার করিয়া কত লিখি আমন্ত্রণ পত্র পাঠাইয়া দিল স্থানে স্থানে | পণ্ডিত 
সে দিন পরে আনন্দে আইল ঘরে হৃদয়ে পুছিল সমাচার । আমন্ত্রণ কথা 
শুনি কহে ক্রোধাবেশ বাণী বিষ্তা মানে এই ব্যবহার || যাহ তুমি অন্ত 
স্থান শুনিয়া উড়িল প্রাণ দুনঘ্নানে ধারা নিরস্ত্র । প্রভু আজ্ঞা ন। 
লঙ্তিবিয়া গঙ্গার নিকটে গিয়া রহিলেন কাতর অস্তর।॥ কুন এক 
ভাগ্যবানে নৌকাভরি সেই দ্দিনে অনেক সআামিগ্রি পাঠাইল। হৃদয় গজার 
তীরে সমাচার দিল তারে শুনি কিছু আনন্দ হইল || তথা এক বৈষ্ণবেরে 
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তুরিতে কহিল তারে সমাচার দেহ প্রতুস্থানে। সে অতি আনন্দ হৈয়া 
সমাচার দিল যাক্্যা শুনিয়া কহেন ক্রোধ মনে || ২*॥ কি কাজ আমার 
লৈয় হ্বদয়েরে দেহ গিয়া শুনি পুনঃ আসিয়া কহিল । হৃদয় দুঃখিত শুনি সে 
সব সামিগ্রি আনি মহোৎসব আরম্ভ করিল | আইল বৈষ্ণবগণ আরম্ভিল! 
সংকীর্তন মহাপ্রভূ আনন্দ শুনিয়া । মন্দিরে অস্থির হৈল। দুইভাই শীঘ্র আইলা 
হাদয়ের প্রেমে বশ হৈয়া।। নাচে গৌর বিশ্বস্তর নিত্যানন্দ হলধর হুংকার 
করয়ে ঘন ঘন। হৃদয়েবে কৃপা কৈলা কে বুঝে গৌরাঙ্গ লীলা বমিতে পারয়ে 
কুন জন || এথা৷ মন্দিরেতে গিয়া ছুই প্রভূ ন! দেখিয়া পুজারী ভাবয়ে ব্যগ্র 
হৈয়।। পণ্ডিত ঠাকুরে কয় শুনি মনে বিচারয় হৃদয়! গিয়াছে বৃঝি লৈয়া | 
ক্রোধে এক যি লৈয়া পণ্ডিত চলয়ে ধায়! দেখে দোহে কীর্তনে নাচন । 
পণ্ডিতেরে নিরখিয়া ছুই ভাই ভয় পায়্যা শীপ্র মন্দিরেতে প্রবেশয়ে ॥। ৩০ || 
পণ্ডিতের জ্ঞান হেন হৃদয় হৃদয়ে যেন প্রবেশিলা শ্রীগৌর সুন্দর । পশ্ডিত 
হৃদয় পানে চাহি অশ্রু ছুনয়ানে হইলেন আনন্দ অন্তর |॥ প্রেমে মত্ত অতিশয় 
কহে আজ হৈতে হয় হৃদয়চৈতন্য তোর নাম। পণ্ডিতের কপা দেখি সকল 
বৈষ্ণব স্বুধী সংকীর্তনে মন্ত অবিরাম || হৃদয়ে আনিয়া ঘরে মহামহোত্সব 
করে স্থখে সেবা করি জমর্পণ । হ্বদয়ানন্দের যত গুরুভক্তি কব কত যার 
যশে ব্যাপিল ভুবন ।। সেবারসে সদা ভোর সুখের নাহিক ওর অনৃভূত 
ঠবষ্ণকব পিরিতি । নিমাই চৈতন্য বিনে অন্য কিছু নাহি ।জানে প্রেমে উনমর্ত 
দিবারাতি || দীনহীন অকিঞ্চনে অধম দুর্গত জনে ভাসাইল প্রেমের সায়রে | 
শ্রীশ্তামানন্দেন নাথ সভে কৈল আত্মসাথ ছাড়ি নরহরি ছুরাচারে || ৪০ ॥ 
€১১) পত্র ৬ক-৬থ | 


১১৯ 


আরে মোর গুণমণি সে প্রেম-ধনের ধনী গৌরপ্রিক্ ভঙ্ট রঘুনাথ। ১৯। আর 
কি হইবে হেন দয়ার সমুদ্র মেন ষে কৈল অধমে আত্মসাথ ॥ শ্রীগৌরমুন্দর 
বিনে অন্ত কিছু” নাহি জানে সে গুণে ঝুরয়ে দিবানিশি । মহানন্দ কুতুহলে 
আইলেন নীলাচলে যথা বিলসয়ে গৌর শশী || প্রভুর নিকটে গিয়া ধরণীতে 
লোটাইয়া বন্দিলেন চরণযুগল । ও মুখচন্দ্রমী পানে হেরি ধার! ছুনয়ানে 
প্রেমে অঙ্গ করে টলমল || প্রভূ রঘৃনাথে দেখি প্রেমে ছল ছল আখি কৈলো। 
কোলে ছুবাহু পসারি। অশেষ আনন্দ মনে ্বরপাদি ভক্তগণে মিলাইল 
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পূর্ণ কপা করি ।॥ ভকত বসল গোর! রঘৃনাথ গুণে ভোরা তিল আধ না পারে 
ছাড়িতে। রঘ্নাথ গৌর সঙ্গে সদ! রহে প্রেমরঙ্গে আর যত নারি বিত্যারিতে 
॥ ১* || প্রভু কথোর্দিন পরে কহে প্রিয় শ্রীভট্টেরে যাইতে হুইল বৃন্দাবনে । 
পূর্ণ হবে অভিলাষ তথা গিয়া করো বাস যথা রহে রূপসনাতনে ॥ ভাগবত 
আত্বাদিবে সদ! কষ্ণনাম লবে এছৈ প্রভূ অনেক কহিয়৷ | শ্রীজগর্নাথের মাল! 
প্রিয় রঘূনাথে দিল] প্রেমাবেশে অস্থির হইয়া ।। দুনয়ানে বহে ধারা কান্দিতে 
কান্দিতে গোরা রঘৃনাথে দিলেন বিদায় । প্র মুখপানে চায়া ধরণীতে লোটাইয়! 
রঘৃনাথ করে হায় হায় || এ সব ভকত সঙ্গ শ্রীগৌরন্থন্দর অঙ্গ আর কি দেখিব 
রঘ্বনাথে । দুখ কে বণিতে পারে প্রভু পদ বন্দি শিরে কান্দিতে কান্দিতে চলে 
পথে ।। শ্রীকৃষচৈতন্য নাম জপে মাত্র অবিরাম গৌরবূপ চিস্তে অন্ুক্ষণ। 
অত্যন্ত ব্যাকুল মনে আইলা শ্রীবৃন্দাবনে যথ। রহে রূপসনাতন ॥২* ॥। রঘুনাথ 
প্রেমভরে মিলিলা' সভার তরে আনন্দ হইল ভক্তগণে। গৌরকথাখুতখনি 
রঘুনাথ মুখে শুনি ফুকারি কান্দয়ে সর্বজনে ॥ গোরাগুণ সোঙরিয়া সভার 
আকুল হিয়া আর যত বিস্তার না হ্য়। বৃন্দাবনে রঘুনাথ বূপসনাতন সাথ 
সদা রহে আনন্দ হৃদয় ।॥ গোবিন্দের শ্রীচরণে কৈল আত্মসমর্পণে গোবিন্দ 
পরাণ ধন যার। প্রেমে মত্ত অহণিশি রূপের সভাতে বসি ভাগবত পড়ে 
চমতকার || কোকিলের ক জিনি অত্যন্ত অপু ধ্বনি যেন সুধা করে বরিষণ। 
প্রতি ক্লোকের রাগগণে মৃতিমস্ত করি আনে শুনি তৃপ্ত হর কর্ণ মন || কৃষের 
সৌন্দর্ধ যবে শ্লোক পাঠ করে তবে স্থির হৈতে নারে মহাশয় । অঙ্গ টলমল 
করে ভাসয়ে নয়ান নীরে অপরূপ ভাবের উদয় ॥ ৩০ | গৌসাইর বৈবাগ্য 
অতি অদৃভূত ভজনরীতি জগত ব্যাপিল নাই ওর। গৌরদত্ত মাল। লৈক্া। 
হিয়ার মাঝারে ধুয়া গোরাগুণে কান্দিয়। বিভোর ॥ নিতাই অদ্বৈত বলি কান্দক্ে 
হুবাহু তুলি উনমত পাগল প্রায় হৈয়া। সদাই পরাণ ঝুরে ধৈরজ ধরিতে নারে 
শ্রীগৌরগণের নাম লৈয়। ॥ প্রেমের আবেশ যত তাহা বা কহিব কত অধমে 
যে প্রেমধন দিল । নরহরি নিজ দৌষে মজিল বিষয় ফাসে সে ধন পরশ না! 
পাইল ॥ ৩৬ || (১৩) পত্র ৭ক। 
১২ 


আরে মোর প্রাণরূপ গৌঁসাই রসিক ভূপ গুণের সমুদ্র দয়াময় ।১। যাহার 
করুণা হৈলে চতন্তচরণ মিলে ব্রজে রাধারুফ প্রাপ্তি হয় ॥ পরম বৈরাগ্য যার 
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চরিত্র নাহিক পার অপীম এশ্বর্ধ্য ত্যাগ দিয়া । মহাপ্রভুর আগমন শুনি? 
গৌসাই সেই ক্ষণ প্রয়্াগে চলিল।-হর্য হৈয়া॥ অস্থজ বল্পভ সনে শীগ্ব আইলা 
প্রস্থ স্থানে দর্শনে আনন্দ উপজিল। গৌর পাদপদ্ম হেরি পরম বিনয় করি. 
দোহে ভূমে পড়ি প্রণথমিল ॥ পুনঃ পুনঃ দুই জনে নিরখিয়া প্রতু পানে প্রেমা- 
বেশে ব্যাকুল কান্দিয়া। দত্তে তৃণগুচ্ছ ধরি দৈন্য করে বেরি বেরি যা শুনিতে 
বিদরয়ে হিয়! ॥ শ্রীরপেরে নিরখিক্না প্রভু প্রেমে মত্ত হৈয়। ছুবাু পসারি 
ধাঅ! আইল । অজ ভব দ্েবগণ আরাখয়ে যে চরণ তাহা! রূপের মন্তকে, 
ধরিল ॥ ১০ ॥ কান্দিয়া শ্রীগৌররায় উঠ উঠ বলি তায় মহাসুখে কৈল! 
আলিঙ্গন । শ্রীরূপ দুহাত জুড়ি স্তৃতি করে শ্লেরক পড়ি তাহা কিছু না হয় বর্ণন ॥ 
রূপের যেরূপ দেন্য শুনি প্রভু শ্রীচৈতন্ত অস্থির হইল অতিশয় |. প্রয়াগের ভক্ত 
যত দেখি সবে চমকিত দূপের মিলন রসালয় ॥ কনক সুন্দর গোরা জগতের, 
চিতচোর। চরিত্র বুঝিতে কে বা পারে । শ্রীরূপের প্রেমাধীন রাখিল তাহার 
চিন আলিঙ্গন করি বারে বারে ॥ পুনঃ প্রত বূপে লৈয়া নিকটেতে বজাইয়া 
সনাতনের পুছে সমাচাপ। শ্রীরূপ কহিল! পুনি শুনি গৌরগুণমণি কহে 
কিছু চিন্তা নাহি তার ॥ এইরূপে কতক্ষণ করি বহু আলাপন শ্রীরূপের দুঃখ 
নিবারিল।। পরম আনন্দ মনে মিলাইল ভক্তগণে রূপে মিলি সভে সুখী 
হইলা ॥ ২০ ॥ প্রেমসিস্ধু গৌরহরি রূপে পুনঃ কপ করি রাধাকৃষ্ণ তত্ব শিখা ইলা 1, 
কথোক দিবস পরে প্রভু কহে শ্রীরূপেরে ব্রজে যাহ বর্ণবে এ লীলা ॥ কাতরে, 
শ্রীূপ কয় সঙ্গে থাকি আজ্ঞা হয় এত কহি লাগিল! কান্দিতে । বূপের ব্যাকুলি 
দেখি প্রভুর সজল আখি রূপেরে নারয়ে প্রবোধিতে ॥ ধরিয়া রূপের করে, 
প্রত কহে ধীরে ধীরে চিন্তা না করিহ কিছু চিতে। তোর প্রেমাধীন আমি 
সদ সঙ্গে আছ তুমি পুনশ্চ আসিবে ব্রজ হৈতে॥ এইরূপ কহি কত তবে 
প্রত শচীন্ুত কাশী চলে নৌকাতে চড়িয়া। গৌরচন্দ্র অদর্শনে শ্রীরূপ ব্যাকুল 
মনে ভূমে পড়ে মৃছ্িত! হইয়া! ॥ সে সময়ে ভেল যাহা কহিতে না পারি তাহা 
কতক্ষণে কিছু সম্বরিলা |, মহাপ্রভুর শ্রীচরণ তাহছে সমপিয়া মন বৃন্দাবনে 
গমন করিল। ॥ ৩০ ॥ অত্যন্ত দুঃখিত চিতে শীঘ্র আইল। মথুরাতে নুবৃদ্ধি মিশরের 
দেখ! পাইলা। মিশ্র আনন্দিত হইয়া দুইজনে সঙ্গে লৈয়! শীগ্ব দ্বাদশ বন 
করাইল। ॥ বিস্তারিতে নারি আর গমনাগমন তার কথোক দিন পরে বৃন্দাবনে । 
শ্ীরূপ শ্রীসনাতন হৈল ফ্োহার শ্থমিলন দৌহ প্রেম অগ্ভে নাহি জানে ॥ 
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আলিঙ্গন করি ছুহে চৈতন্তের গুণ কহে যাহা শ্রনি পাষাণ মিলায়। ছু 
প্রেমভরে কান্দে ক্ষণেক না স্থির বান্ধে আর যত কহুনে না যায়।॥। অতি 
অনুরাগ মনে শ্রীকপ শ্রীবন্দাবনে গৌরপ্রেমে সতত উল্লাস । ফলমূল মাধুকরি 
বিপ্রগৃহে ভিক্ষা করি কতু তৃঞ্জে কৃ উপবাস || ছিড়া কাথা বহির্বাস এইমাত্র 
রহে পাশ তরুতলে করয়ে শয়ন। দিবানিশি অবিশ্রাম জপয়ে মধুর নাম ভাবভরে 
করয়ে নর্তন || ৪* || ক্ষেণে করে সংকীর্তন অন্তর্যনা অনুক্ষণ কি কব ভজন 
রীতি তার। প্রভূর আজ্জায় যত বর্ণিলেন গ্রন্থ কত প্রেমময় অক্ষর যাহার ॥ 
মহাবীর অনুদার কে বুঝে হৃদয় তার কভু যমুনার তটে যাইয়া । হা শচীনন্দন 
বূলি কান্দয়ে দুবাহু তুলি ভাকে রাধকৃষ্চ নাম লৈয়া॥ অতি স্থকোমল দেহ 
সদ ভূমে লোটে সেহ আর কি বর্ণিব এক মুখে । অধম পামর গণে পতিত 
দুখিত জনে নিজগুণে কৃপা করে তাখে | নরহরি দুরাচার কহে কর অঙ্গীকার 
পাঁপেতে হইল অতি ভোর। ও পদপংকজরজে সদ! যেন মন মজে এই 
নিবেদন শুন মোর || ৪৮ || (১৪) পত্র ৭ক-৮ক। 
১৩ 
গৌসাই শ্রীসনাতন দ্বিজেন্দ্র দুঃখীর ধন শ্রীকূমার দেবের কুমার | ১। দক্ষিণ 
দেশাধিপতি শ্রীমুকুন্দদেব খ্যাতি তাঁর পৌত্র জগতে প্রচার ॥ পরম করুণাবান 
রসিক জনার প্রাণ শ্রীক্পপ গোসাঞ্জির বড় ভাই। যাহার অদ্ভূত ক্রিয়। 
পাঁতসার উজির হৈয়া বিষয় বাসনা মাত্র নাই || বৈরাগ্রের চুড়ামণি না মানি 
পাতসার বাণী নিজ ইচ্ছায় মানিল বদ্ধন। বন্দীশালে অন্ুক্ষণ চিন্তে গোর 
গুণগণ অন্য না জানএ যার মন || শ্রীবূপ গোসাই তথা লিখি এক পন্ত্রী এখ] 
শীঘ্র করি পাঠাইয়1 দ্িল'। পত্র পাইয়া সনাতন মহা আনন্দিত মন পালাইতে 
উপাক্স চিস্তিলা || সাতহাজার মুদ্রা লৈয়া রক্ষক বনে দিয়! রাত্রিকালে হৈলা 
গঙ্গাপার । গৌরপদ হৃদে ধরি চলিলেন শীঘ্র করি দিবানিশি না করি বিচার 
॥ ১* || পাতিড়া পর্বত আইল তাহা এক হুয়া ছিল তার গুহে গমন করিল1। 
সে অত্যন্ত ছুরাচার হুইমানি নাম তার তাহে মিলি কহিতে লাগিলা ॥| দারুণ 
পর্বত এহ মোরে পার করি দেহ এই ধর্ম করহ আপনি। শুনি হয় দুষ্টমতি 
আদর করিল অতি ভক্ষণ সামিগ্রি দিল আনি || রাজমন্ত্রী সনাতন বিচারয়ে 
মনে মন কি লাগি সন্ধান এত করে। শানে ডাকিয়া কয় তোর ঠাই অর্থ হয় 
না রাখিহ দেহ অর্থ মোরে | শুনি ঈশান জানিল সপ্ত স্বর্ণমুদ্রা দিল গৌঁসাই 
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হুয়ারে সমর্পিলা। মুদ্রা দেখি হুয়া বলে ভাল কৈলে আনি দিলে মোরে 
পাপ হৈতে রক্ষা কৈলা।। সকল পাইল আমি এবে সঙ্গে রাখ তুমি শুনি কিছু 
কহেন গৌসাঁই | ধনের কি কাদ্দ মোর কোথা জানি নিবে চোর ভাল ক্লৈ দিল 
তুয়া ঠাই || ২০।| গৌসাইর চরিত্র দেখি হুয়া অতিশয় সুখী সঙ্গে চারিজন 
লোক দিল। গৌসাই চলিলা ত্রস্ত পরিধান ছেঁড়া বস্ত্র হাতে মাত্র করোআ 
লইল || বিপথে চলিয়! যায় কণ্টকাদি বাজে পায় কভু না জানয়ে ছুঃখ গন্ধ । 
হেন দুঃখ নাহি জ্ঞান গৌরপদ করি ধ্যান উপজয়ে পরম আনন্দ | বনপর্বত 
পার হৈয়া ঈশানে বিদায় দিয়া হাজিপুরে শ্রীকান্তে মিলিল! । তেহে মহাযত্ব 
করি গৌঁসাঞ্ে রাখিতে নারি যাত্রা কালে ভেট এক দিলা ।। কাশীপুরে 
সনাতন চলিল আনন্দমমন মহাপ্রভুর গমন শুনিয়া! || চক্দ্রশেখরের ঘরে 
তাহার বাহির দ্বারে বসিলেন আপনি আসিয়া ॥ গৌসাইর গমন জানি 
আনন্দিত গৌরমণি কহে চন্দ্রশেখরে ডাকিয়া । তোমার দ্বারেতে এক বৈষ্ণব 
আছয়ে দেখ মোর কাছে আনো বোলাইয়া || ৩০।| শুনি আইল দ্বারে 
দরবেশ দেখি তারে প্রভু আগে যাইয়া কহিল।। প্রতু কহে তাছে আন শুনিয়া 
আইলা পুন যত্বে নিজাঙ্গনে লইয়া গেলা ॥| পাইয়' প্রভুর দরশন আনন্দিত 
সনাতন ভূমিতলে পড়িল লোটাইয়া। সনাতনে দেখি গোরা প্রেমাবেশে 
মাতোয়ার। দুবাছ পসারি আইল ধাইয়া।। গোর! বলে ঘনঘন আইস মোর 
সনাতন ইহা বলি তুলি লইল কোলে । সনাতনে কোলে করি কান্দে পনু 
গৌরহরি ধার! বছে দুয়ানের জলে |॥ দু" গলাগলি কান্দে কেহ নাহি থির 
বান্ধে শ্রীচন্্রশেখর দেখি ধন্ধ। প্রভুর অদ্ভূত লীলা সনাতনে কপা কৈলা 
উপজিল পরম আনন্দ ॥ প্রভুর অঙ্গ স্পর্শনে সনাতন হর্ষ মনে গদগর্দ বচনে কিছু 
বোলে । মে! বড় বিষয়ী হঙ্‌ তোমা স্পর্শ যোগ্য নঙ. মোরে স্পর্শ নাহি তব 
চলে ।॥| ৪*॥| প্রভু কহে পুন পুন আঙ্জু মোর শুভদিন পবিভ্র হইল স্পর্নি 
তোহে। কাতরে গোপসাঞ্চি কয় মোর দেহ পাপময় হেনবাক্য কেন কহ মোহে ॥। 
মে! বড় পতিতহীন মোর সম নাহি দীন মোরে বঞ্চ কিসের লাগিয়া । গুনি 
প্রত কহে পুন দৈন্য ছাড় সনাতন তোর দৈন্তে ফাটে মোর হিয়া ॥ এত কহি 
স্লুতে ধরি লৈয়া পীড়ার উপরি সনাতনে আসনে বসাইয়া। বড় ছুঃখ পাইলা 
বলি ছাড়ান অঙ্গের মলি প্রেমাবেশে আকুল হইয়া ॥ সক্কোচিত সনাতন দেন্য 
করে পুন পুন শুনি প্রভু আনন্দে ভাসিলা। তপন মিশরের তরে আর 
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চন্্রশেখরেরে দোহে সনাতনে মিলাইল। ॥। প্রত কহে শেখর স্থানে লহ এই 
সনাতনে শুনি মিশ্র খেউর করাইলা । সনাতন ন্নান কৈল মিশ্র নৌতুন বস্ত্র 
দিল তাহে নাহি অঙ্গিকার কৈল1।॥ ৫*।| যবে বস্ত্র চাইয়া লইল তাহে 
পরিধান কৈল বহির্বা কৌপিন করিয়া । মিশ্র আর্দি কহে ধন্য আনন্দিত 
শ্রীচৈতন্ত সনাতনের বৈরাগ্য দেখিস্বা ॥ তবে প্রত ভিক্ষা কৈল শেষ সনাতনে 
দিল সুখে গোসাই করিল ভৌজন । সনাতনের ভোট গায় দেখিয়! গৌরাঙ্গ 
রায় পুন পুন করে নিরীক্ষণ ।। গৌসাই বুঝিয্বা মনে শীঘ্র গেলা গঞ্গান্সানে 
তাহা এক গড়িয়া দেখিলা । তারে নিজ ভোট দরিয়া তার ছেঁড়া কাথা লৈয়া 
পুনঃ প্রত নিকটে আইলা । সনাতনের দেখি কাথ' প্রভু পুছে ভোট কোথা 
গুনিয়! সকল নিবেদিল] || হইয়া পরমানন্দ তবে প্রভূ গৌরচন্দ্র ্াধারুষ্ণ তত্ব 
শিখাইলা || প্রভূ কহে সনাতন যাহ এবে বৃন্দাবন শুনি বহু দুঃখ ভেল মনে। 
প্রভৃবাক্য ন1 লঙ্তিয়া বিরহে ব্যাকুল হেয়া গমন করিয়। বুন্দাবনে || ৬* ॥ 
প্রভাতে সে পথে চলে হা গৌরাঙ্গ সদা বলে বিরহে না স্থির হৈতে পারে । 
চৈতত্চরণে মন সমপিয়া! সনাতন কথোদিনে গেলা ব্রজপুরে |॥॥ মথুর! প্রবেশি 
নখে স্ুুবৃদ্ধি মিশ্রেরে দেধে তেহ সনাতনেরে চিনিলা । মিশ্র মহাহর্য মনে 
পুছে সব সনাতনে শুনিয়া গৌসাই নিবেদিল1॥ যত্বে পুন মিশ্র কহে রূপ 
অন্পাম দোহে এখা আসি গেলা প্রভৃস্থানে । তুমি রাজপথে আইল তেঁহ 
গঙ্গাপথে গেলা এ হেতু না দেখা তার সনে ॥ এত কহি সনাতনে লৈয়া 
আইলা নিজস্থানে করাইল! স্নান স্ুভোজন। তথা হইতে "সনাতন গেলেন 
শ্রীবন্দাবন বনে বনে করিলা ভ্রমণ || যত লুগ্ত তীর্থ ছিল তাহা সব প্রকাশিল 
সতত বহয়ে প্রেমরঙ্গে। সদ! একেশ্বর ফিরে তার কথোদিন পরে মিলন হইল 
রূপ সনে || ৭*|| ছুহ' দুহে আলিঙ্গয্া। কান্দয়ে ব্যাকুল হেয় ছুছ' নারে 
ধৈরজ ধরিতে । দুহ্থ'ার অদৃভূত প্রেম যেন অতি শুদ্ধ হেম দুহ' কথা কে পারে 
বর্ধিতে ॥। দুহই কহে গৌরলীল! শুনিতে গলয়ে শিলা স্থির হৈতে নারে 
দুইজন । হা নাথ হা নাথ বলি কান্দে ছুইভুজতুলিযষেদশাতানাযান্ন 
কহন || সনাতন অন্ুদ্ার পরম বৈরাগ্য যার জঙ্গে ছেঁড়া কাথা বহির্বাস। 
ব্রজপুবে বিপ্রধরে মাধুকরি ভিক্ষা করে কতু ভূঞ্জে কভু উপবাস ॥ কভু ফলমুল 
আনি তভৃঞ্জয়ে আনন্দ মানি কভু চ না করয্ে রদ্ধন। অতিশয় অনুরাগ ভোগ 
আর্দি করি লাগ আনন্দে রহেন সনাতন ।। গোঁসাই চরিত্র আর বর্ধিতে 
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সামধ্য কার ভাবগুণে কেবা নাহি ঝুরে। গোঁড় হৈতে যায় যত কাঙ্গালী 
বঞ্চব কত যত্বে তাকে রাখে ব্রজপুরে ॥॥ ৮০ || ভাগবতাম্ৃত আদি গ্রন্থ 
লেখে নিরবধি দান করে অমূল্য ভকতি। ব্রজে মহা কুতুহলে একেক 
বৃক্ষের তলে একেক রজনী করে স্থিতি ।। অতি স্কুমার তন্থ শিরি স কুন্থুম 
জন্থু সে ধুলি লোটায় অনুক্ষণ। অষ্ট যামে কৃষ্করসে উনমত্ত আনন্দাবেশে 
চারিদও করয়ে শয়ন || স্বপ্পে রাধা কৃষ্ণ কয় তিলেক না বার্থ হয় কভু সংকীর্তনে 
বঞ্চে নিশি । গৌরালের গুণগণ চিস্তিতে ব্যাকুল মন একান্ত স্থানেতে রহে বসি ॥ 
বংশীবট তটে গিয়া ডাকয়ে বাকুল ঠহয়া কোথা কৃষ্ণ দেখা দেহ মোরে। 
নয়ন যুগলে ধার] বহে মহা নদ্দী পারা এইরূপে আর্তনাদ করে ॥ কভূ নিধুবনে 
গিয়। রাস আদি সঙ.রিয়! মু্ছিত রহয়ে ভূমে পড়ি। বিরহ বিষয় জবে কান্দে 
অতি উচ্চ স্বরে কভু ভূমে যায় গন্ডাগড়ি ॥ ৯* ॥ কভু দেখি কুঙ্জবন করি পূর্ব 
সঙরণ আনন্দ সমুদ্রে রহে ভাসি । ভাবের উদয় যত তাহা! কে কহিবে কত অশ্রু 
কম্পে পূর্ণ দিবা নিশি ॥ এরূপ কি হবে আর বিদিত মহিমা যার যে গৌরগণের 
প্রিক্প পান্র। প্রভূ আজ্ঞ! ধরি শিরে প্রেমভক্তি দান করে আনন্দে ভাসএ 
প্রাণীমাত্র ॥ নরহরি কর্মদোষে মজিয়! বিষয় ফাসে তথাপি রহয়ে লাজ 
খাইআ। মুই মহা পাপাচার মোর কেহ নাহি আর উদ্ধার করুণা দ্দিঠে 
চাইআ ॥ ৯৬ ॥ (১৫) পত্র ৮ক-ন্খ । 
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ও মোর গোপাল গুরু ভকতি কল্পুতর শ্রীমকরধ্বজ নাম যার। ১। 
শ্রীকষ্চচৈতন্তযাকে গোপাল বলিয়া ডাকে দেখি শিশু চরিত্র উদার || গৌরাঙ্গের 
সেবারসে সর্দাই আনন্দে ভাসে গোরাবিন্ত নাহি জানে আন । তিলেক না 
দেখি ধারে ধৈরজ ধরিতে নারে গোরা যেন গোপালের প্রাণ ॥ গোপাল প্রতুর 
প্রতি শিক্ষা! দিল এক রীতি প্রভু প্রেমাবেশে ঢুলিঢুলি । কহে সভে বারে বারে 
আজি হতে গোপ্লালেরে ডাকিবে গোপালগুরু বৃলি। গোপালে করুণ! 
দেখি সভার সজল আঁখি নুখের সমূদ্ধ উলিল। সবে কহে অন্থপাম 

। জ্রীগোপাল গুণধাম প্রতু-দত্ত জগতে ব্যাপিল॥ গোপালের গুরুভক্তি 
কহিতে নাহিক শক্তি সদাই প্রসন্ন বক্েশ্বর । মহামত্ত নৃত্যগীতে নাহিক 
উপমা দিতে সর্বচিত্বাকর্ধ কলেবর ॥ দেখিব সকল ঠাই এমন দয়ালু নাই 
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লগতে যাহার নাম ঘোষে। সভে কৈল প্রেমপাত্র হইল বঞ্চিত মাত্র নরহুরি 
নিজকর্ম দোষে || ১২ || 0১৬) পত্র নখ । 


পুথি খণ্ডিত 
বীতচক্ঞোদয় 
পাঠবাড়ী পুথি ২৫৩৪।৩; কবির রচিত মোট ১৭৭টি পদের মধ্যে ৩০টি 
ভক্তিরত্বাকরে', ১টি “গৌরচরিত্রচিস্তামণি,তে, ২টি 'পদকল্পতরুতে, «টি 
“গৌরপদতরঙ্গিণীতে এবং স্বামী প্রজ্ঞানন্দের রাগ ও রূপ+__“উত্তরভাগে, 
১৪টি মৃত্রিত হয়েছে । সেগুলি বাদ দিয়ে বাকি ১২৬টি নতুন পদ এখানে 
সংকলিত হলো । 
১৫ 
জয় জয় শ্রীগুরু পরম কুপাময় মঞ্ু মহিম জন রঞ্জনয়া। নির্শল রুচির 
চরিত্র অতি হূর্গম ভব ভয় ভঞ্জনয়া॥ নিরুপম ভাব বিভূষণ ভূষিত স্ুন্দরবর 
মুদবর্ধনয়া। বিমলভক্তি ধন দায়ক ন্গুরতরু চিন্তামণি মদ মর্দনয়া || দ্রাং দ্রাং 
দ্রাং দৃমি তৃগড তিকট থো ধে ধিগি ধিগি তগ ধিকট ধিন। নিজ শরণাগত 
রক্ষক পতিতাধম বাদ্ধব গুরু ত্রিভূবন বিদ্িতরা ॥॥ হে প্রভো তব চরণ পংকজ 
মধূপ নরহরিদাস । অবিরত মাতল নাচনে গৌরকষ্ণ বিলাস || মন্ম ম্ম গধিন 
প-ধ-নি-প-ধ-নি-প-ধ-নি-ধ-সা-রি-রি-গ-রি-গ-তি-অই-আ| । অই অইতি অই 
অই তেব্নাতি অই অ আই আ অই অই তিয়া॥ (পত্র ২ক) 
১৩ 
শ্রীগুরুদেব পরম স্থখধাম। চিস্তহ সোই মুরুতি অবিরাম ।| পীঅহু 
চরিত অমিয় বসধার । গাঅহ অভিনব মহিম অপার || রটহ স্থনাম ছটব 
ভবন্রাস। জেবহ সতত পুরব অভিলাষ ॥ যে ভেল এঁছে পহ'ক পদহীটন। 
নরহুরি ভণই তাক দূর দীন || (পত্র ২ক) 
৯৭ রর 
জয় গৌরকৃষ্ণ করুণাময় মানদ মদনার্ব,দ মদ্দমন দেববৃন্দ-বন্দ্য সুন্দর শশি 
বদনা । শরণাগত জনতারণ গুণসাগর জিত বারণ গতি মঞ্চন জনরঞ্জন 
ধৃতিভঞ্জন সুখ মদনা।। কমলেক্ষণ নিজভক্ত কুমুদবাদ্ধব ভবশোকহরণ নির্মল 
নিজভক্কি দান নিপুণ অতুযুদারা । প্রিক্ব মীন কুর্মশুকর নরহুরি বামন ভূগুপতি 
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রাঘব হুলধর বুদ্ধ কক্ষি প্রভু দশাবতারা ॥ তক থোক্গ থোক্গ অ দূমি দৃমি কট 
দৃমিকট দী দী বেস্কু বেঙ্কু ঝং দৃগ দৃগ তাত্তাতক তথ আ। স-রি-সানি-ধা-নি- 
নি-ধ-নি-ধ-প-ধ-প-ধ-প-ম-ম-ম-গ-রি-তে্না তেন্না নরহরি ইতি গার়তি তি অ 
এ আ॥ (ত্র ২ক-খ) 
১৮ 
জয় জয় গৌরচন্দ্র কামদ মুদ বর্ধনা। হাটক রুচি রুচির দেহ মনমথমদ- 
মর্দনা ॥ মঞ্চচিকুর চঞ্চল নব অস্থজদল লোচন1। মধুর হাস মৃক্ষিত মুখ যুবতি 
ধৈর্য্য মোচন] ॥ বক্ষবিপুল বন্ধুর ভূজ তৃবণজন রঞ্জন । ন্ুন্দরবর বন্দা চরণ 
ভব ভয় ডর ভগ্না॥ ঝিকি ঝিকি ঝিকি ঝাং কণ কৃণ ধিষ্কট তক ধেক্না। 
সপ্সরিগরি নরহরি ইতি গায়তি তি অ তেরা ॥ পেত্র ২খ) 
১৯ 
জয় জয় গৌরচন্দ্র অনুপাম । ভাতি ভকতি রথ ভূষণ অপরূপ নদীয়! উদয়ে 
উদ্দয় অবিরাম ॥ ঞ্র॥। বলি কলি কমল মলিনক নিকর নিত জীব কুমুদ 
প্রম্ুদিত অনিবার । বিষময় বিষম তাপতম ভাগ্রন নিরমল গুণগণ কিরণ 
বিধার ॥ নিরবধি বিতিধ ভাবভরে গরগর বরনব কৌনব অমিয়াবিলাস | 
ভকতচকোর লৃবধ মতি গতি নব পীবই নিরত অতি অতুল উলাস ॥ ন্ুরগণ 
হ্বদয় গগনমধি উদয্িতে করু কত যতন ছুলহ ইহ্‌ চন্দ । বাউল পতিত কোরে 
করু ঝলমল হেরি করুণা নরহুরি রহু ধন্ধ॥ (পত্র ২খ) 
রং 
জয় জয় শ্রীশচীতনয় গৌরহরি নদ্বীয়ানগর বিহরে নব নাহ । সব অবতার 
সার রসময় বপু গুট চরিত নিরুপম জগ মাহ ॥ পামর পতিত ছুখিত দুরগত 
জন বন্দ্য ভুবনে নব মহিম প্রচার । দেব ছুর্লভ শুভ ভকতি রতন ধন দানে 
নিপুণ পুন করুণ অপার ॥ নিত্যানন্দ বিপদ ভয় হুর প্রিয় অতৈতার্দি সহিত 
জ্ুখে মাতি। করষূগ বীজই চারু কীর্তন ঘন প্রেমবারি বরিষএ দিনরাতি & 
থেণে থেণে রাই ভাবভরে গরগর খেণে খেণে কাছ ভাবে পু ভোর । নরহুরি 
হিয় অভিলাঁস ইহ বিবিধভাব জলধি মধি ভুবব কি থোর ॥ (পত্র ২খ) 
১ 
জয় জয় পরম কারুণিক নিত্যানন্দ ভুবন জনরপরনআ। মুন্দরবর 
কনকারুণ কুচি রুচি রঙ্গি যুবতি ধৃতি ভঞ্জনআ ॥ মৃদুমধূর ন্মিত বদন মনোহর 
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কুন্দ বদন দৃগ খজনআ | তুন্দিল বক্ষ বিলক্ষণ পদনখ' চন্তরবৃন্দযৃত গঞ্জনআ. | 
অই অই অই অ ইতি অই অই অ আ তেন্না তেবাতি আতিঅইই 
আ। কলিমদমর্দন সকল রসালয় ঘনশ্টাম ইতি গা অতি আ ॥ (পত্র ২খ) 
২২ 

জয় জন শ্রীনিত্যানন্দ রাম । স্থরগণ দুলহ চারু চরিতাম্বত পরমানন্দ কন্দ 
রসধাম ॥ পু ॥ কলিষুগ তুজগ ভয় ভঞ্জন অগতি পতিত গতি নাথ উদার । 
সকরুণ হিয় জগজনমনবঞ্জন নিরুপম সংকীর্তন যাতোয়াব ॥ কোটি মান-যদ- 
দমন মঞ্ু কুচি গৌরপ্রেমভবে গরগর দেহ। ভগমগ অমল কমল-দল-লোচন 
পতি অতি অধিব বচনে করু লেহ ॥॥ বদনচান্দ মৃছু হাস অমিয়মম় মধ্র ভঙ্গি 
কর কলিত সুদণ্ড। চঞ্চল রুচির রচিত শ্রুতি কুগুল ঝলমল অরুণ মৃকুর জিতি 
গণ্ড॥ পরিসব উব তাহি' বিবিধ হারবব তরল স্ুত বুলি ধরম ধৃতিহারি ॥ 
কটিতট ক্ষীণ ত্রিবলী স্থনাভি নব তন্ুরূহ তিমির তার রুচিকারি ॥ পহিরল 
নীল বসন তন্থ বিলসত পীত অচলে যন জলদ বিথার | চরণ নখর মণি ম্বনিগণ 
ধ্যায়ত গায়ত নরহুরি মহিম অপার ॥ (পত্র ওক) 

১৩ 

জয় জয় শ্রীমদ্বৈতচন্ত্র প্রভো৷ প্রণত পালক পবমদীনবন্ধো। প্রবল কলিগর্ব 
পর্বত খর্বকারক চরিত্র দুর্গম মহাপ্রেমসিন্ধো ॥ কীতিনির্মল বিপুলতাপ ভঞ্রন 
মঞ্জ মহিম মন্ম গপমগধিকটধেন্না। ভূবনজনবন্দ্য সুখকন্দ সুন্দর করু কপাং 
বৃহরি পামরে তি অই তেক্না ॥ (পত্র ওক) 

২৪ 

জয় জয় শ্রীঅদৈতচন্দ্র সুরবুন্দবন্দ্য যশ জগত বিথার । বলি কলিকাল 
বিপুলমদমর্দন প্রবল প্রতাপ সুজন হিয় হার ॥ নিন্দুক ভকতি হীন হুর্জয় 
পাষণ্ড ষণ্ড খগ্ডন ভবহাি। সংকীর্তনধন বিতরণ পণ্ডিত মণ্ডিত গুণ মনরঞ্জন 
কারি ॥ গৌরপ্রেম রস-বিবশ দ্বিবশ নিশি রসিক ভূপ কি বুঝব পর গ্রীত। 
নিত্যানন্দচন্্র সহ স্ুললিত কলহ উলস ব্দতি অতুলিত নীত।| অবিরত 
বনে গৌরহরি ভণইতে সাঙন ঘন সম ঝরএ নয়ান। হেরইতে দারু দরপে 
মর নরহুরি না দরপে ধিক ধিক কঠিন পরাণ ॥ (পত্র ওক) 

২৫ 
জয় জয় রেবতিরমণ রসালয় নিখিল ভূবনজনরঞ্ুন রে। অমল কমল-ছল 
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লোচন ধুতি ভব মোচন গজগতি গঞ্জন রে।। চন্দ্রবদন নব তাণ্তৰ পণ্ডিত 

হলধর যদুকুল মণ্ডন রে। কন্ুকুন্দনিভ নীলাম্বরবর মকরধ্বজমদ খণ্ডন রে ॥ 

শরণাগত রক্ষক নরহুরি স্মর ঝাং ঝাং ঝাং ঝাং ব্রিগড়তি আ। এই অই অই 

অই আই অতি অই অ তেরা তেন্না তি অতি অই ইআ॥। (পত্র ৩ক-৩ধ )। 
১, 


য় জয় রোহিনীনন্দন রণবীর । কন্তুকুন্দ কপূর রজত গিরি গরব হারি 
রুচি রুচির শরীর || পু ।। মঞ্চল কেশ অলক কুল চঞ্চল ঝলমল তিলক তরুণি 
চিত চোর। লোচন কমল বিশাল ভূঙ্গ তুরু টলমল কুগুল শ্রবণ উজোর ॥। 
নাশা খগপতি-চঞ্চ চন্দ্র জিনি আননে অমিয় বরিষে অনিবার। স্ুুললিত 
বাহু বলনী বলয়াকর পরিসর বক্ষে বিলসে মণিহার ॥ 'সিংহদরপ ভর ভঞ্তন 
কটিতট নীলবসন পহিরল অন্গপাম। স্থুগঠন জানুযুগল জনরঞগ্জন পদ-নথ 
নিকর নিছনি ঘনশ্াম | (পত্র ৩খ) 

২৭ 

জয় প্রবল বলবীর অতিধীর সুন্দর চন্দ্র চন্দন বিনিন্দি রুচি রুচির মু অঙ্গ । 
নব অরুণকর কদন খঞ্জাখ্য ঘন ঘৃণ্রিত সুবক্র অরুণোকল ভূরুযুগ তূজঙ্গ || বর 
রচিত কুস্তল কুন্ুমবৃন্দ তাহি মধুপ ঝংকার ঝলমল অলক তিলক অভিরাম। 
মনমথগরব ভর হরণ বদনমণ্ডল ললিত কর্ণে কুগডল স্ুুগণ্ড অন্ুপাম || মণিময় 
মধুর শূঙ্গ লস কক্ষ বক্ষ প্রচুর হার ভুজ মঞ্চকরবলয় রুচিকারি। অতিখীণ 
কটিদেশ কেশরীদমন কনক কিষ্কিনী নীল বসন যুগজানগ মনহারি ॥ বছ 
দেবছুল্পভ চরণ রূণিত মঞ্জীর যুবতীব্রত বিভঞ্জন ন্ুভঙ্গি গতি থোর। উহ 
অন্গপ গুণরূপ মধুপান মত্তাতিশয় নিরখি পন চরিত নরহরি পরম 
ভোর | (পত্র ৩খ) 


৮ 


জয় জয় কৃষ্টক্ুপাময় কেশব কমলেক্ষণ জনরঞ্রুআ। যুবতি কঞ্জরণ কুঞ্জর 
- অঞ্কপ্রিয়া হৃদদিপঞ্জর খপ্তনুআ ॥ বন্ধুর বদন চন্দ্র মধ্রশ্মিত রাধাধৃতি ভর ভ্জনআ। 
, জ্ুন্দর নটবর নন্দতন্থজবর নবতরুণী নয়নাগু্ধআ ॥ স- রি- গ- ম- গ- ম- প- 
ম- ম- ম্ব- শ্- গ-রি-স-তেন্না তেক্লা-তি-অ-তি-অই ইআ। অই নরহরি ইতি 
গায়্তি অই অই আই অতি অই অতি অই তিআ ॥ (পত্র ৩-৪ক ) 


২৭৬ : নরহরি চক্রবর্তী 


৯ 

জয় জয় নটবর নন্দকিশোর। মনমথ ভূপ ভুবনজনরপ্রন অঞ্জন ঘন জিনি 
ৰরণ উজোর ॥ প্র ॥ রাধ! বদন কঞ্জ মধূ মধ্ৃকর মোহন রুচির চরিত রুচিকারি । 
পরমানন্দ কন্দ রসসাগর নাগরবর তরশীধৃতি হারি ॥ গাম্নক-গরব বিভাগ্ন 
নব নব গীত নিপুণগ্জণ বিশদ বিথার। বুন্দাবিপিন-বিনোদ-মে।দকর নিরত 
নিকুপ্ত কেলি মাতোআর ॥ চঞ্চল নয়ন চন্দ্রমুখ মঞ্চন নিরুপম বেশ বলিত্ত 
ব্রজবীর । ললিত ত্রিভঙ্গ মধুর মুরলীধর নরহুরি প্রাণ জীবন ধন ধীর। 
(পত্র ৪ক) 

জয় জগতবন্দিনী বিদিত নৃপনন্দিনী রাধিকা চন্দ্রবদনী ছুঃখমোচনী | 
শ্তামমনরঞ্রিনী ধৈর্যভর ভঞ্গিণী কঞ্জ খঞ্জন মণি গঞ্িমগলোচনী | কাস্তিজিত 
দামিনী পরম অভিরামিনী ভামিনী সিন্ধু কন্যাদি মদ্মর্দিনী। মঞ্থ মু হাসিনী 
ললিতকলভাধিনী ভূবনমোহিনী ললিতার্দি মুদবর্ধিনী | শুভগ শৃঙ্গারিনী 
নব নব বিহারিনী বৃন্দাবিপিন বিনোদিনী গজগামিনী। রাস-রস-রঙ্গিনী মধুরতর 
ভঙ্গিনী একল রমণিমণি নরহুরি স্বামিনী ॥ ঝাস্তাঝাং বাস্তা তাৎ্থাবিতৰ 
থো ধুর দৃমিকি তৃগড় তক ততা খৈয়া | অ-রি-রি-গ-ম-প-ম-গ ম-্ম-গ-রি-সা- 
ক্মা-তি অই তেন্না তেত্না তেনাং তি অই এ আ॥ (পত্র ৪ক-৪খ) 


৩৯ 


জয় জয় রাসবিলাসিনী রাধা । মাধুরী নিরুপম চরিত অগাধা ॥ ঞ॥ 
চন্্বদ্নী ধনী নওল কিশোরী । মধুরিম হাপিনী ভুবন উজোরি ॥ কঞ্চনয়নী 
মোহিনী স্ুকুমারী। ভূধর ধর ধৃতি ভঞ্চনকারী ॥ রঙ্গিনী রমণী শিরোমণি 
তোরি। নরহরি সুখী সুখবধিনী গোরি ॥ (পত্র ৪খ) 


৩২ 


জয় জয় শ্রীবৃষভান্ কুমারী | রঙ্গিণী রমণী-শিরোমণি রসময়ী তুবনমোহন 
ষনমোহিনী গোরি ॥ ঞ্ ॥ চম্পক কুন্ুম কনক নব কুঙ্কুম দামিনীদাম-দমন তন 
কাতি। মঞ্ু বনে মৃহ হাস রসল-লস দশন জ্যোতি জিতি মোতিম পাঁতি। 
লোচন চপল চারু তুজ ভাল নুচন্দন মৃগমদ সিন্দুর বিন্দু । ফণি গিনি বেদী 
ভূষিত মনি ভূষণ ভূজবর কর ন্করজ জন্থু ইন্দু॥ নিরুপম পীন-উরস খীণ- 
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কটিতট নীল জলদ মদ কদন স্থবাস। ললিত নিতস্ব জানু: স্থুবলিত পদ পংবজ' 
নিছনি এ নরহুরি দাস ॥ (পত্র ৪খ) 


৩৩ 


জয় জয় রাধ! কৃতিকানন্দিনী যশোধা। রোহিনী জীবন সমা। পৌর্শমাসী 
নেত্র তারা মুখরার প্রাণ রূপে গুণে নিছনি রমা॥ ললিতা বিশাখা সুচিত্রা 
চম্পকলতা৷ রজদেবী স্দেবী তাহে। তুঙ্গবিষা ইন্দুলেখাদিক সখি সরবস 
উপম! দিব কাছে ॥ রূপবতী গুণ অনঙ্গ কন্তরি মগ্ুলালী মঞ্জ্ুরিকাঁছি তারা । 
অন্খণ সেবারসে মগন কি কব তা সভার গলার হারা ॥ বুন্দাবনরাণী 
শ্তামসোহাগিনী প্রেমময়ী মহামধুর দেহাঁ। নিকুঞ্জবিলাস রজে ভাসে সদ! 
দাস নরহক্পি গাঞএ তাহা ॥ (পত্র ৪খ) 


৩৪ 


জন্ম গৌরচন্দ্রপ্রিয় পণ্ডিত গদাধর শ্রীবাস বক্রেশ্বব শ্রীমুকুন্দ হে। শ্রীগদ্দাধর 
দাস বান্দেব শ্রীম্বরারী রামানন্দ রায় কলিচন্দ হে ॥ শ্রীমৎস্বরূপ দামোদর হিরণ্য 
হরিদাস নরহরি গৌরীদাস গোবিন্দ হে। শ্রীপৃগ্রীক বিদ্যানিধি শ্রীপার্বভৌষ 
বাচস্পতি শ্রীন্বখানন্দ হে॥ শ্রীপ্রবোধানন্দ সঞ্জয় নৃসিংহ জগদীশ কাশীশ্বর 
শ্রীশিবানন্দ হে ॥ প্রীনাতন রূপ ভট্ট-গোপাল রঘূনাথ রঘৃনাথ জীব প্রেমকন্দ 
হে॥। শ্রীলোকনাথ যছুনাথ শুক্লাপ্ঘর শ্রীমছুদ্ধারণ মাধব চিদানন্দ হে। 
শ্রীকঞ্চদাস হরিদ্রাস আচার্য ভগবান যাদব দাস বেষ্কবানন্দ হে ॥ শ্রীবিষুদাস 
সারঙ্গ কংসারি বঘুনন্দন বিজয় গরুড় ন্ুন্দরানন্দ হে। শ্রীসত্যরাজ রাঘৰ 
কাশীমিশ্র গঙ্গাদাস গৌরাঙ্গ-হরি হরানন্দ হে॥ শ্রীকর্ণপূর বৃন্দাবন কবীন্্র 
রামাছি রসময় শ্রীমত্তকবৃন্দ হে। দেহি পদপংকজ নিবাস কর আশ পুরণ ভণত 
দাস নরহরি দীনমন্দ হে ॥ (পত্র ৫ক) 


৩৫ 


অয় জয় লীলাশুক কবি ভূপতি মঙ্গলময় অতিশয় স্ুুখকন্দ। স্থুমধূর ম্বরাতি 
পিরিতি রস সাগর রসিক সমুহ নয়নমনফন্দ ॥ চিস্তামণি উপদেশ লেশ হিয় 
মাহ সোমগিরি চরণ নিধারি। নিরুপম প্রেম মত্ত মতি গতি নব দিবস রজনী 
উন্মুধি সকল বিসারি ॥ বৃন্দাবন ভূবি রাস রাস রস কেলিযুগল ছবি নিরত 
ধিয়্ান। ঝলমল বদন বিপুল পুলকাঞ্চিত টলমল অন্ুখণ সজল নয়ান ॥ কো! 


২৭৮ | নরহুরি চক্রবর্তা 


বিরচব শুচি রুচির চরিত চয় যছু কবি তা ইহ জগত বিধার। লরহ্ছারি ভগ 
তছু নাথ গৌরহরি পরিকর সহ শুনি হরয অপার ॥ (পত্র ৬ক) 


অত 


জয় জয় পল্মাবতী পতি শ্রীজয়দেব স্্ঘরবর পরম উদ্ার। কেন্দ্ববিশ্ব ভুবি 
ভূষণ অনুপম মধুর পিরিতি ময় চরিত অপার ॥ রসিকসভারঞপ্জন কবি-ভূপতি 
যাক কাব্যযশে জগত উজোর । কীর্তনরস লম্পট নট পণ্ডিত পল্মা সহ সুখ কে 
কু ওর ॥ ব্রজ নব কেলি শ্রবণ পুনঃ ভণইতে বাগ্ছই অগণিত শ্রবণ বয়ান। 
অন্থখণ রহই বিভোর পুলককুল বলিত ললিত তন্ন সজল নয়ান॥ বিদ্দিত 
অনন্য ধন্য করু মহিতল ভকত সঙ্গ নিত নিরজনে বাস । পরম পতিত দুখিতে 
অতি আদর করুণা কি কহব নরহরি দাস ॥ (পত্র ৬খ ) 


৩৭ 


জয় জয় শ্রীভগবত পরিকর কবি কবিকুল ভাঙ্গ ভুবনে পরচার । ভণইতে 
নাম হোত হিয় উলসিত খেমহ দোষ করিহু পরিহার ॥ শ্রীআনন্দাচাধ্য দিবাকর 
রামান্ুজ কবিচন্দ্র কুমার । হম্্রমত মাধবেন্দ্রপুরী দীপক শ্রীধর শ্বামী 
সারদাকার ॥ শ্রীশংকরাচাধ্্য সর্বজ্ঞ শুভাঙ্ককীল শিব মৌলি প্রবীণ । চিরপ্ীব 
সঞ্জয় কবিশেখর স্ুর্যদাস কেশব ছন্ত্রীন ॥ শ্রীলক্মীধর পুফ্ষরাক্ষহরি শংকর শরণ 
মন্ুর জয়স্ত। চক্রপাণি স্ুৃত্ভোক রূদ্রহর কম্কণ বাণ কীতি নহু অস্ত ॥ বিশ্বনাথ 
নাথক ধনঞ্জয় যাদবেন্দ্রপুরী ধন্য সুধীর | বিষু। পুরীশ্বর যণীদ্দাস কবিরতু 
স্থদেব সরস্বতী বীর ॥ শ্রীপুরুযোত্তমদেব শচীপতি সর্বাভরণ ভট্ট অভিনন্দন । 
অপরাজিত অবিলম্বয সরস্বতী পঞ্চতন্ত্র হৃত শ্রীমানন্দ ॥ ভীমভট্ট হরিভট্ট ত্রিবিক্রম 
শড়্ু উমাপতি ধর দুখহারি। লক্ষণ সেন দেব ষাম্মাসিক রূপদেব দশরথ 
স্থখকারী ॥ মাধব রঘৃপতি উপাধ্যায় কবিরাজ মিশ্র রাজত মহি মাঝ । 
গোবর্ধনাচাধ্য ঘোগেশ্বর ভবানন্দ সঞ্জয় কবিরাজ ॥ শ্রীগোবিন্দ ভট্ট দামোদর 
জগদানন্দ রায় যশভূরি। মাধব সরম্বত্তী কবিশেখর শাস্তিক হরিহর করু দুখ ছুরি ॥ 
অমর সর্ববিদ্ভাবিনোদ ভট্টাচার্য শ্রীগর্ত কবীন্দ্র । শ্রীআগম ভবভূতি ভূবনবাসব 
অত্যুক্ত কবি শ্রীগোবিন্ন ॥ ভট্টাচার্য মুকুন্দ মনোহর মাধব চক্রবর্তী গুণ 
ভারি। শ্রীক্ষেমেন্্রবাহিনী পতি কবি সার্বভৌম পণ্ডিত দৈত্যারি ॥ অলদ 
বানীবিলাস স্ুুবন্ধ হি কবি মোটক সারঙ্গ উদার । কেশব ভট্টাচার্য শুভ্র 
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কবিরাজ মিশ্র সম্মোক প্রচার ॥ জগন্নাথ শ্রীকরাচার্য কবি জগন্নাথ সেন ছি 
স্বখদাতি। শ্রীগোবিন্দ মিশ্র পুরুষোত্বম ভট্টাচার্য পরম ন্ুখগতি ॥ শ্রীমল 
বনমালী ভট্রনারায়ণ সর্বানন্দ বিনোদ | রামচন্দ্র দাসার্দিক কবির নরহরি 
অন্তরে বিতরহ মোদ ॥ (পত্র ৮ক) 
৩৮ 

জয় প্রতৃ প্রিয় কবি পরম উদ্ার। শ্রীগোবিন্দ ভাগবত মাধব শঙ্কর ঘোষ 
ভুবনে পরচার ॥ গ্রর॥ নয়নানন্দ মিশ্র যছুনন্দন চক্রবর্তাঁ উদ্ধব হিতকারী । 
শ্রীঅনস্ত লোচন গুণ ভণব কি ম্ুধঘর স্থুরসিক বৃন্দাবন হারী ॥ শ্যামদান 
আচার্য স্থখময় বংশীবদন পরম স্থখধাম। কষ্তদাস কবিরাজ রসিক জনরগ্ন 
যাক বাক্য অন্থপাম ॥ জ্ঞান্দাস দৈবকীনন্দন কবি কান্ত দাস কবিশেখর রায় । 
ব্যাপি রহল মহি মধুর কীন্তিনব নরহরি দাস নিছক রহু তায়॥ 
(পত্র ৮ক-৮খ )। 


৩৬ 
জয় জয় কবিবর পরম প্রচার । শ্তামর গৌররসে উনমত চক্রবর্তী গোবিন্দ 
উদ্দার ॥ঞ্র॥ রসিক মুরারি ধন্য হৃত উতৎকল দারুণ ভব ভয় ভঞ্জনকারী। 
কর্ণপূর কবিরাজ স্মুধর বলরাম বসস্তরায় দুখহারী ॥ শ্রীরাধাবল্লভ কবিভূষণ 
ধনশ্তাম যছুনন্দনদাস | রাধানন্দ ধীরবর নয়নানন্দ স্থুখ্দ উৎকলে পরকাশ ॥ 
বিদিত চক্রবর্তী শ্রীবিশ্বনাথ পরসাদ মদন শিবরাম। সদ্ানন্দ কবি বাস 
মনোহর বীরহাম্বীর নিছনি ঘনশ্যাম ॥ (পত্র৮খ) 


৪৪০ 


জয় জয় কবিবর় রসিক স্ুনিরপম পরম স্থুখদ গদ কদন উদার । যো পন্থ 
চরিত চারু বরণত অরু বরণ ন করণ করব নহু পার ॥ জয় জয় শ্রবণেচ্ছুক 
জগজনমনরঞ্জন পহু'ক চরিত গত চিত। হোত হোওল নব যে নরহুৰি 
হিয় দাহ হরব দূর করব অনীত ॥ (পত্র ্খ) 

৪১ 

জয় জয় ভূবন মঙ্গল গোরা! রায় । নাচএ কত নানাছান্দে কি ভাব হিয়ায় ॥ 
পুলকে পুরল তন্থ অনুপম ছটা । ধরণী উপরে কিএ বিস্তুরির ঘটা ॥ কিবা সে 
মধুর মুখে সুমধুর হাঁসি । অমিম্বা উগারে যেন শরদের শশী ॥ গোরারপ 
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নিরখি নিতাই সুখে ভাসে । অদ্বৈত ছংকার করি ফিরে চারিপাশে ॥ গদ্াই 
চন্দনমালা! যতনে পরায় । নরহরি ঘনঘন চাময় ঢুলায়॥ হরিদাস সনে 
বোলএ হরি হরি। ধরিতে না পারে হিয়া শ্রীবাস মুরারি॥ গোবিন্দ 
মাধব সে মুকুন্দ বানু গান্ম। গোৌরীদাস আর্দি খোল করতাল বাক্ম॥ 
ংকীর্তনে উনমত এ ভূমি আকাশ । এ রসে বঞ্ছিত দীন ঘনশ্যামদাস ॥ 
(পক্র২১ক)। ও 

৪২ 


ওহে দয়াময় গদাধর শ্রীনিবাস । বক্রেশ্বর স্বরূপ পন্মনাভ হরিদাস ॥ 
নরহুরি দ্রাস গদাধর ধনঞ্জয় | মুকুন্দ মাধব বান্ছু শ্রীমান সঞ্জয় ॥ ওহে পুগুরীক 
বিদ্যানিধি রামানন্দ । গৌরীদাস জগর্দীশ শ্রীজগদানন্দ ॥ ওহে শ্রীসুবৃদ্ধি 
মিশ্র দ্প-সনাতন | ভট্টযুগ রঘূনাথ পতিত পাবন ॥ শ্রীজীব রাঘব লোকনাথ 
কাশীশ্বর | গল্গাাস চিরপ্তীব শ্রীরামশংকর ॥ ওহে গৌর ন্িত্যানন্দান্ৈত 
প্রিক্নগণ । তো সভার গুণে ঝুরে এ তিন ভূবন ॥ সংকীর্তন স্থখের সায়রে 
ভাসি নিতি। ঘুচাইলা জগতের যতেক হুর্গতি ॥ দস্তে তৃণ ধরি কহে 
ঘনশ্যামদাস ৷ প্রভু সহ সভে পূর্ণ কর অভিলাস ॥ (পত্র ২১খ-২২ক) 


৪8 


অপরূপ গোর! বিনোদিয়া। কেবা সিরজিল রূপ কত সুধা দিয়া ॥ 
স্থমধূর মুখে মৃদু হাস। কুলবতী সতীর ধরম করে নাশ ॥ কিবা ছুটি দীঘল 
নয়ান। চাহনি বিষম তাতে কে ধরে পরাণ ॥ কপালে তিলক ভালে সাজে । 
উপমা দিবার ঠাই নাহি জগমাঝে ॥ ছুটি বাহু আজান্লপ্িত। গলে বনমালা! 
ভায় ভ্রমরাবেষ্টিত ॥ হিলিতে দুলিতে চলি যায়। নরহর্ি নিছনি সে রাঙ্গা 
ছুটি পায় ॥ (পত্র ২২খ) 


8৪ 


অতি অপরূপ গোরাচান্দ। জগৎ জনের মনফান্দ ॥ কনক কেতকী দল 
দুরে । রূপ দেখি কেবা নাহি ঝুরে ॥ তুরুধন্গ বিষম সন্ধানে | হিক্! বিদ্ধে 
নম্ানের বাণে ॥ জিতি কত চান্দের মগডুল। ও মুখ কর এ বলমল॥ 
আজানুলদ্িত বাহু শোভা । কুলবততী সতী মনোলোভা ॥ পরিসর বৃকের 
মাধুরী । দেখিয়া মজিল নরহুরি ॥ (পত্র ২৩ক) 
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ঠ€ 
গোর শশধর ধিরজ ধ্বংসন কনক নবনিত অঙ্গ । চারু ঠাচরচিকন চিকুর 
নেহারি মুরুছে অনঙ্গ॥ বিকচ সরসিজ পুগ্ত আনন মধুর মধূ ঝুরু হাস ॥ 
তরুণি-কুল-কুল .লাজ ভগ্ন বংক নয়ন বিলাস ॥ গঞ্জি কুগ্তর করভ করবর 
বলনি বাহু বিশাল । কে লোল স্ুললিত অলিকুল মিলিত মালতি মাল।॥ 
প্রপর উরু নিরূপম কষোদর ভূবনমোহন জানু । দাস নরহুরি পক পদতলে 
উদ্দিত কি এ নব ভানু ॥ ( পত্র ২৩খ) 
৪৬ 
গৌরতঙ্গ অন্্ুপাম । কনক নবনীত গরবভরহর মুরুছে তহি" কত কাম ॥ 
বদনে ম্বছু মহ হাস । অমিয় ঝরঝর ঝরত শত শত শরদশশী পরকাশ ॥ অরুণ 
নয়ন উজোর। বিপুল স্থললিত বক্ষ চাহনি যুবতি-ধুঁভি-ধন-চোর ॥ চিকন 
াচব কেশ। তুলল স্ব নরনারী হেরইতে মগ নিকুপম বেশ ॥ বাহু যুগল 
বিশাল । গঞ্জি কুগ্জর করভ করষূগ জান্থলম্বিত ভাল ॥ বক্ষ প্রসর সুঠান। 
মল্লি মালতি মালে মণ্ডিত লেত কুলবতী প্রাণ ॥ মুছুল কটি তটখীণ। টুটি 
পরু পট তরল নব নব সিংহে কি এ মদহীন ॥ চরণ কমল সুভাতি। লৃবধ 
ঘন ঘনশ্য।ম মধুকর নিরুত রহু মধু মাতি॥ (পত্র ২৩খ) 
৪৭ 
মরি টমৈরা যাই গোরা রূপের বালাই লয় । কুন বিধি সিরজিল কত সুধা 
দিয়া ॥ ঞ্॥ দলিত কুঙ্কুম কনক কেতকী তড়িত জিনি তন্থ কাতি রে। 
বদন শশধর মদন মদহর বদন মোতিম পাতি রে॥ কুটিল কুস্তল বলিত 
মালতি মালে অলিকুল মাতি রে। ভালে তিলক ন্ুললিত লোচন ভঙ্গি কত 
শত ভাতিরে ॥ তুজগতুজ যুগ জানু লম্ষিত প্রসর নিরুপম ছাতিরে । নাভি 
সরসৈ বালতন্ুরুহু কটি স্ুসিংহন জাতিরে ॥ চারু পদতল অরুণ-মণিনথ 
নিকর সুভগ হাতিরে। দাস নরহুরি পহুক বেসম জাএ কুলবতী জাতিরে ॥ 
( পত্র ২৩খ-২৪ক ) 
ও ৪৮ 
দেখ দেখ নালে! সং গোরা গুণনিধি। করুণা আনি মিলাঅল কোন 
& বিধি ॥ ঞ॥ কান্তি কাঞ্চন কগ্রকেতকী চম্পকাবলী গঞ্িতে | মঞ্জুমুখমৃ 
হাসরপিত পুঞ্জবিধু মদ ভাঞ্তে ॥ তিমির জলধর মরকতাঞ্জন কিরণ কচচয় 


পাচ 


২৮২; 'লরহরি চক্রবর্তী 


লম্ঘিতে । ভালে মলয়জ তিলক ঝলকত তরুণিবুন্দ বিড়ম্বিতে ॥ মকর কুল 
লসতশ্রতিযগ গণ্ডমগ্ডল মণ্ডিতে। ভড়ি ভঙ্গিঅ ভঙ্গ নবীন অনঙ্গ ধুম 
খগ্ডিতে। নাসিকাশ্তক চঞ্চু চারু বিলোল লোচন মোহিতে। বিশ্ব অধর 
স্গমোতি দশনক জ্যোতি জগতবিমোহিতে । কন্ু কন্দর বক্ষ বিলসত মাল 
কুন্ুম স্থবাসিতে । ভূজগ ভূজ গজগুগদর্ডিক রান্বলি কুল নাশিতে ॥ বন্ধু 
রোদর জানব নিরপম চরণতল তিমিরাতিতে । নখনিকবধমণি নিছনি নরহুরি 
তুলল ভূবন নেহারিতে ॥ (পত্র ২৪ক) 


৪৯ 


নটবরবন বয়স কিশোর রনিক ণেখর গোরা । জিনি পাঁচবান সর্বাঙ্গ 
সন্ধান অখিল পরাণচোরা ॥ রূপে কেবা না ভুলে । কুলবতী না রহয়ে 
কুলে । কুমকুমতড়িত হেম শবনীত নিন্দই চম্পক ফুলে ॥ ঞ্॥ াচর চিকুর 
রুচি রুচি কর দলিত কাজর ক্িনি। ভালে ন্মুবলিত অলকাললিত যেন 
বিলোলিতফণি ॥ শোহে তিলক ভালে গোধোচনা চন্দন মিশালে। শ্রবণে 
কুণ্ডল করে ঝলমল কত না ভঙ্গিতে হালে ॥ ভুরুযুগভাতি মধুগন্ধে মাতি 
যেন ভূঙ্গপাতি শোহে। কঞ্জারূণধন গঞ্জি স্থলোচন চাহনি ভবন মোহে ॥ মুখে 
মধুর হাসি শুধা বরিষএ রাশি বাশি। কত শত শত নির্মল শরৎ চন্দ্রমাগরব 
নাশি॥ কনক নুপুর দর্প করু দূর গণ্ড স্ুমেছুর ছটা । কি মাধুরী সার নাসিকা 
ন্নচাব জিনি উপমার ঘটা ॥ কিবা দশন শোভা কুন্দমুক্তা উড়বৃন্দ ক্ষোভা । 
বিশ্বওষ্ঠাধর মধ্যে নিরস্তর দীপ্ত চারু নেত্র লোভা |॥ আদভ্ৃত কন্দর কন্থ জিনিবর 
বক্ষ পরিসর তাহে। নানা পুন্সহার দোলে অনিবার ভ্রমর ঝঙ্কার জাহে ॥ 
নাভি শরগভীর রোমাবলী কি শৈবাল থির। কটিতট খীণ সিংহমদহীন 
তহি নীল চিন চীর ॥ করভ কুগ্জর করম্মৃতর ভূজ জান পরসিএ। উর ঝাল- 
মলি হেমস্তত্ত দলি উলটি কদলী কিএ ॥ চারু চরণ ছান্দে কেবা কি বণিৰি পঞ্ডু 
ধান্ধে। নরহুরি ভণ নখমণিগণ হেরি কে ধৈরজ বাদ্ধে ॥ (পেত্র ২৪ক-২৪খ) 

রং 

দেখহ নটবর বরজ কিশোর । মরকত নীল দলিতাঞ্জন জলদ পুঞ্জ জিনি 
বরণ উজোর ॥ নিরমল মু বদন ধন ঝলকত শশধর গরব থরব তহি হোতি। 
দামিনী-দাম দ্রপ ভর্ভগ্জন হসইতে লসই ন্ুদশনক জ্যোতি ॥ কো! বিহ্ি 
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কতহি সাধে নিরমাঅল ভাঙ ভঙ্গি জন ধন্থআ ধৃলান। কুটিল কটাখ নয়ন তট - 
সঞ্চর নিখিল যুবতি হৃদি তেদল বান ॥ শিরে শিখিপিঞ্ছ খচিত শ্রুতি কুগুল 
টলমল অলক তিলক ছবি ভারি। চুম্বই মুরলী কলিত কর-কিশলক্ক কত কত 
কোটি মদন মদহারি ॥ চিবুক চাকু নিরুপম মধুরাধর কন্তু কণ্ঠে মণি মোতিম 
মাল। কুপ্রর করভ শুগড গিনি ভূজ যুগ অঙ্গদ বলয় বিরাজিত ভাল ॥ চাষী 
কর কর নিকর নিভাগ্বর কটিতট খীণ লীন ভেল তায়। জান্ুযুগল জন- 
রঞ্জন নরহরি নিছনি নিরত তরুণাকুণ পায় ॥ (পত্র ২৫ক) 
৫১ 
অগ্রন জলদ পুগ্জ রুচি গঞ্জই শিরিশ কুসুম জিনি মৃহুল তগ্ছ। হাস মিলিত 
মুখমণ্ডল ঝলকত শরদ ুধাকর নিকর জন ॥ পেখহ শ্টাম স্থখর সুখ সদনা। 
অমল কমলদ্ল দলন বিলোচন চাহনি বন্ধ মদন মদকদনা ॥ প্রু॥ কুস্তল 
কুটিল অলক কুল চঞ্চল ভাল তিলক শ্রুতি কুগুল ঝলকে । কুঞ্জর করভ শুগ্, 
মদ খণ্ডন ভুজযুগ মগ্রু বলয় ছবি ঝলকে ॥ বলি বনমাল প্রসর উরবিলসিত 
' গীমন্থসিংহ গরব ভর হরণে। কটিতট ভঙ্গি ভূবন জনরঞ্জন নরহুরি নিছনি 
রুচিরতরচরণে ॥ (পত্র ২৫ক) 
৫২ 
পেখহ নটবর নাগররাজ। বঙ্কিম চুডে চারু শিখিপিগ্থ স্থুকুম্থম বলিত 
অলি অলক স্ুসাজ ॥ ধু ॥ চন্দনবিন্দু ইন্দুমদমরদন ভাল স্থুভগ ভুরু বন্ধ উজোর। 
লোচন বঙ্ক বিশাল বলিত শ্রুতি কুগডল ঝলক গণ্ডচিত চোর ॥ নাসা খগপতি 
চঞ্চ চরকি রহ মোতিম তরণিত পরশি নিশাস। কুলবতীকুল কুলধরম 
বিমোচন মঞ্বদনে মৃদু বঙ্কিম হাস ॥ কুন্দদশন রসনাছবি নিরুপম বিলসত 
বনে বংশীবর বঙ্ক । বঙ্ষিমগীম ভূজগ তুজ বন্ধিম কর কিশলয় হিয় হ্রই' 
নিশঙ্ক॥ পরিসর উর মরকত কপাটমণি ক্ধজটিত বর বঙ্কিম মাল। 
নাভিগভীর বঙ্ক মৃদু কটিতট পীতবসন লস কিক্কিনি জাল ॥ রাম কদলী দলি 
ললিত জানু জনরগ্রন বলনী কি বন্ধ স্ুঠাম। নৃপুর বিরচিত ৬, 
 অরুণিমনধর নিছনি ঘনশ্যাম ॥ (পত্র ২৫ক-২৫খ) 
৫৩ 
জগজনরঞ্জন কঞ্জচরণযৃগ রঞ্রিতমণি মঞ্জীর মঞ্ুতর | সিংহ গরবভর ভঞ্জন, 
কটিতট স্বর্ণস্থত্র বলকত অতি সুন্দর ॥ পেখহ বরজ কিশোর ন্ুনটবর। বলি 


২৮৪ * নরহরি চক্রবর্তী 


বনমাল ললিত উরুলস্বিত গুপ্ত পৃঞ্জ পুঞ্জতহি মধূকর | ঞ্॥ ঝরই অমিত্ব 
মুখ মিলিত হাস মৃদু নিন্দই কত শত শরদ নিশাকর। চলত শ্রবণতট কুটিল 
বিলোচন কুলবর্তী-কুল কুললাজ ধিরজ হর ॥ ভুরু যুগ ভূজগ ভাল তিলকালক 
মোড় মৃকুট স্থনটক নাহি পটতর। দ্রামিনী বসন লসত তল ঘন ঘনশ্যাষ 
নিছনি নবভঙ্গি মুরলীকর ॥ (পত্র ২৫খ) 
৫৪ 
পেখহ শ্যামভূবনজনরঞ্জন । তনুরুচিনীল জলদ দলিতাঞ্জন ॥ অমল কমল 
দল লোল বিলোচন। কুলবর্তী যুবতী ধরমধূতি মোচন ॥ দশন কুন্দ মৃদু 
বন চন্দ্রবর। হাস অমিয়া রস বরষত ঝরঝর ॥ ভাঙ তুজঙ্গ ললিত কচ 
কুঞ্চিত। ভাল তিলক কুগুল শ্রবণাঞ্চিত ॥ বলি বনমাল বিটংক পরশিপণ । 
কুঞ্জ কর জিনি মঞ্ত্ুল ভূজযুগ ॥ মধুর ত্রিভঙ্গিম মুবলী অধরধর। বিলসত 
নরহরি হদএ নিরস্তর ॥ (পত্র ২৫খ) 


৫€ 


নিরমল হাস মিলিত মুখচান্দ। অখিল ভূবনজন লোচন ফান্দ ॥ দেখছ 
শ্যামরস রূপ । কো সিরজিল কিএ মনমথ ভূপ ॥ গ্র॥ কঞ্জ নয়নে নব কুটিল 
কটাখ | মুরুছি পডত তহি কুলবতী লাখ ॥ ঝলকত ভাল অলক কুল 
জ্যোতি । শিরে শিখিপিঙ্থ খচিত মণি মোতি ॥ পহিরল বসন তড়িতঘন 
ভাতি। বলি বনমালে ভ্রমরকুল মাতি ॥ পৃরই মুরলী ব্রিভঙ্গিম ঠাম। 
মুগধল তহি এ দাস ঘনম্টাম ॥ (পত্র ২৫ক-২৬ক) 


৫ 


দেখ দেখ নালো রূপ নয়ান ভরিয়া । সিরজিল কুন বিধি পরাণ ধরিয়া! ॥ধ! 
শ্তামতন্গ ঘন দলিত অঞ্জন নীলকুবলয় নিন্দিতে। চারু কচ কুন্থমাঞ্চিত 
তহি তহি লুবধ মধুপ সুগদ্ধিতে ॥ তিলক মলয্জ দলিত কুমকুম ভাল অলক 
বিভূষিতে । নয়ন কুটিল কটাখ খর শর ভূঙ্গ ভ্রমর স্থ ভূষিতে ॥ শ্রবণে কুগুল 
গণ্ড মরকত মুকুর গরব বিভ্জিতে। নাসিকালস মোতিমঞ্থন বদন বিধুগণ 
গঞ্জিতে ॥ কন্থু কন্দর রুচিরতর উর হারমণিময় মণ্ডিতে। বলয় বলিত 
সুচার ভুজযুগ করভ করমদ থণ্তিতে ॥ উদর নিরুপম নাভি তনুরুহ তরুণী- 
হৃদয় বিমোহিতে । নবীন কেশরী গরবভরহর খীণ মধ্য স্থুশোহিতে ॥ পীত 
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শুক সরস পহিরণ জানুজনমন হারিতে। তুলল নরহপি নৃপুরাঞ্জিত 
চরণভঙ্গি নেহারিতে ॥ (পত্র ২৬ক) 
৫৭ 
দলিত অঞ্জন তন্ুরচিঘণ তড়িত বসন শোহে। পৃরই মুরবি সুমুধরতিরি 
ভঙ্গিতে ভূবন মোহে ॥ চুড়াটালনি বামে অলিগুপ্রে তহি ফুল দামে। 
বিচিত্র সে চড়ে শিখিপিঞ্* উরে কি নব বঙ্গিম ঠামে ॥ চারু গোরচন তিলক- 
চন্দন অলকাবেগ্রিত ভালে । ভূঙ্গ পাতি ভুরু নেত্র পদ্ম চারু চাহনি কি রস 
টালে ॥ কিবা মোহন ছান্দে সুধা বরিবে বদনচান্দে। মন্দ মন্দ হাসে 
দশন প্রকাশে কে না পড়ে সেনাফান্দে। কীর চঞ্চ জিতি নাসা লসে মোতি 
স্থচারু চিকুর ছটা। শ্রবণে কুগ্ডল গণ্ড ঝলমল তুলে কুলবতী ঘটা ॥ কর্ণে 
কৌস্তভ ভ্রাজে হেরি মন মরএ লাজে। বক্ষ পরিসর অতি মনোহর নাভি 
সরসিজ সাজে ॥ মত্ত করিকর গঞ্জি ভুজব? করান্থলি অন্থপমা । কটিতটখীণ 
উরু যুগপীন জগতে না দেখি সমা॥ মঞ্ু চরণ কঞ্জে জগজন ধৈর্য ভর 
ভণ্জে। নখর নিকর জিনি নিশাকর নরহরি হিয় রঞ্জে ॥ (পত্র ২৬ক) 
৫৮ 
দেখ ভূবনমোহিনী রাই । জিনি হেম নব নবনীত তগ্ন তুলন। দিবারে 
নাই ॥ঞ॥ পিঠে দোলে সুললিত বেণী । কি কাম গরাসে শিরে আরোহএ 
ফণ। পসারিয়া ফণি || ভুরু বঙ্কিম কি নব ধন্ধু। অগ্রনে রঞ্জিত খগ্তন নয়ন 
চাহনি বিশিখ জন | হাঁসি মাথা স্ুুমুখের ছটা । কমল কানন বিকশিত 
কিবা শারদ শশীর ঘটা ॥ কুচ উচ কি চুচুক ভাতি। কনক কমল পরি যন্থু 
যুগ ভ্রমর য়াছে মাতি ॥ চারু বলয় কঙ্কন করে। মন্দার চম্পক কলি 
করাহ্থলি হেরি কে পরাণ ধরে ॥ মাজা নবীন কেশরী জিনি। রুচির নিতম্ব 
ভারে ভাঙ্গে তেঞ্ি বেঢ়ল কিস্কিনি মণি ॥ জদ1 নৃপুর বাজএ পায়। নরহুরি 
মন মনরঞ্জন ভঙ্গিমা কি দিব উপমা তায় ॥ (পত্র ২৭ক)। 
০৭ ৫৬ 
নবীন কিশোরী রসময় গোরী ভোরি কি ভুবনে সমা স্ুরনারিগণ গুথে 
ঈ্মনে মন নিরখি নন্দিত রম1 ॥ কিবা ভঙ্গি স্ুশোভা জগজনমননেত্র লোভা । 
কেবা সিরজিল কি ন্ুধা পিঞ্চিল এবা কি আনন্দ লোভা ॥ শিরিস কুস্থম 
জিনিমুছতর তন অনুপম ছটা। পহিরে বসন নীল বিলসন তড়িতে কি 
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ঘনঘটা ॥ শিরে সুন্বর বেণী তাহে উপমা কি ভুজঙ্গিনী। তহি মন্লিফুল 
লৃৰ অলিকুল বিরচি বিচিত্্রমণি ॥ সিঁথাএ সিন্দুর ভান্ক মদদূর মলয়জ ইনু 
সাজে । মৃগমদ বিন্দু মেঘ খণ্ড নিন্দ্র ভালে ন্থুঅলকা ভ্রাজে ॥ তরু ধন্ু- 
ধুনানে কেবা কি রূপে জিয়য্বে প্রাণে । অগ্রনে রঞ্জন খঞ্জন নয়ন চাহনি কি শর 
হানে ॥ গণ্ড স্থনিমিত শ্রুতি ভূষাঞ্চিত কন্তরি চিবুকচারু । নাসায়ে বেসর 
দোলে নিরন্তর ধৈধ্য না রাখয়ে কারু ॥ মুখে মধুর হাসি মকরন্দ ঢালে 
রাশি রাশি । কি স্বুমাকর বিকচ পুষ্ধর পুগজ গর্বভর নাদি ॥ কনক স্বণাল 
জিনি তৃজজাল বলয্বা কঙ্কন করে । কে বিলসয় নানা বত্বময় মালা বিলোলিত 
উরে ॥ কিবা বক্ষ সুষমা উচ কুচ যুগ নিরপমা। তহি সু আবৃত অতি 
সু চিত্রিত কঞ্চুকি কি মনোরম ॥ নাভি সরোবর চারু কৃশোদর কিস্কিনি কত 
নাভাতি। নিতম্ব মণ্ডল করে ঝলমল উরু রামরস্ভা জিতি ॥ . মু চরণ কঞ্তে 
ঘন ঘনশ্যাম মনোরঞ্জে । নূপুর ভূষিত নখে উড়ু জিত যাবক অরুণ গঞ্জে 


(পঞ্র ২৭ক-২খ) 
ও 


দেখ দেখ রাই-রূপ নয়ান ভরিয়] ।ন! জানি কে সিরজিল পরাণ ধরিয়] ॥ ঞ॥ 
কনক পংকজ পুঞ্জ জিনি তনু মঞ্ত্ুবেশ বিরাজই । কুটিল কুস্তল বেণী 
ফণি মণি সিঁথে সিন্দুর ভ্রাজই ॥ ভাল মলয়জ বিন্দৃম্বগমদ অলককুল অলি 
সোহএ। বদন কমল সুহাসরসময় দশন জগত বিমোহএ ॥ নাসিকা 
গুকচঞ্চজিত ওষ্ঠাধরারুণ রঞ্জিতে । ত্র লতালস লোল লোচন মীন খগ্জন গঞ্জিতে |. 
শ্রবণ চক্রদলাক কৃগুল 'চণ্ডকরমদ খণ্ডিতা। গণ্ডঝলক স্থুৃচিবৃক ক্হি মাল 
মণিময় মণ্ডিতা ॥ মৃদুল তরকর বলয় কন্কণ মুগ্রিকান্থলি ভূষিতে। চারু উচ 
কুচ কলস সম্পুট করক দরপ বিদ্বধষিতে ॥ ত্রিবলি বলিত সুনাভি শিরুপম 
লোম কি মধুর ভাতিয়া। নবীন কেশরী গরবহর কটি বেটি কিন্কিনি পাতিয়! ॥ 
করভ কুস্ত নিতথ্ধ আবৃত নীলবদন কি ঘনঘটা । উলট কদলী বিনিন্দি উর্ুযুগ 
জানুগুস্ফ কি ছবি ছটা ॥ বিমল চরণ স্থনখ নিশাকর নিরত অমিয় নুসিঞ্চই | 
বলিত মণি মঞ্জীর তহি ঘনশ্যাম জিউ নিরমঞ্ই ॥ (পত্র ২৭) 
৬১ 
দেখহ বৃষভাহ্ কুমরী ভঙ্গি ভূৰন মোহই। কনক কঞ্জ পুঞ্জতড়িত চম্পক 
কুদ্ুম বিদলিত তনুমৃছুতর শিরিস কুন্থম নিন্দিকি নব সোহই ॥ ধ্রু॥ কুস্তলধন 


জীবনী ও রচনাবলী ২৮৭ 


তিমির বরণ চামরচয় গরবহুরণ বেণী বিপুল ভূজগ ভাতি কিএ কাহুক দংশই। 
তরুণারুণ দলন জ্যোতি সিঁথি সিন্দ্বর চমক হোতি কৃগুলযুগ শ্রবণ গণ্ড মণ্ডন 
ধুতি ধ্বংসই || ভ্রুবল্লরি হরই চয়ন খঞ্জন মগ মীন নয়ন নাসা শুকচঞ্চু বলিত 
বেসর দর দোলই । ইন্দ্রনিকর নিন্দি বন মোতিম কূল কুন্দ রদ্দন ঝলকত লন 
হাস অমিয় ভাষ কি পিকু বোলই ॥ মৃগমদচিবৃকে স্ুলসত জলজে জনক তূ 
বসত ন্ুন্দবর ক্রম কণ্টমাল লক্ষিত চিত রঞ্জই । উচকুচ গিনি করক বেল 
কঞ্চুকি ছবি অধিক দেল ললিতোদর ত্রিবলি নাভি উপমাগণে গঞ্জই ॥ কৌনে 
গঢ়ল ভূজ ম্বণাল কঙ্কনমণি-বলয় ভাল কর-কিশলয় কলিত মুত্রিকাগণ ঘন 
সাজই ৷ সিংহগরব হর কটিতট পহিরল চীন নীলিমপট নটকত নীবিবদ্ধ সরম 
রসনা! তহি ভ্রাজই ॥ মনমথ রথ চক্র দ্বিরদকুস্তজিত নিতদ্ব বিরদ কি মধুর উরদেশ 
ভলট রম্ভামদ্দ ভাগই ৷ চারু চরণ যাবক যৃত মঞ্ত্ুলমণি নৃপুর রুত নখর নিকর 
তারক রুচি নরহ্ি হিয় জাগই || (পত্র ২৭খ-২৮ক) 
৬২ 

গোরা নাচে কি মধুর বেশে । মজায় যুবতি জাতি সে দীঘল কেশে॥ 
রূপের ছটায় হরে হিয়া । থির হৈতে নারে কেউ বারেক চাহিয়া ॥ চারিপাশে 
চায় কত রঙ্গে । অবিরল পুলক ঝলকে প্রতি অঙ্গে ॥ হরি হরি বোলে কি 
না ন্থুখে । অমিয়ার ধার যেন বহে চান্দ মুখে ॥ প্রিয় পরিকর করে ধরি । 
্নরধনীতীরে পনু' চলে ধীরি ধীরি॥ নয়নের জলে ভাসি যায়। নরহরি 
না বুঝে এ কি ভাব হিয়ায়॥ (পত্র ২৯ক) 

৬৩ 

ভাল অঙ্গে নাচে মোর শচীপ দুলাল । সব অঙ্গে দোলয়ে চন্দন বনমাল ॥ 
বিশাল হৃদয়ে গজমুকুতার হার। পর্দতলে তাল উঠে নুপুর ঝংকার ॥ ছন্দ 
বিছন্দে কত জানে অঙ্গ ভঙ্গি। নদীয়ানগরে নাই এতবড় রঙ্গী ॥ কিন্নর করএ 
শিক্ষা শুনি মৃতুগান | গন্ধর্ব তাণ্ডব হেরি ধরএ ধিয়ান ॥ পংকজ সঙ্কোচ 
পায় দেখিয়া নয়ানে। হাসিতে বিজ্ুরির ছটা পডএ দশনে ॥ বান্ধুলি জিনিয়া 
রাঙ্গা ওষ্খানি হাস। ওরূপ হেরিয়! কান্দে নরহরি দাস ॥ (পত্র ২৪খ) 

৬৪ 

কলিমদ মরদন গৌরকিশোর । নাচত পুরুব প্রেমরসে ভোর ॥ পরিকর 

পরিকর বর পরম উলাস। নিরখে চাকু মুখ মধুরিম হাস ॥ বাঅত খোল 


২৮৮ ূ নরহরি চক্রবর্তী 


শখমক করতাল। কম্পই খিতি পদতলে ধরু তাল ॥ পামর পতিত পুরন 
মনকাম। বঞ্ছিত রহল ঘনশ্যাম ॥ পেত্র ২৯৭) 
ত€ 

আঙু স্থুরধনীতীরে স্থন্বর গোর নৃত্যবিভোর । ফাগুবিন্দু নুগদ্ধি চন্দন চণ্চিতাঙ্গ 
উজোর ॥ ভাল ঝলকত তিলক অতুলিত ললিত কুস্তলভার। শ্রবণ কুণুল 
গণ্ড মণ্ডিত ভাঙ ভঙ্গি অপার | লোল লোচন ক মণ্ু ময়ঙ্ক জিতি মৃধ জ্যোতি | 
তরুণ অধর শ্হাস মৃছু মৃছু দস্ত নিন্দই মোতি || বাহু কনক ম্বণাল মনম্ 
কমন ব্ষ বিশাল । চারু রচিত বিচিত্র চঞ্চল কে মালতি মাল ॥ খীণ 
কটিতট জটিত কিস্কণি পহিরে বসন স্চার। চরণ নূপুর রণিত নিরুপম সরস 
সকল সিংহার॥ হেরি অপরূপ রূপ পরিকর মগন গুণ নহছু অন্ত। বাঝ 
মুরজ মুদ্গ বাজই গাঅএ বাগবসস্ত ॥ শুনত ন্ুরগণ গগণমণ্ডলে ধিরজ ধরই 
নাপারি। ধাই চল চ্ছ ওব সব নদীয়ানগর নরনারী ॥ হোত জয় জয়কার 
জগভরি উমডভি প্রেমপ্রবাহ । ভণত নরহুরি ধন্য কলিয্গ বিলসে গোকুল 


নাহ | (পত্র ৩*ক) 


৬ 
ভুবন পাবন গোরাচান্দ । অখিল লোকের মন ফান্দ ॥ নাচে পন্থ প্রেমের 
আবেশে । অরুণ নয়ানে জলে ভাসে ॥ তুজ তুলি হরি হরি বোলে । পতিতে 
খবিয্বা করে কোলে ॥ নিজরসে সভারে ভাসায় । চারিপাশে পারিষদ গায় ॥ 
স্বকোমল অঙ্গ আছাড়িয়1। গডিযায় ধুলায় পভিয়া' ॥ দেঁখিক্া সকল জীব 
কান্দে। নরহুরি হিয়া নাহি বাদ্ধে॥। (পত্র৩*ক-৩*খ) 


৬৭ 
আন্ত অপরূপ রঙ্গে নাচত গোর অপরূপ রঙ্গিয়া। দূমিকি দূমিকি মুদ 
বাওত গাঅএ সকল ন্ুসঙ্গিআ ॥ কোটি মনমথ নিন্দি নক নব বিপুল পুলক 
বিরাজই | চারু পহ্রণ চীন অংশুক বিবিধ ভূষপ সাজই ॥ অরুণ লোচণ কঞ্জ 
ভগমগ ভঙ্গি ভুবন মাতাঅএ। মঞ্ু বদনমযনংক ঝলমল হাসরপ বরযাঅঞএ ॥ 
চপল মালতী মাল পদতলে তাল ধর কত ভাতিয়1!। পতিত পামরে প্রেম 


1বতরই উলস নরহন্সি ছাতিয়! ॥ (পত্র১ক) " 


৬৮ 


কলিমঘমত মতক্গজমরদনে গৌরসিংহ নাচত নদীয়া । জয় জয় বব সব 


জীবনী ও রচনাবলী ২৮৯ 
ব. বি./ন. চ, €২) /8১-১৯ 


তৃবন বিয়াপিত অখিল লোক মিলি চৌদদিকে চায় ॥ গায়ত পরম প্রবল প্রিম্ব 
পরিকর কিন্নর ছুরগম তাল তরঙ্গ। বাজত মধুর মুদ্জদূমিকি দূমিদাদা 
দৃমিকট ধিকট ধিলঙ্গ ॥ কম্পই ধরণী ধরত পদ্পংকজ ডগমগ অঙ্গভঙ্গি 
অন্থপাম। লোচন তরুণ অরুণ রুচি গঞ্জ চাহনি চারু চমকে কত কাম ॥ 
শশধর নিকর নিন্দি মুখ মাধুরী হাসত মধূরিম অমিয় উগারি। প্রেমবিতরি 
মরহুরি প' পামরে করই কোরে ভূ যুগল পসারি ॥ (পত্র৩১ ক) 
৬৯ 

নাচে গোরা নব রঙ্গিয়া। পুলক বলিত স্থুললিত তন্থু নিরত হি 
উমংগিয়া ॥ প্র ॥ অমল কমল দল সুলোচন চপল প্রেম তরঙ্গিয্না। হাসি 
হাসি স্থধা! রাশি বরিষএ ভূঞ্জ যুগ ভাল রঙ্গিয়া ॥ টলমল খিতি পদ তল তালে 
জিতল গতি মাতঙ্গিয়া । অভিনব নানা ভাতি ঘন ভণে ধিকট ধিধি ধিলঙ্গিয়। ॥ 
পরিকর চারিপাঁশে ভাসে সুখে মৃদজ বায় ম্বদরঙ্গিয়া। ভৃবনমোহনগডণ গণ গায় 
নরহ্রি পু সঙ্গিয়া ॥ (পত্র ৩১খ) 


শও 


আজুকি আনন্দ নাচে গোরা । অখিল ভূবন মনচোর! ॥ যেদ্দিকে 
নয়ানকোণে চায় । সেদ্িগ প্রেমেতে বহি যায় ॥ ও চান্দবদন নিরখিয়1। 
কুলবতী না ধরএ হিয়া ॥ দুবাহু তুলিগা যবে চলে। তা দেখি কে জীএ 
মহীতলে ॥ কিভঙ্গিমা সে কমল পায়। ভকত ভ্রমর ভূলে যাক্ব।। খেণে 
খেণে পুলকিত অঙ্গ । নরহরি না বুঝ এ রঙ্গ ॥ (পত্র ৩১খ) 


৭১৯ 


শ্রীণচীতনয় নবদ্বীপ চান্দ। অখিল ভূবন জন লোচন ফান্দ॥ নিরুপম 
ভাব ভূষণ প্রতি অঙ্গে। পুলক বলিত অতি ললিত তরঙ্গে ॥ ঝরই অমিয়রম 
হুসইতে থোর। পিবইতে উনমত ভকত চকোর ॥ ভগমগ অরুণ নয়ানে বহে 
বারি। কো অছু ধৈরজধরব নেহারি॥ খসই বসন ঘন পহিরই তায় । 
-তহি নব ভঙ্গি তরুণী মুরুছায় ॥ ভূষণ বিবিধ চঢ়াঅই অঙ্গ। মনমথ কোটি 
॥দরপ করু ভঙ্গ॥ অগ্ুধন নবনব নটন বিভোর। নিজগুণে সঘন পতিতে দেই 
কোর ॥ ধনি ধনি কলিধুগে অতুল বিলাস । গ্রান্বএ বিমলযশ নরহুরি দাস ॥ 
(পত্র ৩১খ-৩২ক) 
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৭২ 

নাচত গৌর-কিশোর । নম্ুরধনীতীরে উজোর ॥ কত কত পরিকর 
সঙ্গ । উনমত কীর্তন রঙ্গ ॥ নিজপর কাহু নজান। প্রেমরতন করু দান ॥ 
নিরুপম ভাবে বিভোর । অরুণ নয়ানে ঝকু লোর ॥ কহি কত গদগদ্ বাণী। 
ধরই গদাধর পানি ॥ ঘন ঘন কাপএ অঙ্গ। নরহুরি কি বুঝব বন্ধ ॥ 
(পত্র ৩২ক) 


এও 

স্থরধনীতীরে গৌরগুণমণিয়া। নটন বিভোরএ দিবস রজনিয়! || গর ॥ 
বিপুল পুলক কুল ভূষণে ভূষণিয়া। অভিনব ভঙ্গিম ভূবন মোহনিয়া ॥ ভগমগ 
লোচন অরুণ বরণিয়া । বরিষে জন জলদ মদ মরদনিয়৷ ॥ বিতরে পতিতে 
পু প্রেম রতনিয়া। নরহুরি ভণই অবনী ধনী ধনিয়া ॥ (পত্র ৩২ক) 

| ৭৪ 

ভাবে গরগর গৌরন্ুন্দর ভকতমগ্ুলী মাঝেরে। কনক ভূধর গরবহর তন্থ 
বিপুল পুলক বিরাজ রে || বিবিধ স্থঘটন নটন পণ্ডিত তালে পদতল লোল 
রে। মদন মরদন বদনে ঘন ঘন ভণই হুরিহরি বোল রে॥ অধম দৃরগত 
পতিত পামরে হেরি ধরি করি কোরে রে। প্রেমে অতি উমত'ই অবিরত 
সিচই লোচনলোরে রে ॥ হরই বলি কলি কলৃুষ পলছনে এঁছে নহু অবতার 
রে। দাস নরহুরি পহুক করুণ বিলাস ভুবন বিথার রে ॥ পেত্র ৩২ক) 


ণ৫ 


অভিনব গৌরকিশোর | অখিল ভূবন চিত চোর ॥ পক ॥ করুণাময় অবতারী। 
গুণগণ গণই না! পারি ॥ অনুখন ভাবে বিভোর । অরুণ নয়নে বহে লোর ॥ 
পরিকর চৌদিগে ঘেরি। অনিমিখ দ্িঠে রহু ছেরি ॥ বলিকলি তাপ বিনাশ । 
প্রেমভকতি পরকাশি ॥ পুরই জনমন আশ। বঞ্চিত নরহুরিদাস ॥ 
(পত্র ৩২খ) | 
৬ ্‌ 
ভাবের আবেশে গেরা হিলিছুলি চলে । ধরিতে না পারে হিয়া ভাসে 
আখিজলে ॥ সঘনে কাপএ তন্থ অন্কপম ছটা । দেখি লাজে নহে থির 
বিজ্তুরির ঘটা ॥ ও চান্দবদনে সদ! হি হরি বোলে। নিজপর নাজানে 


জীবনী ও রচনাবলী ২৯১ 


সভারে করে কোলে ॥ যাচিয়া ছুলহ্‌ প্রেম রতন বিলায়। নরহ্র়ি বিপাকে 
বঞ্চিত ভেজ তায় ॥ (পত্র ৩২খ) 
৭৭ 
নামিনি-নয়ন-ছেহ ধন কাপি। ছুরগত ছুখিত দেখি তুজে ঝাঁপি ॥ ভাবে 
"বিভোর গোৌরগুণধার্শ! ছকতি রতন বিতরই অবিরাম ॥ প্র ॥। ধরি পরিকর 
কর কহুইতে বাত। ধুসর ধুরি ধরণী গড়ি যাত ॥ গরগর হিয় গতি বিরহিত 
ভেল। গলই নয়নজল মহি বহি গেল।॥॥ করুণা গুনি থির রহই না পারি । 
কান্দই অথিল তৃবন নরনারী ॥ নিশি দিশি এছৈ প্রেমপরকাশ। না পাল 
পরশ এ নরহরিদাস ॥ (পত্র ৩২খ) 
৭৮ 
গোরা পনহু পিরিতি মুরতি। কি ভাবে বিভোর দিবারাতি ॥ নিজপব 
কিছুই না জানে । জগত মাতায়ে প্রেমপানে ॥ কান্দে অতি করুণ করিয়া! । 
আখি জলে ভাসি যায় হিয়া ॥ মুকুন্দ মুরারি হরিদাস । কান্দিয়া ফিরএ 
চারিপাশ || যে বারেক গোরাপানে চায়। কান্দিয়া সে ধরণী লোটায় ॥ 
সকলে ডুবিল এই রসে। না পরশে নরহরি দাসে ॥ (পত্র ৩২খ) 
৭৯ 
গৌর হরল ভূবন তাপ। মেটল বলি কলিক দাপ॥ প্রেমে বিবশ 
দিবসরাতি। নটনে বিপুল উলস ছাতি॥ পহু চন্ুদদিশ ভকত ঘেরি। 
অনিমিখ দিঠে রহুল হেরি ॥ তুবনমোহন মধূর দেহ। হরষে বরষে পুরুব 
লেহু ॥ সঘনে বয়নে অমিয় ঢারি। নয়ন জলদে জল বিথারি ॥ নরহরি 
ভণ কি নব নাহ । বিলসে কি রসে নদীয়া মাহ ॥ (পেত্র ৩৪ক) 
ূ ট 
শ্রীক্ঝ চৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ। পাতিল কিনব প্রেমের ফান্দ॥ কেহো 
এঁড়াইতে নারয়ে তাহে। মজিল সকল তুবন যাহে॥ কিবা সে করুণ? 
প্রকাশ করি। কান্দে ছুরগত পতিত হেরি ॥ নরহুরি প্রাণজীবন প্রভু । 
হেন অবতার না হয় কত ॥॥ (পত্র ৩৬খ) 
৮৯ নু 
প্রভু মোর নিতাই অদ্বৈত দয়াময় । শ্রীকষ্চ চৈতন্ত মহাগ্রভ্‌ গ্রেমালয ॥ 
শ্ীবাসাদি প্রিয় পারিধদগণ সঙ্গে । ধন্ঠ কলিবুগে বিহরয়ে নানা রঙে ॥ 
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নংকীর্তন ন্ুখেতে মাভায় অ্রিতুবন। দীনে দেই ব্রন্ধার হূর্লভ প্রেষধন ॥ 
গুনিয়া করুণা নরহুরি পড় ধান্ধে। সোঙরি সোঙরি গুণ কেবা নাহি কান্দে ॥ 
(পত্র ৩৬খ) 
৮২ 
শ্ীরণ চৈতন্চান্দ নিত্যানন্দ অধৈত গুণের নিধি । থচ্য এ অবনী ধনী 
কলিযুগ আনি মিলাঅল বিধি ॥ বেদ অগোচর চারু লীলা! হেন করুণ। না 
শুনি কানে। দেবের ছুলভ প্রেম মহাধন বিতরে অধমজনে ॥ কান্ছিয়া 
কান্দায় ভ্রিজগত নাচি নাচায় কত না সাধে । কেবা আছে হেন হেন গুণ গণ 
গুনিয়া ধৈরজ বাদ্ধে। আনের কি কথা ঝুরে পশুপাখি পাষাণ গলিয়া যাব। 
নরহরি কিবা করম বিপাকে বঞ্চিত সে রাঙ্গা পায় ॥ (পত্র ৩৬খ) 
৮৩ 
গোর নিত্যানন্দ আনন্দের কন্দ অধৈত সুন্দর মোর । সংকীর্তনরসে 
দিবানিশি ভাসে ন্ুখের নাহিক ওর ॥ গদাধর নরহরি বক্রেশ্বর শ্রীবাসন্বরূপ- 
সঙ্গে। মুরারি শংকর দাস গদাধর গৌরীদাস নাচে রঙ্গে ॥ মাধব ম্কুন্দ বানু 
রামানন্দ গোবিন্দ আনন্দে গায়। সে গতি স্ুচাকু শুনিতেই ছার পাষাণ 
গলিয়া যায় ॥ খোল করতাল বাজএ রসাল মহীঅমঙ্গল নাশে। হেন রজ 
রীতি কি কলি সুরুতি কহে ঘনশ্যামদাসে ॥ (পত্র ৬৬খ-৩৭ক) 
৮৪ 
গোরা অপরূপ নব যৌবন রঙ্গ। পুলকিত সঘনে তডিত জিতি অঙ্গ ॥ 
স্কমধূর অধরে মিলিত মুছ হাস। ভণই ন ভণই মধূরতর ভাস ॥ চলই ন 
চলই চরণ ছৃইচারি। কতহি ভঙ্গি সঞ্চে চকিত নেহারি ॥ অবনত ভাঙ, 
রহই মুখ মোরি। লরহুরি পহ জন্থ মুগধিনী গোরি ॥ (পত্র ৩৭ক) 
৮€ 
নবীন বয়স গোর! রার়)। ভাবের তরঙ্গ কত তায় ॥ কিবা চান্দ মৃখে 
মৃদ্ধ হাসি। অমিয্বা বরিষে রাশি রাশি ॥ বিপুল পুলক ভাল সাজে । মরম 
কছিতে নারে লাজে ॥ না জানিয়ে কাহার কধায়। পদ ছুই চারি চলিযায়॥ 
আঁখি কোঞ্জ কিবা সে চাহনি । অবনত ভুরু কাম ফণি॥। নরহুরি পছ 
বলিহারি । যেন কুল ম্গুধিনী নারী ॥ পেত্র ৩*ক) 


০৩] 
বিলসত গৌর কনক জিনি অঙ্গ । যৌবন আধ অধিক তেল রঙ্গ ॥ তুর 
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যুগ ভঙ্গি মদন ধন্ধ জিত। নয়ন কটাক্ষ বিশিথ বিপরীত ॥ অবনত বম্বন 
হুসত পুন গোই। ভণই বচন কছু প্রগলভ হোই'॥ তিলে তিলে বিপুল 
পুলক অন্থপাম। বুঝব কি ভাব ভণই ঘনশ্যাম ॥ (পত্র ৩৭ক) * 
৮৭ 
গোৌরবরণ উজোর । বেকত যৌবন থোর ॥ ভাবে ভরল হি গাত। 
ভণই কৈছন বাত॥ হসত বয়ন ছিপাই। নয়ন মন মুরুছাই ॥ ঝলকে 
বিপুল স্ববেশ । বিধুরি ঠাচর কেশ। নিরত রঙ্গিম দীঠ। লাগি গতি অতি 
মীঠ ॥ সোই স্ুবনী চন্দ। হেরি নরহরি ধন্ধ ॥ (পেত্র ৩৭ক) 
৮৮ 
পুরণ তরুণ বয়স বরবেশ। মনমথ গরব খবর ছবিলেশ ॥ বিলসত গোর 
কমলদল' দীঠ। প্রগলভ ভাবে বচনভেল মীঠ ॥ ভুরুযুগ ভঙ্গি ভূবন মনহারী । 
হাসত কত শত রঙ্গ বিথারি॥ উলসিত সঘন গমন গজজিত। নরহঙ্ি 
পক গোরি সমরীত ॥ (পত্র ৩৭খ) 
৮৯ 
তরুণ বয়স রমের গোরা । তরুণিগণের পরাণচোরা ॥ কিবা! সে স্ুবেশ 
টাচর চুলে। ভূরুর ভঙ্গিতে কেবা না ভূলে ॥ বনে মদন গরব নাশে। 
অমিয়া বরিষে মধূর হাসে ॥ লোচন খঞ্জন চাহনি চাকু'। তাহে কি ধৈরজ 
রাখয়ে কারু ॥ ভাবেতে বিভোর না বাধে থেহা। পুলকিত হেম তড়িত 
দেহা। নিরপম রীতি কহএ কত। নরহন্সি ৬ণে সে ধনী মত॥ 
(পত্র ৩৭খ) 
৯৩ 
রসময় গৌর রমণি মন ফান্দ। মনমথ গরব হরণ মুখ চান্দ ॥ কুমকুম 
কনক দমন মু দেহ। অবিরল পুলক বলিত নু থেহ ॥ নিরজনে রছি গহি 
পরিকর পাণি। ভাবে মগণ ঘন ভণে মৃছুবাণী ॥ জাহ সজনি জাহা! গোকুল 
নাহ। আনবি তুরিত মিলব ইহ ঠাহ॥ হিম করকিরণে রজনী উজিয়ারি। 
- হেরইতে জিউ কি করই হামারি॥ কহি ইহ বাণী পহিরে পীতব্ন। মরম 
॥ কি সমুঝব নরহুরি দাস ॥ (পত্র ৩৭) 
১ 


দেখ গৌর গোকুল .নাহ। ভাবে গরগর তরল অন্খণ পুলক ভরু হিয় 
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মাহ ॥ ঘন ভণত মৃহ্‌ মৃছ বাণী। তুরিতে সখী ঘনশ্তাম পিয় পয় জাহ মধুহিষ 
জামি॥ হুম রহল তুয়াপথ ছোই। এছে আয্নবি কুঞ্জে যব নগচন্জ উদয় না 
হোই ॥ ইহ কহ অতি অকুলাত। দাস নরহরি পক ললিত বিলাপ 
বৃঝইন যাত॥ (পত্র ৩৭খ) 
৯২ 

ভাবে গরগগ গোরা গুনমণি ভণএ মধুর কথা। হেদে হে বিশাখা সখি 
রাখ প্রাণ যাহ সে নাগর ষথ।॥ তুমি স্ুচতুরা চারুচাতুবিতে সাধিবে সকল 
কাজ। এত কহি চাহি চারিপাশে হাসি বাসএ অধিক লাজ ॥ ক্ষেণেক 
বিরমি পুন কে কুঞ্জে অহি সে পরাণপিয়া। সে চান্দ বদনে নিরুপম হাসি 
নিরথি জুড়ায় হিয়া ॥ ইহা বলি চলে পদ ছুই চারি চরণ ভঙ্গিমা ভালে। 
নরহুরি পু নয়ান নাচনে কি জানি কি রস ঢালে ॥ (পত্র ৩৭৭) 

৬৩ 

শরদ নিশাকর সমুদ্দিত ভেল। চন্ুদিশ চারু কিরণে ভরি গেল ॥ শীতল 
মলয় পবন বহু মন্দ। বিকশিত কৃন্ুম বিপিন ভরু গন্ধ॥ নিরমল রজনী 
হেরি নবনাহ । ভাবে ভরল হিয় অতুল উছাহ ॥ লহু লহ কুহু বুগায়ব 
গীত। নাচব যমুনা! পুলিন পুণীত ॥ বাব যন্ত্র ভণত ইহবাত। পেখল 
সুনছল রহই ন জাত ॥ তেজি ভবন চলু পদ ছুই চারি। চঞ্চল নয়ন স্চকিত 
নেহারি॥ জকুচই গমনে কোউ নাহি সঙ্গ । মোতিম বসনে অগোরই অঙ্গ ॥ 
গৌর কিশোরী লখই নাহি জাত। নরহুরি বুঝব কি মরমক বাত 
(পত্র ৩৮ক) 


৪ 


' গৌর গোকুল চন্দ্র সুন্দর নিন্দি কাঞ্চন কাতি। লোচনাঞ্জন লোল লোকত 
কামিনীকুল মাতি॥ কোটি মন্মথ গর্ব ভঞ্জন মঞ্ছ মুখ মুছ হাস। ভাবে ভেল 
বিভোর নিরজলে ভণত লহু লহ ভাষ ॥ শরদ যাখিনী যামিনীকর কিরণ করব 
বিধার। কানু কালিন্দী তীরে ভেটব বেগি রচ এ সিংহার॥ এঁছে 
কহি হিয় হোত উলসিত তলব বহত ন ধির। দাস নরহারি পাণি পকরি 
পধারি সুরধনী তীবরু ॥ (পত্র ৩৮ক), ৃ 

৮৫ 


ভাবে ভরল গেৌঁরচন্দ্র নিরধি শরদদ যামিনী। পুলক বলিত ললিত দেহ 
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দদকত জন্গ দামিনী॥ মন্দ মন্দ হুসত লসত দশন কুন্দ পাতিয়া। চলব. 
কুঙ্জে মিলব কান কতহি' কতহি' ভাতিয়া॥ ভগমগ পগ ভগ ভরু স্থখ সায়রে 
অবগাহই । চঞ্চল যুগ লোচনে চু ওর চকিত চাহই ॥ কি মধূর "্পরিধেক্ 
বসন ভীষণ মণি শোহএ। নিরুপম নবভঙ্গি নিরত নরহৃরি মনমোহএ ॥ 
(পত্র ৩৮ক) 
৯১০ 
হেম দমন রুচি রুচির কলেবর। পুলক বলিত অতি লশিত ভঙ্গি ভর। 
নিরুপম নিরত ভাবভরে গরগর | তণই কি খতু হেমস্ত মধুরতব ॥ রজনী 
উজর বরষ তহি মহছ্িমকর । চলব নিকুঞ্জে মিলব নব নটিবর ॥ এছল 
কহিগছি পিয় পরিকর কর। ঠোৌঁকি ঠোকি পপ ধরত ধরণীপর ॥ অমল 
কমল দ্িঠে তরল নিরস্তর । লহু লু হসত অমিয় ঝরু ঝর ঝর ॥ ওঢুই ঘন ঘন 
শ্বেত বসনবর । নরহুরি ধন্ধ চরিত লখি পহু-কর ॥ পেত্র ৩৮ক) 
মণি 
ভাবে ভেল ভোর পু গৌরগুণ ধাম। হেরি হেমস্ত খতু রজনী অস্থপাম ॥ 
পহিরে ভূষণ বিপুল পুলক ভরু দেহ। বিধু উদয় নহত যব যব তবহি তজি 
গেহ ॥ ধরত পগ ধরণীপর তরল অনিবার | মুখর মণি নৃপুর নিবারি ঝনকার ॥ 
কমল দল দলন দিঠে ঘৃমি চ্ততর । ঝাঁপি তন তড়িত ঘন বসন ছবি জোর ॥ 
হসত মৃহু দশনছাতি নহই পরকাশ। লাজ ভর দৃরি ভণত ন মধুর ভাব ॥ 
জহনন্দিনীতীর করত পরবেশ। দীস নরহারি ন সমুবত চরিত লেশ॥ 
(পত্র ৩৮ক) 
০৮ 
গৌর, সুন্দর নবকিশোর। কনক রুচি রুচির তন্ন তরুণী মনচোর। 
হেরি হেমন্ত খতু রাতি। ভাবভরে হুসত মধ উলসে ভরু ছাতি॥ কোন 
সম্বঝব চরিত লেশ। টৈঠি নিরজনে বিরচি, মধূরতর বেশ ॥ চল নিজ ভবন 
চল থোরি। করই অভিসার জঙ্থ রমণিমণি গোরি ॥ লাজ ভন্ব ভৈল উপনীত। 
চারু চঞ্চল নয়ন চলই চু ভীত। দাঁস নরহুরি গহিক পাণ্রি। করু কত. 
ষ্ুনারথ ন কহুই কু বাণী।। (পত্র ৩৮খ) 
৪৬) 


” ললিত শিশির খতু নিশি উজিয্নার। হিমকর হিম ঘন সমীর তৃযার ॥. 
২৯৬ নরহরি চক্রবর্তী 


ষাষিনী পহর যব হি রছি াত। তবে পন্থ ভাবে ভণই স্ব বাত ॥ এ সখি 
স্থতল ওরুজন মোর। অবহি চলব যাহা বরজ কিশোর ॥ আগে চলছ তু 
পথ নিহারি। কহি ইহ বচন চলই পদচারি॥ সময় উচিত কিএ মধুর 
সিংহার । গৌর গোরি কোউ লখই না পার ॥ ন্ুব্রধনী তীরে করত পরবেশ। 
নরহুরি বুঝব কি উলম অশেষ ॥ (পত্র ৩৮খ) ৃ 
১৩৩ 
রসময় গৌব কিশোর । অন্ুধণ ভাবে বিভোর ॥ শিশির রজনী আদ্ধিয়ার | 
হেরইতে হর অপার ॥ শীতে কনক তঙ্ছ কাপি। নীলবসন ঘন ঝীপি।॥ 
চকিত চাহি চু ওর । তেজি ভবন চলু থোর ॥ নহত দশন পবকাশ। ভঞ 
না ভণই ম্বছু ভাষ॥ কি নব চরিত অন্ছপাম। পক নিছনি ঘনশ্যাম ॥ 
(ক্র ৩৮ধ) 
১৬১ 
শিশির খতু রঞ্জনী পন্থ পেখি নহু ধির। বিরটি নব বেশ চলু স্থরসরিত 
তীর ॥ ঝলকত স্ুঅঙ্গ জিনি কনক নব নীত। হসত ম্বছু লসত ম্বখ শরদবিধূ 
জিত | চপল লোচন যুগল চলই চ্ছ ওর। ললিত নব ভঙ্গি মনমথ মরম 
চোর ॥ ধবত পগ ধীরগতি লাজ ভয় ভুরি । মধুর মঞ্জীর বর ঘতনে করু 
দ্বরি ॥ ভণত পিয় পাণি গহি মধ্রতব ভাস। আঙ্তু বিহি সদয় সব সফল 
অভিলাস।। এঁছে বহু ভাতি তণ চরিত অন্ু্‌পাম । গৌর পহু গৌরি ইহু 
বুঝল ঘনশ্যাম || (পত্র ৩০খ) 
১৩২ 
উজর রজনী রজনীকর কিরণে। উগরই সৌরভ মলম্ম সমীরণে ॥ 
। বিকসিত কুন্ুম ভ্রমর বঙ্করই । কুহু কত পিকু পঞ্চম শর ভরই ॥ ললিত বসন্ত 
সময় ধনি ধনিয়া । ভাবে বিভোর গৌর গুণমণিয়া ।। মৃছ মহ হাষি তণই 
সু বচনা। তুরিত সুবেশ করহু সখি রচনা ॥ বিলসিত কুঞ্জে কানুসহ 
অবহি। এছে ভণই ন.বিরমি চলু তবছি ॥ কতহি রঙ্গে নরহরি কর'ধরই |. 
জন্গ নব গোরি গরবে অভিসারই || (পত্র ৩৮খ-৩৯ক ) 
১৬৩) 
মধুর বসন্ত রজনী আদ্িয়ার। কুজত কুহু কুনু পিক অনিবার ॥ রসমক়্ 
গৌর ধরই নহি থেহ। ভাবে ভরল পুলকাইত দেহ ॥ ঘন ঘন ভপই কি 
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গুভখণ আজ । ভেটব ঝট নট নাগর রাজ ॥ এছে ভণত চলু পদ ছুই চারি। 
নরহুরি পহুক চরিত বলিহারি ॥ (পত্র ৩০ক) 
১ ০৪ 

আছু সরপ বসন্ত খতু নিশি নিরখি গৌর কিশোর । কনক দরপণ দেহ 
পুলকিত ললিতভাবে বিভোর ॥ ভুবনমোহন বেশ বিরচই বৈঠি নিরজন মাহু। 
পকরি সহচর পানি ঘন ঘন ভণই ভেটব নাহ || লেহ কুস্থুম পরাগ ফাগু সুগন্ধি 
চন্দন পংক। এঁছে ভণি মৃদু হসত নিরুপম লসত বয়ন মরঙ্ক ॥॥ চপল লোচনে 
চাহি পহ দ্িশ চলই গতি অতি থোরি। দাস নরহরি নিছনি জন্থ অভিসরই 
নয়শ কিশোরী ॥ (পত্র ৩৭ক) 


১৬৫ 


প্শখম রজনী উজোর। শশধব কিরণে ভরল চুতর ॥ বিকশত কুস্থুম 
অপার। গুগুত পুগ্জ জুমার অনিবার ॥ ভাবে বিহ্বল পহু ভেল। ভণই সঘনে 
অবরহই না গেল।। এ সখি চল আগুয়ান। তুরিতে নিকুঞ্জে মিলাঅহ 
কান।| দরকর বিবিধ সুবেশ। মালতি কুস্থমে রচহ মঝু কেশ ॥ চন্দন 
চরচহু গাত। চুঅত ঘরম না বসন স্ুহাত ॥ এছন ভণি বহু বাণী। তেজল 
ভবন নূপুর গহি পানি ।। নরহুরি রঙ্গ নেহারি। গৌর কি গোরি লখই 
নাহি পারি ॥ (পত্র ৩৯ক) 


১০৬ 


্বীধম খত বহু মলয় সমীর | নিশি আদ্িয়ারি কুহকে পিকু কীর ॥ গৌর 
সুর বর পরম উলাস | কি বুঝব নব নব ভাব বিলাস ॥ মৃগমদে লেপই 
তন্ন অনিবার | ষতনহি ঘর সঞ্জে হোত বাহার ॥ চলই কুন্থমবন গমন স্রছন্দ। 
হেরি চরিত নরহরি রহু ধন্ধ ॥ (পত্র ৩৯ক) ৃ 
ূ রর 
গোৌরচন্দ্র সুন্দর স্ুখকন্দ হৃদয় সৌর । গ্রীধম .খতু রাতি নিরখি ভাবে 
' পরম ভোর ॥ পুলকাবলি বলিত দেহ দামিনী জিতি কাতি। ঝলকত নব 
& ললিত বেশ'**.*'"*" পাতি ॥॥ চঞ্চল যুগ লোচন ধূতি মোচন মৃদু হাস। উপজত 
হিয় লাজ ভুরি তণত মধুর ভাস ॥ ঘুম সব লোক কুঞ্জে কাহ"**-***** | 
*০০৮০০০৭৭ এছন ভণি ভবন. তেজি চলু নরহরি সঙ্গ ॥ (পত্র ৩০ক) 


"২৯৮ নরহরি চক্রবর্তী 


১৬৮ 


বর্যাধতু রজনী শশি কিরণে উজজিয়ার। (নি) কুজত শিখি ক্রৌঁঞ পিকু 
মধ্যম পরচার ॥ হেরি সময় সুন্দর শচিনন্দন নহু থেহ। ভাবে ভেল বিভোর 
বিপুল পুলকাবলি'দেহ || বেশ বিরচি বন্ধুরদর দদ্ূপনে অবলোকি। হাসত 
মু দত্তকিরণ নিকসত নাহি রোকি ॥ ধরি পরিকর পানি তরল লোচন ছবি 
ধাম। তেজল নিজ ভবন ভুরি ভঙ্গিম অন্থপাম ॥ ঘন ঘন ভণ মধূর বাণী 
মিলব নব নাহ। এ সখি গুরু ছুরজন ভয় উপজত হিয় মাঝ ॥। এঁছে ভণত ভর 
ডগপগ নুপুর রবরারি। ধনি স্ুরধনী তীরে বিলসে নরহরি বলিহারি ॥ 
(পত্র ৩৯খ) 


১০০ 


ভাবে বিভোর গৌরগুণমণিয়া। শিরিস কুস্থম তন্গ হেম বরণিয়! ॥ 
মরকত মণিময় ভূষণ বিলসে । নীল কমল কর গহই স্থুউলসে ॥ ম্বছু মু হাসি 
নয়ন সঞ্চরই । মনমথ কোটি গরভবর হরই ॥ বধাখ্তু রজনী আধিয়ারে । 
তেজি ভবন চল্‌ স্ুরধনী ধারে ॥ নিকসত তেজ উপজে বহু শংকা । বাঁপি 
বসনঘন বয়ন ময়ক্কা॥। কতহি' ভঙ্গি সঞ্চে পগযুগ ধরই। নরহুরি ভণ কি 
গোরি অভিসরই ॥ (পত্র ৩০খ) 


১১৩ 


জলধর ঘোর গগনে ঘন গরজত ঝরঝার বরষত বারি । চমকত বিজ্ঞুরি 
কৃহুকে শিখি ভাহুক কঠিন রজনী আবদ্ধিয়ারি॥ ভাবে বিভোর গৌর ছিজরাজ । 
পুলক বলিত তন্তু ললিত বেশ লস উলস উথলে হিয় মাঝ ॥ ঞ্র॥ গোপনে 
ভবন তেজি অতি তুরিতহি গহিন বিপিনে চলি যাত। ধরইতে চরণ ধরণীতলে 
পিছলই ফণি মণি পথ দবশাত ॥ চাহই চুদিশ চকিত কো৷ উজলি ঘরসঞ্ঞে 
হোত বহার। অপরূপ রীত নিরখি নরহুরি ভণ গোরি কি করু অভিসার ॥ 
(পত্র ৩৯খ) রা 

১১১ ৃ 
পুনিম রজনী উজিয়ারি | শশধর কিরণে বিখাি ॥.পছু-নব ভাবে বিভোরি। 


সঘনে ভণই হসি থোর ॥ সজানি মিলব নব নাহ।. এছে ভণত বছ চাহ 
সময় উচিত রচি বেশ। উপজত উলস অশেষ ॥ অন্তর তরল ন থেছ। 


এিবনী ও রচনাবলী ২৪ 


ভূরিত তেজি নিজ গেহ ॥ নরহুরি বুঝব ন রীত। চলত চাহি চ্ছ ভীত 
পেত্র ৩০খ) 
১১২, ঁ 
কৃদ্ধ নিশি নিরপি ভাবে পনু ভোর। অলখিত ভবন তেজি গতি থোর ॥ 
অপরূপ বেশ বসন অন্গপাম । চাহনি ঠমকে মুরুছে কত কাম ॥ খণে বু লার্জ 
খণহ্ছি ভয় মানি। খণে খণে ভণই কতহি মৃদুবাণী॥ কুন্থমবিপিনে চল্‌ নরহরি 
সঙ্গ | বুঝ ন এধনি অভিসার কি রঙ্গ ॥ (পত্র ৪*ক) 
১১৩ 
আজ্ুক রঙ্গ কহই নহি জাত। ভাবে বিভল পু উলনিত গাত ॥ ুরধনী- 
তীরে তরুণ তরুবেলী। পহিল রঙ্জনী তহি চলই একেলি॥ চপল নয়ন 
ঘন চকিত নেহারি। চহু দিশ জন্গু নব কমল বিথারি ॥ বুঝব কি নরহরি 
ললিত বিলাস । গোরি গমন কি এ কাহ্ছুক পাশ ॥ পেত্র ৪*ক) 
রি ১১৪ 
পিনমণি তাপে তপত মহী হোই । ঘরসাঞ বাহির চলই ন কোই ॥ এছ 
সময় পু গৌর কিশোর। ভাবে ভরল তন্থ পুলক উজোর ॥ চহুদদিশ চকিত 
পথ হেরি। ন্ুরধনী তীরে গমন তহি বেরি ॥ ভণ ঘনশ্যাম কি ললিত 
বিহার । জঙ্গু অন্থরাগিনী করু অভিসাব ॥ (পত্র ৪*ক) 
১৯৫ 
বাঁপল দিনকর কিরণ তুষার । হোঅল জন্গ দিন নিশি আবন্ধিয়ার || 
উলসিত গৌর কমলদল দীঠ। অনুথণ বঙ্ক বিলোকন মীঠ || তেজল গেহ 
গহনে চলি যাত। ঘন ঘন বসনে অগোরত গাত।। ভণ ঘলশ্যাম চিত 
চিত চোরি। জন্তু অনুভব অভিসারিণী গোরি || (পত্র ৪০ক) 
১১৬ 
গগনে গরজে ঘন পাতি । ঝাঁপল দ্িনমণি কাতি | ঝরঝর ঝরু জলধার 1 
“চন্ুদ্দিশ ভেল আদ্ধিয়ার || আঙ্ব কি অপরূপ রঙ্গ | ভাবে ভরল পন্থ অঙ্গ || ধেরজ 
ধরই নজাত। হি এ উপজাত কত বাত।। বসনে তড়িত তন্ন বাপি । ঘর 
স্কঞে নিকদত কাপি।। ঘন ঘন চকিতনেহারি। চলু কি একুলবতী নারী !! 
পৈঠল স্থুরধনীতীর । পুলকিত হৃদয় অধির।। নরহরি কত অনুমানি । 
পাল নিধি কিন জানি 1 (পত্র ৪*ক) 


১১৭ 
কনক মুকুর জিনি বরণ উজোর। অখিল ভূবন জন লোচন চোর ॥ 
গোকুল জীবন গৌর ছিজরাজ। অপরূপ ভাব বেকত গেল আব্দ | হাসত 
লহ্ু লু উলন অশেষ । কতহি রঙ্গে বিচরই নিজ বেশ ॥ ঝলকত গেহ অতৃল 
জগমহি। যতন শেজ বিছায়ত তাহি।। ভণই বিনোদদবচন অনিবার । 
ঘন ঘন পেখই ভবন দুয়ার || কো সমুঝব নব ভঙ্গি অনেক। নরহুরি কহ 
কি গোরি পরত্তেক || (পত্র ৪*ক) 
১১৮ 
ভাবে ভরল শচীনন্দন দ্েহা। কম্পই তম্থমন তনকন থেহা ।॥। দিঠে জল 
বহই কহুই মৃদুভাষে | কাহে নায়াঅল পিয়া মঝু পাশে ॥। করল স্থবেশ 
"বিফল সব ভেলা । হেরইতে পন্থ রজনী বহি গেলা । কুঞ কুটির দহন সঙ 
দহই। কহ ঘনশ্যাম কৈছে হিয় মহঈ || (পত্র ৪*ক-৪*খ) 
১১৯ 
পিরিতি মুরতি গোর] বিধু । যার লাগি ঝুরএ কুলের কুলবধু ॥ ন্ুরধনী- 
তীবে নিবজনে । না জানিএ কিভাবে বিভোর খেণে খেণে।॥ কাপে হেষ 
নবনীত দেহা। তিলে আধ যতনে ধরিতে নারে থেহাঁ। গন্ষগদ কছ্ছে 
আধবাণী। কেনে না আইল পিয়া! পোহাইল রজনী ॥ এত কহি চারিদিগে 
চায় । নয়্ানের জলে মুখ বুক ভাসি যায় । নরহুরি প্রবোধিতে নারে । 
তিলে তিলে বাটে তাপ হিয়ার মাঝারে || (পত্র ৪*খ) 
১২৬ 
গরগর ভাবে গৌর দ্বিজরাজ । মনমথ কোটি মথন তন্থু সাজ ॥ বন্ধ নয্বনে 
পথ চকিত বিলোকি। উপজত রোশ মনহি মন রোকি॥ ঘন ধন ভণই 
ভঙ্গি সএ বাত। নাহ গমন কিএ শুভ পরভাত ॥ যা সঞ্জে সুখে নিশি কয়ল 
নিবাস । তুরিত যাহ পুনঃ তাকর পাশ ॥ ভেল মঝু ভাগ দরশ হাম কেল। 
ভণি ইহু বাণী মৌন গহি লেল| অবনত আনন্দে তেজই নিশাস। নরহুরি 
কি বুঝব এ নব-বিলাস ॥ (পত্র ৪০থ) 
৯২৯ 
ভাবে তোরা গোরা গুণমণি। ছুটি আঁখি ম্ৃদিয়া। কহও মৃদুবাণী ॥| কেনে বধু 
আইল বিহানে। যেখানে বঞ্চিল! নিশি যাহ সেই খানে ॥ আছ! মরি সে 


আশিবনী ও রচনাবলী ৩৪৯ 


কেমন নারী । কিবা বণনাইলে বেশ দেখিতে না পারি ॥ এত কহি ধির নহে 
হিয়া। ছাড় এ নিশাপ নরহরি পানে চাঞা ॥ (পত্র ৪*খ) 
১২২ 
অভিনব নটবর গৌর কিশোর । রহই শ থির বহই দ্িঠে লোর ॥ বারিজ 
বদন নিবসনত মাথ। নিবদয় বিহি কি ভাবে ভরু গাত॥ নিসসই সঘনে 
ভণই মু ভাষ। বঞ্চল পিয় হিয় মিটল হুলাস ॥ এ্ছে কহই না সহই হিম 
দাহ। নরহুরি পহু মুরুছই মহী মাহ ॥ (পত্র ৪*খ) 


১২৩ 


আজ অবনত ব্দনে বসি । কিভাবে ভাবিত নগ্যার শশী ॥ 'হেম জিনি তনু 
কাজর পারা। মুখ বাহি পড়ে আখ্যের ধাগা॥ সঘনে কহে কি করিছে হিয়া। 
বৃঝিলাম মোনে বঞ্চিল পিয়া ॥ কি করিব বিধি সাধিল বাদ। ঘৃচাইল সব 
মনের সাধ ॥ ধিক ধিক জিয়। কি কাজ আর । এত কহি হিয়া ধরিতে ভার ॥ 
আনলের সম নিশাস বহে। নরহুরি পু মুরুছি রহে ॥ (পত্র ৪০খ) 
১২৪ 
কাঞ্চনবরণ হরণ তন্তু গোরা । নিরত অথির কি ভাবে ভেল ভোরা॥ 
ভণই সে কান্ পড়ল পগ যব হি। এছে কুমতি হাম নাহে বিস্থ তবহছি॥ 
না! গুনলু বিনতি বিরস ভই গেলা । মে! সব গুণত গড়ই হিয় মেলা ॥ বিহি 
কিএ সফল করব মঝু নয়না। পুন কি হেরব নরহুরি পহছ বয়না ॥ 
(পত্র ৪*খ) 
১২৫ 
ভাবে গরগর গোরা হিয়া । ঘনঘন কহে ফিরি গেল প্রাণপিক্া ॥ হায় 
হায় কিকাজ করিমন্ন। কহিল কত না কথা তাহা না শুনিলু॥ ধিক ধিক 
কিকাজ জীবনে । সে ভূমে লোটায় তাহা না দেখি নয়নে ॥ এত কহি 
তাপিত অন্তরে । নরহুরি পছ' নিশসই বারে বারে ॥ (পত্র ৪*খ-৪১ক) 
৬ ১৬. 
ভাবে অবশ তচ্গ পুলক ন'থেহ। হোত মলিন খীণ কাঞ্চন দেহ || জাগই 
নিগ্ছি দিন মন নহু পাস। অবনত বয়নে তেজই ঘন শাস ॥ খণে কহে 
কান গমন দরদদেশ । গাঅই খণে তদ্ছু তরিত অশেষ ॥ খনে রহু নিচল বচন 
গতি মন্দ। নরহরি ছে চরিত হেরি ধন্ধ॥ (পত্র ৪১ক) 8 


৩০২ নরহরি চক্রবর্তা 


১২৭ 
আহ্তু ভাবে বিয়াকুল গোরা । তন্থখান্ি খীণ মলিন স্ুুচাক লোচনে ঝরএ 
লোরা॥ সেষেজাগিক্বা পোহায় নিশি। অনত বিরত অবনত শির বিরস 
ব্দনশশী।॥ কত কহে গদগদ কথা। দ্বরদেশে পিয়া হিয়। দগধয়ে ধিক এ 
জীবন বৃথা ॥ এত কহি থির নাহি বাক্ধে। বিপরীত দশ! বিধি ঘটা অল 
হেরি নরহুরি কান্দে ॥ (পত্র ৪১ক) 
১২৮৮ 
পু কি ভাবে বিভোর । পুলক বলিত স্থুললিত তনু জন তপত কৰক 
উজোর ॥ চান্দ মুখে মৃছু হাস। মদন মদভর হরণ মঞ্তু স্থুকঞ্ক নয়ান 
বিলাস ॥ ভণত বচন বিশেষ । তোরি কুস্থম স্থবাসপিয় মঝু বে 0) গিরি 
রচহু বেশ ॥ এঁছি কহি বহি যাত। মুদিত ঘন ঘনশ্যাম শ্রুতি ভরি স্থুনত 
স্থমধূর বাত ॥ (পত্র ৪১ক) 
১২০ 
কাচা ছেম বরণিয়া গোরা | নবযৃবতি পরাণ চোরা ॥ চার লোচন 
ভঙ্গিমা ভালে । মৃদু হাসিতে অমিয়্া ঢালে ॥ কিব। ভাবে আউলাইছে 
দেহাঁ। তিল আধ না ধরিএ থেহা ॥ কারে কহে আধ আধ ভাষে। ওহে 
ধৈসহ আমার পাশে ॥ এই বান্ধহ কুম্তল ভারা । গলে পরাহ কুস্থমহারা ॥ 
ছুটি নয়ানে কাজর দিয়া । ভালে চিত্র বিরচহ পিক ॥ ইহা কহিতে উলাস 
যত। নরহরি তা কহিবে কত ॥ (পত্র ৪১ক) 
১৩০ 
আজ এ নদীয়া বিনোদ গোরা । উলসে বিলসে কিরসে ভোর1 ॥॥ আধ 
আধ কারে কহ এছলে। আইস আইস ওহে কদম্ব তলে ॥ বারেক দাড়াও 
ভ্রিভঙ্গ হৈয়া । এত কহি হাসি রহ এ চাঞা ॥ কিবা সে ভুরুর চালনি চারু । 
সরম ভরম না রাখে কার ॥ অঙ্গ ভঙ্গি করে কতনা ছান্দে। তাহে মন্মথ. 
পড়এ ধান্ধে।। নরহুরি 'পহ' রূপের ছটা । হেরি মৃরুছয়ে যুবতি ঘট! ॥ 
(পত্র ৪৯ক) | 
১৩১ 
কামিনীমোহন তঞ্খানি থির দ্ামিনী দমন ছটা। শিরিস কুসুম জিমি 
স্থকোমল ঝলকে পুলক ঘটা || গোরা উলসে রসের ভরে । . লোচন চাল 
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চারু চাতুরিতে কেবা বা ধৈরজ ধরে || বদনে মদন মুরুছয়ে মহ বচন ভন 
হাসি । ওহে প্রাণ পিয়া হিয়া কি করএ নুনাহ মোহন বাশি ।। এত কছি 
চারু শ্রতিপাতে গানে বনের হুরিণী ষেন। জানিল্‌ নিচয় নরহুরি পন সে নৰ 
রজিণী মেন ।। (পত্র ৪১ক) ! 
১৩২ 

আজ কি নব বঙ্গ পনুক পুলকে ভরল গাত। মধুর মধুর হস ইহ রসে কহই 
মধ্র বাত।। বশী বিববে ধরব বয়ন বয়নে বয়নে (মেলি ?)। 
গরবাহি এছে ভণত নিরব ভেলি || চাহই যুগ বঙ্ক নয়নে মনমথমদ হারি | 
মঞ্চুল তৃজ ভঙ্গি করই কুঞ্জর কর বাবি।। সম্বর বক অস্থরে থল (?) কুকঞ্চিস্ত 
কচ ভাব। নরহরি হেরি ধন্ধ গৌর গোরি কি অবতার ॥ , (পত্র ৪১খ) 


১৩৩ 


গৌরবিধূ বিধূবদনে মধুরিম হাসি বস লেহি পাত। লোল লোচন কোণে 
অন্থখণ কত হি রস ববযাত ॥ ভখত মৃদুমুদ্ব বাণী পকরহ পানি গোকুল চন্দ। 
ভ্রমণ করব সু কুন্থম কাননে এঁছে কহু বহু ছন্দ ॥ চলত পদ দুই চাবি চৌকে 
নিহারি চছ দিস থোর। অঙ্গ ভাঙ্গ অনঙ্গ মদভব হারি রঙ্গে বিভোব ॥ খদ'"" 
কুস্তল জাল মালতি মাল কছু না সমহাবি। দাস নরহরি মানি মন ইহ 
সোই নব স্থকৃমারী ॥ (পত্র ৪১খ) 


১৩৪ 


আক্ত উলসে বিলসে গোর সুন্দর শশিবদনা। ঝলকত তন্ন তডিত থির 
পহিরণ নব জলদ চীর চারু চরিত ভূষণ মণি মনমথ মদ কদনা॥ কহু নহু লন্থ 
কবহু কোর না চন চরণ মোর এঁছে ভণত হসত মন্দ লসত কুন্দবদনা। 
উমাগত জচ্ছ গরবি গোবি লোচনযুগ পলক ছোরি চাহত কত ভাতি কি 
নরহুরি পহ্ু রস সদনা ।। (পত্র ৪৯) 


১৩৫ 


স্থর্ধনীতীরে সুবাস কুস্থুম কাননে বিলসে গোরা । মনমথমদ ভাঙ্গএ 
&ন নব ভঙ্গিতে ভূবন ভোরা ॥ আন্ত না জানি এ কোন রঙ্গ। সঘনে পুলক 
কুল উলসিত বসনে কাঁপএ অন্ধ ॥ ঞ্ু॥। জলদ লোচন কোণে কত ভাতি পহনি 
কি মধু মাথা । মুখবিধু স্থধা বরএ হাসিতে পরাণ না যায় রাখা | ভণে আধ 
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বাণী কি পুছ সঙ্জনি রজনী গোঙাছু সুধে। নরছরি প্রাণ পিয়া পিরিতি কি 
কহিতে পারিস মুখে ॥ (পত্র ৪১খ) 
১৩৩ 
গোরা মৃধে কি মধুর হাস। কুলবতী সতীর ধরম করে নাশ ॥ কি ভাবে 
ভাবিত হঞা চায় । আঁধি কোণে কত না মন মুরুছায় ॥ কহে মৃহু মৃদু 
আধ বাণী। কত না আদরে গিক্বা পোহাইল রজনী ॥ কহছিতে পলকে ভরে 
দেহা। নরহুরি পু না ধরিতে পারে থেহা ॥ (পত্র ৪১খ) 
১৩৭ 
কনক কেশর পারা গোরা । অনুথণ কি না রসে ভোরা॥ নাজানি কি 
আখি কোণে চায়। সঘনে বসন ঝাঁপিযায় ॥ কহএ স্ুখের নাহি ওর। 
পিয়া! সে পিরিতি জানে মোর ॥ এত কহি হাসে লহু লহু। উলসিত নরহষ্ধি 
পু ॥ (পত্র ৪১৭) পুথি খণ্ডিত 


শীতচজ্দরোদয় সম্পর্কে নরহরির মতামত বিষয়ক পদাবলী 


১৩৮ 
পরম সাদর হৃদয় সাধৃপদ ধ্যান করি রচব কছু করব সংগ্রহ ললিত গীত। 
গীতচন্দ্রোদয় গ্রশ্বাখ্য শ্রবণ মন হারী গায়ক বিবদ্ধব অধিক প্রীত ॥ ক্ষেমি 
অপরাধ পরিশোধহ নমুরসিক জন জানি বালক ম্বুধখ করহ মঞ্জু হিত। 
দ্াসনরহরি ঘনশ্যাম মম নাম যুগ ভণ্ড সমহু মন সমুবঝই কাব্যরীত ॥ 
(পল্র ৮খ) 
১৩৬ 
গীতচন্ট্রোদয় গ্রন্থ অন্ুপাম । সুগম সংখ্যেপ চিত চিস্ত অবিরাম ॥ নকরু 
পরকাশ লখি বিমুখ ছুখ ধাম। জোডি করনএকরত পরিহার ঘনশ্যাম ॥ 
ৰপক্ত্র ৮খ) 
৯১৪৩ 
গীতচন্দ্রোদয় গ্রন্থ রসধাম। অষ্টাম্বতাতিশয় 'শোছে অন্পাম ॥ রসিক 
জন জঞ্গ অতি রঙ্গ হি হইেরি। ভণত নরহর্ি অমিয় পিবহ বহু বেরি$ 
€পজ *ক) 
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১৪৯ 


কিকহুব পুন পুন কহইনা হোয়।' হেরহ করুণ নয়নে পুন মোয্ন॥ 
ক্ষেমহ দোষ পুরহ-****-*** আশ। চরণে মিনতি কর নরহরি দাস। 


১৪২ 


গীতচজ্ঞোদয় ( 'সংকীর্তন রসবর্ধন' নাম ) 
(পাঠবাড়ী পুথি নং ২০৩০।১৪) পুথিতে প্রাপ্ত নতুন পদ ১টি ; 


পেখলু পহুক কাহে ইহ ভাতি। তিলে তিলে মলিন হোত অতি বিপরীত 
সেনব কনক কঞ্জ জিতি কতি॥ চিন্ত/ নিকর কম্প সম্পাসন তন্ত মন অনতন 
বহু ধৃতি লেশ। অগ্বর অরুণ স্বেদজলে সিঞ্চিত সধন নিশাস নিরখি নিজ 
কেশ ॥ ভণইতে বচন নীরব পুন তৈখনে চলইতে চরণ থকিত ভই গেল । 
করু কত যতন ভোজন নাহি ভাঅত পলছন শয়ন স্বপন সম ভেল ॥ আসন 
বিহীন ধরণীতলে লোটত শাঙন ঘন সম ঝরয়ে নয়ান। নরহরি পাম 
রসাক সম্থারব (৫) মরি মরি কো হেরি পরব পরাণ ॥ (পত্র ১১খ, পদ 
নং ২৭) 


৯৪৩ 


ভক্তিরতবীকর (পোঠবাডী পুধি ২৩৪১।২৪) পুির প্রারস্ভে উল্লিবিত : 

নিশি অবসানে জাগিয়া ভবনে বসি প্রতু গুরুদেব। শ্রি পরিকরে অতি 
স্মআদরে চরণ কমল সেব॥ দত্তধাবনাণ্দ সারি স্থবাসিত সলিলে সিনান 
করি। আিকাদি ক্রিম্বা সমাথ্ি তখনে জলযোগ বিধি সার্র॥ পূর্বাহ্ন 
বৈষ্ণব সকল লইয়া ভোজন তখন কৈলো । আচমন করি তাগ্থল খাইয় কিঞ্চিত 
শয়ন ভেলো। ॥ মধ্যাহ্ছে পুম্পের উদ্যানে বপ্সয়া ভকত গণেরে লৈয়া। হারি- 
কথালাপে হয়েন মগন নরলফঈলা মনে হইয়া ॥। অপরাহ্ন কালে বৈষ্ণবের মেলে 
পুরাণ পাঠন কর্রি। সন্ধ্যার সময়ে বিষ্ণুর আলয়ে বসি সন্ধ্যাক্রিয়া সাপি | 
প্রদদোষে গোরস পক্ষান্নাদি সহ ভোজন ভবনে কৈলেো!। ক্ষণ এক স্মৃতি 
বাহির প্রাণে কীর্তনে মগন হৈলো ॥ নিশায়ে সকল বৈষ্ণব সহিতে 
স্থখে সংকীর্তন করি। পুনঃ নিজ গৃহে শয়ন আনন্দে ভণে দাস নরহুরি ॥ 


(পত্র ১ক) 


৩০৬ | নরহরি চক্রবর্তী 


খ. নবাবিষ্কত অপ্রক]শিত পদীবলী ভেম্তাত্র প্রাপ্ত) 
(সচ্দিগ্ধ) 

, ১৪৪ 

দেখ সখি কানুক রঙ্গ । রাইক বেশ বনায়ত অভিমত নিরখি নিরখি প্রতি 
অঙ্গ ॥ঞ্॥ যাবক রচইতে সচকিত লোচন পদ সঞ্জে বয়ন সঞ্চার । অধর-রাগ 
সঞ্জে বুঝি অনুভব করু কোন অধিক উ্জিয়ার ॥ চরণ বিভূষণে 'মণিগণ উজর 
শ্যাম মৃরতি পরতেক 1 হেরব লাখ নয়ানে অন্ুমানিএ অতয়ে সে ভেল অনেক 
কিএ প্রাতিবিদ্ব দস্ত সঞ্চে নিজ তনু চরণ নিছনি পরকাশ। সম্বর বৈরি বিজয় 
বেকত ভেল কহ ঘনশ্যামর দাস৷ (“কীর্তনানন্দ' পাঠবাড়ী পুাথ ২৬৫৪৮ 
পত্র *৩প-৯ও ক) । | 

৮৪৫ 

উঠিয়া বিধৃমৃখি রজনী প্রভাত দেখি চমকিএ ধিগ নেহারে। বিহান 
দেখিয়া ধনি মনে বধাদ গুণি তুরিতহি জাগাও বন্ধুরে ॥ ওঠ বলি প্রাণনাথ 
শ্যাম অঙ্গে পিএ হাথ ঘন ফকবিএ বিশোদিনী 1 শুন শুন নাগর শিন্দহ পরিহর 
অবগত হইল যামিনী॥ উঠল গোকুলবাপী মনে মনে হেন বাপি তবে ত 
হইবে পরমা । তাহে ননপিণী ঘরে মোর ছন্দে সদা ফেরে অবরোধে সাধে 
কত বাদ'॥ কিজানি পাপ লোকে যর্দি হেন কালে দেখে অনরথ হইবে তখন । 
কহে দাস নরহরি অলস সন্বরি ঝাট হরি কহ চেতন ॥ ('পদমের” £ 
বিশ্বভারতী পুথি *৫০, প্র ৪২ধ, পর্দনংখা। ২৪০) | 

৯৪৩ 

মাতল কীর্তনরসে গৌর গদাখবণ। পুলকে ভরল অঙ্গ সব কলেবর॥ 
শ্বরূপের ধরি কোমর কর ঝাঁপি। হাহরি কপি কতসব তন্ন কাপি॥ পুন 
কহে গোরাাদ প্রলাপ করিয়ে । কোথা গেল গদাধর আমারে ছাড়িএ॥ 
পৃরব দুধঞ্চ দোখধ হেরিএ। এবখিত রিদর তাল গুণ স্মৌরিএ॥ কহিতে 
কহিতে পু ভেল স্ৃরুহায়। নরহরি কহে এই কোন প্রমুদায় ॥ (“পদমের £ 
পত্র ১০৩ধ, পর্দসংখ্যা ৫৭০) । | 

১৯৪৭ 

কেনবা বিষাদ এত কর বিনোদিনী । €স যেবন্ধুয়া তোর একুই 

পরাণি ॥ যদি কৃষ্ণ অঙ্গ গন্ধে জগত বেপিত। তোর অঙ্গ পরিমলে কানু সে 
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মোহিত॥ যদি বাবদনে তোর গ্তাম নাম কয়। রাধা নায় তার নিজ মর 
সুরুলিতে গায় ॥ যদি বা তোমার মন শ্তামপানে ধায়। সে যোস্মী খেয়ানে 
থাকে মাধবী তলায় ॥ কোটি চন্দ্র জিনি কষ্চ অঙ্গ নিরমল। তোর অঙ্ক 
পরশনে হয় সে শীতল ॥ চল অভিসারে রাই বিলম্বে কি কাজ। কনে 
নরহরি আর না সহে বেক্যাজ॥ ('পদমের £ পঅ ১*০ক-ধ, পদসংখ্যা 
₹*৫)। 


১৪৮ 


পুরুব স্মবৌরিঙ গোরা! রায় । মন ছুখে করে হায় হায়॥ শঠ সঞ্চে পিরিভি 
করিহু। মনের আগুনে পুড়ে মহ্ু॥ এমন পিরিতি ন্বাহি জানি। কেবল 
ছুখের হয় খণি॥ গোপিভাবে কহে গৌরহরি | তহি পুছই নরহুরি । 
€এপদমেরু; £ পত্র ১১৪ক, পদসংখ্যা ৬৩৭)। 


১৪৯ 


গদাধর গৌরাঙ্গ কুতৃছলি। পারিষদগণ সব মেলি॥ পাশায় আসক 
হৈল মন। নিজগণে বৈসে ছুই জন॥ কহে পথ কিপণ ইহার । হারি 
জিতি আছএ বেভার ॥ গদাধর কহেন গৌসাই । হারি জিনি পুন এই পদ 
চাই॥ হাপি গোরা ধরিলেন সারি । নরহুরি দুরেতে নেহারি ॥ (পদমের £ 
পত্র ১১৮খ, পদসংখ্যা ৬৬৪)। 
১৫০ 
পেখ্লু গৌরচন্্র অন্থপাম । যাচত যাক তুল নাহি ত্রিস্ুবনে এঁছে 
রতন হরিনাম ॥ ঞ্র॥ যো একধিস্কু সো বিন্দু না যাচই পরবশ জলদ সঞ্চার । 
মানস অবধি রহত কল্পতরু না অপার॥ যু চবিতান্ৃত শ্রুতিপঘে সঞ্চরু 
হয় সরোবরপুর । উমড়ই নয়নে অধম মরু ভ্রমছি হোয়ত পুলক অংকুর $ 
নীমহি যাক তাপ লব মেটই তাছে কি চান্দ উপাম। কহ ঘনশ্যান 
জাস নাহি হোয়ত কোটি কোটি এক ঠাম॥ (পদম্রু' £ প্জ হল্ষঃ 
পদসংখ্যা ৩২৮)। 
১৫১ 
কাহে বিয়োগি ধনি রাই। শ্াম নিওরে হাম ফাই ॥ আনি মিলাওৰ 
কান। ইথে কিছু না ভাবিহ আন ॥ যোগিনী হইবে কাছে লাগি। তুয়া 


নরহরি চক্রবর্তী 


ছি 


লাগি মোই বিয়্োগি / তবন্থ চলল সহচরি। মিলল ধাছু। সে ম্থুরারি ॥ 
ফহে সখি কতো পরবন্ধ। নাগর মানএ ধন্ধ । চলল রসিকবর শ্তাম। ধনি 
যাহা করএ বিশ্রাম ॥ মিলল ফ্লোহে এক ঠাই। ম্যাম কোরে বৈঠল রাছি 
ধোহে হেরি দ্রোহ উল্লাস । ণে ঘনশ্যামর দাস । (পছমেরু' £ পত্র ১১৯, 
পর্দসংখ্যা ৬১৫)। 
১৫২ 

প্রেমের ভাই নিতাই আলি রে। তুমি মোর দেহ ব্রজবাস রে | অজ 
করশন বিস্থ নারহে আমার তন্ প্রাণ কাছে করিব সন্্যাস য়ে। আহ 
যাব বৃন্দাবন রাখিতে গোপিকার মান তুমি থাক শ্রীগৌড়মগ্ডলে । না কৃকিও 
যাকের আগে গৌর বৃন্দাবন যাবে শুনি মায়ে লাগিবে তরাশ ॥ নিতাই বলেন 
সে যাব প্রত বলে না লইব তুমি থাক শ্রীগৌভমগ্ডলে। ছুই ভাই বৈরাগী 
হুল্যে জীব কে তরাবে কল্যে কে আর লওয়াবে হরিনাম রে ॥ তুমি থাক 
গৌঁড়দেশে ভাসাইয় প্রেমবসে ঘরে ঘরে দহ হরিনাম। প্রতু কহে নিত্যানন্ব 
সব জীব হল্য অন্ধ কেহো ত ন! পায় কষ্ণনাম ॥ এই নিবেদন তোরে ছুটি নম্বানে 
ঘেখিবে যারে কপা করি দিয় হরিনাম | কত পাপী ছুরাচার নিল্দ্বক পাস আর 
কেছ যেন বঞ্চিত না হয় । শমন করিতে ভয় যেন জীবে না হয় সুখে ম্বেন 
কষনাম লয় ॥ রলে অঙ্গ ঢরঢটর গৌরকিশোর বর নাম তার শ্রীকষচৈতন্ত । 
এসব নিগুঢ কথা কহিতে লাগে ব্যথা ভক্ত বিহ্ন নাজানয়ে অন্য ॥ ছ্বাপর স্বগে 
স্তাম কলিযৃগে গৌবার্গ গর্গম্নি ভাগবতে লেখি । মনে করি অনুমান শ্তাম 
হল্যা! গৌবাজ রাধাকৃষ্ণ তন্ন তার মাধি ॥ অস্তরেতে শ্যাম তনু বাহিরে গৌরাঙ্গ 
তনু অপরূপ অদভূত লীল1 ৷ বাই সঙ্গে খেলাইতে কুঞ্জরস বিলাসিতে অস্্রঠগে 
সাম হল্য গোরা ॥ কহিবার কথা নয় কহিলে কীজানি হয়না কছিলে ষনে 
পাই যে তাপ। হেন অনুমান করি গৌরাঙ্গ হৃদয়ে ধরি প্রীনরহরি করয়ে 
বিলাপ ॥ («বিশ্বভারতী” পুথি ৫২১, পত্র ১)। 

১৫৩ 

সখা, রাধানাম কে কহিলে আগে । শুনইতে মুন ভাগে ॥ সখা কাছে 
কছিলে রাধা নাম। শুন মহা নাহি লাগে আন ॥ কহ কহ যন্থ প্রাণরূপ। 
বৃঝিলাম অমিয়ার রূপ (কৃপ )॥ হেরইতে আখি কবে আশ। কহে ঘনশ্যামর 
স্বাসঃ (বিশ্বভারতী পৃধি ২২১৭)। 
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১৫৪ 
ছু'হকর সরস রভস রস কন্দল শুনইতে রঙ্গন দেবী । কহল তোহারে 
করুণ হেরি কীপত্ি কুলরমণী করু সেবি॥ সুন্দরি সমুঝহ মরম বিচারি। 
যুঝই শ্যামরমণরণ পণ্ডিত ভাগল মানই হারি ॥ ঞঁ॥ তুহ্ছ আস আসই ফেরহি 
আনলি দেয়লি কাম কামান । পহিলহি মান তিখন সর সান্ধসি জে! সেবি 
অন্তর হান॥ পুনবত্তী মদন সমর যদ্দি পেখিয়ে বুঝিয়ে জিত অঞ্জিত। 
নহে সখি মাহ কাহ রতি লম্পট জানব তুভ' রণভীত ॥ তেজল মান মর্দন 
সর হানলি 'আকুল কয়লহি কাহু। ভুজযুগ নাগ পাশে করু বন্ধন সাধি 
কয়ল ঘনশ্যাম ॥ (বিশ্বভারতী পুথি ২৯৮৭, পত্র নথ, পদ ২)। 
১৫৫ . 
ঢু'হ' ছু'ছ' ভুজযুগে ছু'হ' তন্গ বাহ্ধল হৃদ জদে মুখে মৃখ মেলি। সধিগণ 
মেলি ন্ুমঙ্গল বাঁওত নহি নাগরি করু কেলি ॥ সজনি অপরুপ ছু'হ'ক চরিত। 
শ্যামর গোরি একু ভেল ছুহু তঙ্গ কল প্রেম-বিপরীত ॥ রতিরণে রসবতী 
আলসে ঘৃমাওল শ্যাম স্থুনাগর কোর । মরকত জড়িত কিয়ে মণি কাঞ্চন 
সহচরি হেরি বিভোর ॥ কি কহব বিহিক চরিত অতি সঠপল রজনী করব 
অবসান। কোকিল কেকি কাকুকরি বোলব কি করব তব ঘনশ্যাম ॥ 
(বিশ্বভারতী পুি ২৯৮৭, পত্র লখ-৯*ক, পদ ৩)। 
১৫৬ 
যুগল পিরিতি কোথ1 উপজিল পিরিতি বলিব কারে । সে কেমন বরণ কিসের 
গঠন কেমন আকার ধরে ॥ ভাবের হৃদয়ে আনন! নন্দন প্রেম-বিনোদিনী রাধা । 
দোহা দরশনে ফ্ৌহার মিলন দোহ প্রেমগ্ডণে বাধা ॥ বিচ্ছেদ না হয় একোই 
হ্রদয়ে এমতি পিরিতি নেহ1। জলের সহিতে রাধার মিলন এমতি একোই 
লেহা ॥ মধুর [মধুর] যুগল করিল বিধি নিরমিল তায় । ভাব কৃষ্ণ প্রেম বাধ! 
দে! হয়েন দোহার মিলন হয় ॥ ভাবেতে প্রেমেতে মিলন হলে হয় সে একুই 
অঙ্গ । কহে নরহত্ি পিরিতি মাধুরী কখন না হয় ভঙ্গ॥ (বিশ্বভারতী : 
«৩১নং পুথি, ২নং পদ, পত্র ৯ক)। 
১৫৭ 
আজু বুদ্ভান্গপুরে আনন্দ উদয়। প্রতি ঘরে ঘরে সভে দেয় জয় জয় 
শুনি বুষভানু সুতা দেখিবারে আসি । কীন্তিকামন্দিরে সে রহিল প্রবেশি ॥ 


৩১৬ নরহুরি চক্রবর্তী 


কীতিকার কোলেতে কনকলতা হেরি। আনন্দে কাহার অঙ্গে পড়ে কোন 
নারী ॥ সব লোক বলে ধন্য ধন্ত কীতিকাঁ। মরমে লাগ্যাছে নাম থুইব 
রাধিকা ॥ কহে ঘনশ্যামদাস মনে হয় আস। বৃষভামুপুরে আজু চাদের 
প্রকাশ ॥ (বিষ্ণুপুর সাহিত্য পরিষদের নম্বরহীন একটি খাতার আকারহৃক্ত 
পুথি । পত্র ১১খ-এর ১নং পদ)। 


১৫৮ 


চতুর হইয়া করিব কাঁজ। নাগর গাঁখিব হৃদয় মাঝ ॥ ...... আসিয়া 


করিবে কোর । বূপ নিএখিয়! হইবে ভোর ॥ সপনে সুতিলে যাহার সঙ্গে। 
চুরি চাতুরি তাহার রঙ্গে ॥ --"* দেখিয়া হানয়ে কটাক্ষবাণে ॥ কহে 


নরহরি সাধন রীত। চমকি চমকি উঠয়ে চিত॥ (বিষ্ণপুর ৬৩২, পত্র ৩. 
পদসংখ্যা ৮)। 


১৫৯ 


'**গ্রহ বলিষা কহত্ষসে কথ।। দুজনা বসিয়। পরি আলতা | সেনার 
কাচলি পরায় অঙ্গে । দুজনে বসিয়া." ****সঙ্গে ॥ এরূপ ওরূপ নেহারি 
ঘায়ে। মনের আনন্দে মন পুলি জায়ে ॥ সমান বিক্রম সমান অঙ্গ । সে" 
সমান রঙ্গ ॥ দুজনে পৃজথে মান-সরোবরে । নরহুরি কহে দেখিস্থ তাবে ॥ 
(বিষুপুর ৬৩২, পত্র ৩, পদসংখ্যা ০) । 

৯৩৬০ 

সেরূপ হেরে কপ সে ঠার়ে। €সবূপ দেখিরা মন পুলিজায়ে॥ সে 
রূপেব রূপ দেখয়ে অঙ্গে । সঘনে ডুবয়ে তাহার সঙ্গে ॥ দেখিয়া যাদের 
তা দেবি. '.। সমুদ্র হইতে করিল! পার ॥ পাথারে ভাসায়ে তরণী হাসায়ে। 
ফুলের নৌকা ভুবিল বাতাসে ॥ গর গর করে--....দেহি। বিপট হুইয়। সরষে 
সেহী ॥ নরহরি কহে দেবির পায়ে । সিংহাসন মাঝে দেখিন্থ তায়ে॥ (বিষুপুর 
৬৩২, পন্ত্র ৩, পদসংখ্যা ১০)। 

১৩৬১ 
**৮০৭০০৭ মাঝারে ফুল ফুল। কে জানে তাহার কতেক মুল ॥ নাসারে 


পশিল ফুলের গদ্ধ। ধাইয়! ভ্রমরা পাইল আনন্দ ॥ ফুলের মধু গলরে ষত। 
একম্বুখে তাহা বলিব কত॥ পঞ্চরস তাহে গলির পড়ে। চতুর ভ্রমরা 


জীবনী ও রচনাবলী | ৩৯১ 


তাহা না ছাড়ে ॥ ও পদ্দ পংকজে যার আস। নরহুরি তার দ্রাসের দ্ধাস॥ 
( বিষ্ুপুর ৬৩২, পত্র ৩, পদসংখ্যা ৯১)। 
১৬২ ৮ 
শুনছে রসিকমণি। তোমারে কহিয়ে আমি ॥ সারাদিশ ফির বনে। 
ধেস্থ লৈয়া স্থানে স্থানে ॥ যেমন যাইছে দুঃখে । পিরিতি করহ স্থুখে। শুনি 
নরহারি ভাবে । নাগরের অনুরাগে ॥ (ববাহুনগর পাঠবাভী পুথি ২৬৩১। 
খগ্ত, পত্র ৪ধ, পদসংখ্য। ২৭) । 


গ. ( এক ) নবদ্বীপপরিক্রম। 
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ১৫৩৩, ১৬৭*নং এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্ঠালয়ের 
৬৪৮ সংখ্যক পুথির পাঠ মিলিয়ে আদর্শ পুথি ছিসেবে পরিষদেব ১৬০ সংখ্যক 


পুধির পাঠ উদ্ধত হলো 


পত্র ১ 
শ্ীশ্ীকষচৈতন্তচন্দ্রায় নমঃ ॥ শ্রীনবদ্ধীপচন্দ্র শ্রীবৃন্দাবন্যপুরন্দব | মামপাহি 
গৌবগোবিন্দ ভক্ত প্রাণপতে প্রভোজ। 


জয় জম্ম গৌরগোবিন্দ। ব্রদ্ধাদি আরাধয়ে ও চরণাববিন্দ ॥ ভক্তপ্রিয় 
পরম উদার। লক্ষ্মী বিষুতপ্রিয়। প্রাণনাথ নদীয়ার ॥ জয় জয় শ্রীনিত্যানন্দ 
হুলধর। জয় জয় ভক্তিদাতা৷ অদ্বৈত ঈশ্বর ॥ জয় জয় পণ্ডিত গর্াধর। জয় 
জয় শ্রীবাসাদি প্রতুর পরিকর ॥ (৮) প্রিয্নগণ লৈয়! গৌর বায়। বিলসঙ্বে 
পরম আনন্দে নদীয়ায় ॥ যে দ্বাপরে কৃষ্ণ অবতারে । সেই কলিযুগে গৌর 
প্রকট বিহরে ॥ বৃন্দাবনে নিত্যলীলা যৈছে। নবদ্বীপে পরম ছুর্লভলীল। 
তৈছে ॥ লীলাস্থলী ষত নদীয়ায় । ব্রক্মাদি দেব তার অন্ত নাহি পায় ॥ (১৬) 

সকল বৈজ্ঞব আজ্ঞ! কৈল মো মূর্ধেরে । নমীয়ার কিছু লীলাস্থলী 
বণিবারে ॥ বৈষ্ঞণবের আজ্ঞা বলবান। যে কিছু কহিয়ে তাহা আব্বাদে 
ভাগ্যবান ॥ নবন্বীপেব প্রশস্ত প্রকার । পঞ্চম স্কদ্ধেতে লিখিআছে টীাকাকার ॥ 
(২২) 

জয় জয় নদীয়া নগর | নবধীপে বেহিত যনোহর ॥ যৈছে ছয় তথ্যের 
বিচার । কৃষ্ণ কুষ্ণ রূপ গর্বাদিক পঞ্চ আর ॥ নবন্বীপে নবদ্বীপ নাম। 


' ৩১২ নরহুরি চক্রবর্তী 


পৃধক পৃথক কিন্তু হয়ে এক গ্রাম ॥ যৈছে রাজধানী কোন স্থান । যদ্ভাপি অনেক 
তথ। হয় এক নাম 1 নদীম্বার অন্তর্তুক্ত ঘত। সে সব গ্রামের নামকে 
কছিব কত ॥ (৩২) 

শরীন্থুরনদীর পূর্বতীরে | অস্তর্থাপার্দি চতুষ্টর শোতা করে ॥ জাহ্বীর 
পশ্চিম কূলেতে । কোল হ্বীপারিক পঞ্চ বিখ্যাত জগতে ॥ যগ্যপিহ শাস্ত্রে 
নিরূপয় । তথাপিহ নবর্ীপ গোপ্য অতিশর ॥ প্রতূর যেরূপ ব্যবহার । তৈছে, 
তার ধাম অন্যে নারে জানিবার ॥ নদীয়া নির্জনে গৌরহরি । নিজ প্রয়োজন 
সাধে অতি গোপ্য করি ॥ €যছে কেহো পরম গোপনে । ভোঞ্জে নান। দ্রব্য 
না দ্বেখয়ে অন্তজনে ॥ নানারসাম্বাদে প্রত তৈছে। কোন জনে লখিভে 
নারয়ে গোপ্য এছে ॥ ভক্ত অনুগ্রহ যারে হয় । নবধ্বীপ নদীয়ার নাথ সে 
জানয় ॥ নবছীপ ভক্তের জীবন । নানা বিধা ভক্তি যাথে দীপ্ত অনুক্ষণ 
॥ ৫ ॥ নবহীপ মধ্যে মাম়্াপুর । যথা জন্ম হৈল কৃষ্ণ (২ক পক্জ) চৈতন্ত 
প্রভৃর ॥ মায়াপুর মহিমা কে জানে । কহি এবে নবদ্বীপ বেষ্িত তাহানে ॥ 
মায়াপুর যোগপীঠ স্থান। দেব স্ুণীন্দ্রাদি যাকে করে সদ! ধ্যান ॥ ইহার 
যে ধিকে হয় যাহা । বাহুল্যের ভয়ে তেঞ্ি না বিল তাহা! ॥ নবদ্বীপ প্রদেশে 
যে গ্রাম। সত্য ত্রেতা দ্বাপরেতে ভিন্ন নহে নাম ॥ কলিতে যদ্যপি বিপর্যয় । 
তথাপি কিঞ্চিত তাতে অন্থভব হয় ॥ কলিতে যে ভক্তে কপা কৈল। তথা সে 
গ্রসঙ্গ অনুসারে নাম হৈল ॥ কথেক হইল লুপ্ত প্রায়। রহিল কতেকস্থান 
প্রভুর ইচ্ছায় ॥ কহি পরিক্রমার প্রকার । এ মণ্ডলাকার যাথে আনন্দ সভার ॥ 
মায়াপুর করিধা দর্শন | ক্রমেতে ভ্রমহ ষাথে ভ্রমে বিজ্ঞগণ ॥ (৭০) 

প্রথমে দ্বেখহ আতঃপুর। অন্তত্বাপ নাম যার মহিমা প্রচুর ॥ পুর্ণ ্রক্ষ 
সনাতন তথা। কহিল ব্রহ্মার আগে অন্তরের কথা ॥। এই হেতু অস্তঘ্রপ 
নাম। বিস্তারিব সে সব প্রসঙ্গ ভাগ্যবান ॥ ১ ॥ (৭৬) ও 

সীমলিয়া গ্রাম তারপরে । শ্রীদীমত্ত দ্বীপ পুর্বে কহয়ে যাহাবে ॥ তথা 
প্রত পদে করি নতি। করিল ধারণ ধুল৷ সীমস্তে পার্বতী ॥ শ্রীসীমন্ত দ্বীপ 
নাম এছে। বিস্তাবিব কেছে। পার্বতীর কপা যৈছে ॥ ২॥ (৮২) 

গার্দিগাছা গ্রাম এবে কর়। গোক্রম-্বীপাখ্য পূর্বে সুখের আলম্ব 
স্ুরতী রহিয় বৃক্ষতলে । করিল প্রতুরে স্ততি মাষে নেত্রজলে ॥ এই হেতু 
গোক্রমদ্ীপ কয় । বনিব বিশেষ করি কোনো মহাশয় ॥ ৩॥ (৮৮) 


জীবনী ও রচনাবলী ৩১৩, 


শ্রীমাজিদা গ্রাম নাম এবে। পূর্বে মধ্যঘ্বীপ নাম কহে খবি সভেঃ 
ঝধি প্রতি করি দৃষ্টিপাত। মধ্যাহ্ন কালেতে প্রত হইল সাক্ষাত॥ এঁছে 
মধ্য্ীপ নাম তার । খধি প্রতি যৈছে কৃপা হুইব বিস্তার ॥ ৪ ॥ (৯৪) 

্রাঙ্মণপুখরা পুণ্য গ্রাম । ব্রহ্মণ পুক্ধরয়োবতী পূর্বনাম ॥ ব্রাঙ্ষণের জানি 
মনকথা। আইলেন আনন্দে পুষ্করতীর্ঘথ তথ]1॥ এ প্রসঙ্গ অতি ন্ুমধূর | 
পুফরের দ্বারে রুপা হইল প্রভূর ॥ তদুপরি হাটভাঙ্গ। ইন্দ্রাদিদেব উচ্চস্থানে | 
বসাইল হট্র প্রন্ুর চরিত্র কগনে ॥ উচ্চহউ্র নাম যে প্রকারে । সে সব প্রসঙ্গ 
ব্যক্ত হইব কারু দ্বারে ॥ (১০৪) [২খ পত্র] কুলিয়া পাড়পুর গ্রাম। 
পূর্বে কোলছ্বীপ পর্বতাগ্যানন্দ ধাম ॥ প্রতৃপ্রিয় ভক্ত কোলদ্বীপে ৷ পর্বতের প্রায় 
দেখা দিল কোলরূপে ॥ কোলদ্বীপ নাম এই মতে । অত্যন্ত নিগুঢ় কথা আছে 
যে ইহাতে ॥ কোল শব্দে ্রীবরাহ প্রভৃ। .এমান দয়াল কি হইবেক কতু ॥ ৫ ॥ 
(১১২) 

সমুদ্র গড়ি গ্রাম পরচার। সমুদ্র গড়ির। নাম পূর্বেতে ইহার ॥ সমুদ্র 
প্রভুর দরশনে । গঙ্গাশ্রথ করিয়া আইসে হয মনে॥ ইথে অতি কৌতুক 
প্রচার। বণিলেন পরম 'মানন্দে গ্রন্থকার ॥ চাপাহাটি গ্রাম মনোরম । পূর্বে 
নাম চম্পাহট্ট খ্যাতি নিরুপম ॥ কিনিয়া চম্পক পুষ্প বঙ্গে । বিষণ পৃজে বিপ্র 
ভাসি প্রেমের তরক্গে ॥ বিপ্র বিষণ পূজাখে প্রবীণ । বণিবেন কেহো যৈছে 
প্রভূ প্রেমাধীন ॥ রতুপুর গ্রাম মুখ হয়। খতুদ্ধীপ নাম পূর্বে কেব৷ না জানয় ॥ 
বসন্তাদি খতু সে না বেশে। বাড়ার প্রভুর সুখ অশেষ বিশেষে ॥ ছুয় খতু 
সদা মৃতিমান। খতুদ্বীপ লীল। সে বর্ণে ভাগ্যবান ॥ ৬ ॥ (১৩০) 

শ্রীবিদ্ভানগর পুণ্যস্থান । বৃহস্পতি আসিয়। কৈল বিদ্যাপান ॥ বিদ্যার প্রভাব 
নানা মতে । অবিষ্ঠা ঘৃচয়ে সেই গ্রাম দশনেতে ॥ তদুপরি গ্রাম জাহুনগর । 
পূর্বে জাহদ্বীপ নাম কহে বিজ্ঞবর ॥ তথা তপ কৈল জহ্ু, মুনি । হুইল সাক্ষাত 
শ্রীচৈতন্থ চিন্তামণি ॥ জাহ্দ্বীপ অতি রমাস্থান। যে করে দর্শন সে পরম 
ভাগ্যবান ॥৭॥ (১৪০) 

'মাউগাছি গ্রাম কে না জানে । মোদদ্রমঘ্ীপ পূর্বে কহয়ে ইহানে ॥ 
রাষ্্ন্দ্র বনবাসকালে । পাইল পরম মোদদ বসি বৃক্ষতলে ॥ পূর্বে ছিলি 
'রামরটস্থান। কলিতে হইল লোপ জানে ভাগ্যবান ॥' জানকী লক্্ণসহ 
ঝাম। যৈছে মোদ পাইল সে প্রসঙ্গ অন্পাম ॥ ৮ ॥ (১৪৮) 


৩১৪ নরহরি চক্রবর্তী 


(৩ক পত্র) তছুপরি শ্রীবৈকুপুর । ষে গ্রাম দর্শনে সুখ বাঢ়য়ে গরচুর ॥ 
প্রভু নারায়ণ মহার্ঙ্গে। দিলেন দর্শন প্রিয় ভক্তে লক্ষ্মী সে ॥ নারায়ণ 
পী$স্থান ছিল। প্রভুর ইচ্ছায় তাহা সঙ্গোপন হৈল ॥ তথাতে কৌতুক 
অতিশয় । বণিবেন কেহ এ প্রসঙ্গ প্রেমোদয় ॥ এবে মাতাপুর কহে লোক। 
পূর্বে মহৎপুর নাম নাশে ছুঃখশোক 1 মহত্শ্রে্ট গাজা যৃখিষ্টির। বনবাসে 
আসি তথা হইলেন স্থির ॥ মহৎ্পুর মধ্যে রম্যস্থান। পঞ্চবট ছিল পূর্বে হৈল 
অন্তর্ধান॥ দ্রৌপদী সহিত পঞ্চ ভাই। পাইল! পরমানন্দ বসিয়া তথাই ॥ 
মহৎপুর প্রসঙ্গ মধুর । বিস্তারিব যারে রুপা হইব প্রভুর ॥ গঙ্গাপূর্ব ধারে 
রাদুপুর | রুদ্রদ্বীপ নাম পূর্বে মহিমাপ্রভূব ॥ যথা রুদ্র শিজগণ সনে । করিল! 
নর্তন মহাপ্রতৃর কীর্তনে ॥ রুদ্রদত্বীপ কৌতুক অপার । কেহো বর্ণিবেন ইহা! 
করিয়। বিস্তার ॥ » ॥ (১৭২) 


'তারপর আছে পুণ্য গ্রাম । বেলপুখরিয়া পূর্বে বিশ্বপক্ষ নাম ॥ একপক্ষ 
পুজি বিহ্বদলে । প্রভূ প্রিয় হৈল! বিপ্র শিব রুপাবলে ॥ যৈছে কৈল শিবের 
'অর্চন । যৈছে প্রভু প্রিয় হৈলা হইব বর্ণন ॥ (১৭৮) স্ুবর্ণবিহার এই হয়। 
পশ্চাত কহিব যৈছে এথ1 বিলসয় ॥ প্রবর্ণবিহার নাম যার । তথা গোরাঙ্গের 
অতি অদ্ভূত বিহার ॥ গোৌরচন্দ্র দেখি সবে কয়। স্ুবর্ণপ্রতিম! কি কীর্তনে 
বিলসয় ॥ সুবর্ণবিহার নাম এছে। কেহে বিজ্ঞারিব প্রভু বিহরয়ে বৈছে॥ 
(১৮৬) এছে নান। স্থান সর্বোপরি । আপনা মানহ ধন্য পরিক্রমা করি ॥ 


অস্থদ্বীপ হইয়া মায়াপুরে । পাবে সহজ জগন্নাথ মিশ্রের মন্দিরে & 
'ধায়াপুর প্রভাব অপার । বিবিধ গুকার প্রচারিল টাকাকার ॥ নবদ্ীপ মধ্যে 
স্থিত যত। একমুখে তাহা কেবা! কহিবেক কত ॥ তার মধ্যে কহিয্বে প্রধান । 
চিলাভাঙ্গা পাটভাঙ্গা আদি রম্যস্থান ॥ (১৯৬) 


যৈছে গৌর সর্ব তেখ পত্র) শিরোমণি । তৈছে তার ধাম মহামহিম! 
বাখানি ॥ ধৈছে গোর কষে নাহি ভেদ । তৈছে নবন্ীপ বৃন্দাবন কহে বেদ? 
গোঁরকৃষ্ণ ভেদবৃদ্ধি যার । ধামদ্বয়ে ভেদবৃদ্ধি করয়ে সে ছার ॥ নবধ্ধীপে কেছো 
কিছু কর। যে যাহা কহয়ে তাহা অন্যথ1 না হয় ॥ গোলোক মথ্রা কহে 
কেহো। পরব্যোম শ্বেতত্বীপ কহে সত্য সেহো ॥ সফল সম্ভবে এথা এঁছে$ 
সর্বাবতারময় গৌরচন্ত্র যৈছে॥ নিত্যধাম নধীয়ানগর | যথ! প্রেম ভক্তি 


জশিবনী ও রচনাবলী ৩১৫ 


মিত্য নিত্য পরিকর ॥ প্রকটাপ্রকট ছুই বূপে। বিহরয়ে ভাগাবস্ত দেখে 
নবন্বীপে ॥ (২১২) 

অষ্টক্রোশ নদীয়। প্রমাণ । শোর অবধি বিধি করিল নির্মাণ ॥ ধাপী বু 
তড়াগ সুন্দর | নির্মল শীতল জলে পুর্ণ সরোবর ॥ জান্বীর তট মনোরম। 
বারকোণাঘাট তধি অতি অন্কুপম ॥ শোভে পূর্বে পঞ্চ শিবালয় | পার্বতী 
গণেশ' আদি ক্ষেত্র পালায় ॥ জাহ্বী পুলিন শোভা অতি। বন উপবন 
বৃক্ষলতা নানা ভাতি ॥ বিবিধ প্রকার পণ্ড পক্ষ । নান! পুপ্পে ভ্রময়ে ভ্রমর 
লক্ষ লক্ষ ॥ (২২৪) 

পদ্মপ্রার় নদীয়ার বীত। কু ত সংকীর্ণ কতু হয় বিস্তাবিত॥ দরে 
রছহি কোন কোন ভক্ত। প্রতৃকে দেখিতে চলে চলিতে অশক্ত ॥ সে সময়ে 
জীধাম আনন্দে। হয়েন সংকীর্ণ লীদ্র দেখিতে গৌরচন্দ্রে ॥ শ্রীসংকীর্তনাি 
(৪ক পত্র) সময়েতে । হয়েন বিস্তাব লোক অসংখ্য যাহাতে ॥ সংকীর্ণ 
বিস্তার এঁছে ঘয়। বৃঝিব কি অন্তে অন্তে একরূপে নিরখয় ॥ *(২৩৪) 

শ্রীধামের অচিস্ত্য প্রভাব। ধামেব কৃপা হলে সে সকল হয়ে লাভ॥ 
হেন দিন হবে কি আমাব। দেখিব প্রভুর তথা আদভূত বিহার ॥ অতি উচ্চ 
কল্পতরু তলে । বিলসিব দিব্য সিংহাসনে কুতুহুলে ॥ ভূবনমোহন বেশ তায় । 
জগত করিব আলো রূপেব ছটায় ॥ প্রতৃব দক্ষিণে নিত্যানন্দ। বামে 
গদাধর অ।গে শ্রীঅছ্বৈতচন্দ্র ॥ শ্রীবাসাদি ভক্ত চাবি পাশে। প্রস্থ মুচন্দ্ে 
নেত্র অপিব উল্লাসে ॥ জবে পুষ্প ভূষণে ভূষিত। সভার অঙ্গেতে চারু চন্দন 
চর্চিত ॥ নানা সেবা করিব সকলে । মোরে কি চামর সেবা দিব সেইকালে ॥ 
প্রভূ এছে রঙ্গ প্রকাশিব। সহান্তবদনে সর্ব সম্থখে রহিব ॥ এ হেন কৌতুক 
নবন্বীপে । দেখি কিজুডাব আধি রহিয়1 সমীপে ॥ ওহে পল্মাবতীর তনম্ব। 
তোমার করুণা হৈলে সব সিদ্ধ হয়॥ ওহে প্রতু অদ্বৈত ইশ্বর । নবঘীপে 
বাস মোরে দেহে! নিরস্তর ॥ ওহে গদাধর শ্রীবাসাদি । এই কর নদীয়া ধেয়াই 
নিরবধি ॥ কি বলিব ওছে বন্ধুগণ। সদা নবদ্বীপে যেন করিয়ে ভ্রমণ ॥ 
নবন্ধীপে অন্থরাগ যার | জন্মে জন্মে সেই সঙ্গী হউক আমার ॥ নগদীয়াবিমৃখ 
্ষে পামর । তার সঙ্গ নহে যেন জন্ম জল্লাস্তব ॥ নদীয়া ভ্রমিতে ষেহো৷ কছে। 
তার সঙ্গ বিচ্ছেদ কখনে! ষেন নহে ॥ (২৬৮) 

নবস্বীপ ধাম শ্রেষ্ঠ অতি। যার যেছে সাধ্য সে ভ্রময়ে নিতি নিতি ॥ কেহো 


৩১৬ নরছরি চক্রবর্তী 


'অষ্টক্ষোশ পর্যটয়। কেহো বা ষোড়শ ক্রোশ আনন্দে ভ্রমর ॥ কেছো পঞ্চ 
যোজন ভ্রমণে । পায়ে মহানন্দ লীলাস্থলী সন্দর্শনে ॥ কেছো/ ভ্রমে দ্বাঙ্ছশ 
যোজন । ' বিংশতি যোজন কেহো। করয়ে ভ্রমণ | যার ষৈছে ইচ্ছা নাহি পার। 
(৪থ পত্র) চিস্তামণি ভূমি গোঁড়মণ্ডল বিহার ॥ (২৭৮) 
গণসহ শ্রীশচীতনয়। যারে কৃপা করে তার ইথে নিষ্ঠা হয় ॥ ইহাতে 
বিশ্বাস নাহি যার । সে পাগীর কোনোকালে নাহিক নিস্তার ॥ করুণা করছ 
গৌরহুরি ! অতি দীন হঞা যেন পরিক্রমা করি॥ যথাষখ ভক্তের আলয়। 
দেখিতে সে স্থান যেন মহা আতি হয়॥ তথা প্রতৃভক্তের গমন । মহানন্দে 
করি ষেন সে সব দর্শন ॥ কিবা নিবেদিব প্রভু পায় । নিবেদিতে না জানিয়া 
উপজে হিয়ায়॥ তোমার ভক্তের শ্রীচরণে । বিকাইয়া রহি যেন জীবনে মরণে। 
এই কুপা কর জীব প্রতি । শ্রীনবন্ধীপ ধামেতে হউক গাঢ় রতি ॥ (২৯৪) 
নরহুরি কহে বারবার । সদ1 যেন গাই পরিক্রমা নদীস্বার ॥ (২৯৬ চরণ) 
ইতি শ্রীনবহ্ীপ পবিক্রম1 সমাপ্তা ॥ 


গর. ( ছুই) 'নরোস্তমবিলাস' 
(পাঠবাড়ী পুখির নং ২৩৩৬।২১ অতিরিক্ত পাঠ £ কবিব আত্মবিবরণী অংশ) 
নরোত্মবিলাসের বিভিন্ন মুদ্রিত সংক্করণ ও অন্যান্ত পুধিগুলি ১২শ 
বিলাসেই সম্পূর্ণ । আলোচ্য পুধিতে ১২শ বিলাস সম্পূর্ণ হবার পর নিয্বোদ্ত 
অংশটি পাওয়া গিয়েছে । এই অংশে গ্রস্থকারের পিতৃগুরু বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, 
পিত৷ জগন্নাথ ও তার নিজের সম্পর্কে পরিচয় লিখিত হয়েছে । 


পত্র ৩১৭ - 

ওহে বিজ্গণ শুন হইয়া সদন্ঘ। এবেোকছু আপনার দিয়ে পরিচয় ॥ 
করুণার সিন্ধু কষ্ণ চৈতন্যাবতারে | হুইল বিমুখ মুখ গেল ছারখারে । তার 
ভক্ত কৃপা মোরে হুইল ছুল'ভ। ভক্তকুপা বিনা প্রভু না হয় সুলভ ॥ শ্রী 
চৈতন্ত প্রভু ভক্তের জীবন । ভক্ত বিন প্রভুর অগ্কত্র নাই মন ॥ তৃবন পাৰন 
সে গ্রত্ুর ভক্ত যত। নিরুপম মহিমা কহিবে কেবা কত॥ (১*) অসংখ্য 
প্রভুর ভক্ত অস্ত কে বা করে। জগত ছাইল সে ভক্তের পরিকরে । প্রত প্রি 
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পার্ধদ গোস্বামী লোকনাথ ৷ ধাঁহার চরিত্র চারু জগতে বিখ্যাত ॥ তীর প্রিয় 
শিষা নরোত্তম প্রেমময় । বার খ্যাতি জগতে ঠাকুর মহাশয় ॥ »তার শিষ্য 
গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্ণ । পরম পণ্ডিত থেহ প্রেমভক্তি মৃত্তি॥ তার শিষা চক্রবর্তী 
শীকুষ্ণচরণ | প্রেমময় রামকুষ্ণাচার্ধের নন্দন ॥ (২০) শ্রীরামচরণ চক্রবর্তী 
শিষ্য তার । জর্বাংশে প্রবীণ অতি শুদ্ধ ভক্তি ধার ॥ তীর প্রিয় শিষা বিশ্বনাথ 
দয়াময় । ধীর জন্মকালে হৈল সবার বিস্ময় ॥ (২৪) 

জন্মঘরে তেজঃপুণ্ত অগ্নির সমান । ক্ষণেক থাকিয়া তাহা হল অন্তর্ধান ॥ 
বালক দেখিয়। নুখ বাটিল সভার! মধ্যে মধ্যে বালকের দেখে চমৎকার 
দেবগ্রামবাসি লোক সতত আসিয়া । বক্ষে করি রাখে কেহ না দেয় ছাড়িয়া ॥ 
( ৩০) শ্রীঅন্রপ্রাশন নামকরণ সময় । হইল যে রঙ্গ তাহা কহিল না হয়॥ 
কথোর্দিন পরে হৈল শ্রীচ্ড়াকরণ। শ্রীসজ্ঞোপবীত স্ন্ধে শোহে বিলক্ষণ॥ 
সর্বত্রবিদিত প্রশংসরে সর্বজনে । অব্লকালে বিচক্ষণ লা ব্যাকরণে ॥ সঙ্গি 
সহ ব্যাকরণ চর্চা করে স্থথে । দিথ্বিজয়ী গমন শুনিল কারু মুখে | দেবগ্রামী 
পণ্ডিতের ধারে হৈল ভয়। তারে বিশ্বনাথ অনায়ামে কৈল জম্ম ॥ হইল 
স্থখ্যাতি ইথে লজ্জা বহু পাইল! । ভ্রাতা অতি বিজ্ঞ স্থখে লজ্জা! নিবারিলা ॥ 
(৪২) 

বিশ্বনাথ চক্রবর্তী তিন সহোদর । রামভদ্র জ্োষ্ঠ সর্বশাস্ত্রজ্ঞ সুন্দর 
রামভন্্র মধ্যম ভ্রাতার সহিতে। যথা শিষ্ত হৈলা তাহা কহিয়ে ক্রমেতে॥ 
শ্রীচৈতন্ত প্রিয় গোপালভট্ট নাম । প্রত প্রেমময় মূর্তি আনন্দের ধাম ॥ শ্রীভট্রের 
প্রিয় শিষ্য শ্রীনিবাসাচাধ | সর্ধত্র বিদিত ধার অলৌকিক কার্য ॥ (৫) আচার্ষের : 
শিল্তা রামচন্দ্র কবিরাজ । যার গুণ গায় সুখে বৈষব সমাজ ॥ যার ভেদবৃদ্ধি 
নরোত্তম কবিরাজে | তার সর্বনাশ প্রভূ করেন অব্যাজে ॥ শ্রানিবাদ নরোত্তমে 
ভেদবুদ্ধিষার । সেপাপীর কোনকালে নাহিক নিস্তার ॥ এবে কোন কোন 
পাপী ভেদবৃদ্ধিকরে। এ হেতু লিখিস্থ এথ। ছুঃখধিত অন্তরে ॥ শ্রীকবিরাজের 
শিষ্য হরিরামাচার্য। তর্বহ রামকৃষ্ণ আচার্ষের জ্যেষ্ঠ আর্য ॥ (৬০) শ্রীহরিরামের 
পুত্র শ্রীলগোপীকাস্ত। পিতার সেবক ধেহ পরম সুশাস্ত ॥ শ্রীগোপীকাস্তের 
ঙ্গিষ্য রামভদ্র হন। রামভদ্র সকল শাস্ত্রেতে বিচক্ষণ ॥ শ্রীগোপীকান্তের 
পৌত্র শ্রীল মনোহর | শ্রীগোপীকান্তের শিষ্ঠ সর্বাংশে সুন্দর 1 শ্রীরামভদ্রের 
পুত্র শ্রীল রামনিধি। শ্রীমনোহরের শিষ্য গুণের অবধি ॥ শ্রীমনোহরের 
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পৃত্র শ্ীনন্দকূমার | হইল পিতার শিষ্য অতি শুদ্ধাচার । €৭+) শ্রীরাম- 
নিখির পুত্র শ্রীনৃসিংহ নাম! নন্দকুমারের শিষ্য চেষ্টা অনুপাম॥ মোর 
ইষ্টদেব শ্রীনৃসিংহ চক্রবতাঁ। জন্মে জন্মে সে চরণ সেবি এই আতি॥ 

পূর্বে ষে কহিহ' তাহা অল্পে জানাইলু'। শ্রীরামভদ্রের গুণ বর্ণিতে 
নারিলু' ॥ মধ্যম শ্রীরঘূনাথ পরম পণ্ডিত । সদ] হর্ষ দেখি কনিষ্টের ভক্তিরীত ॥ 
কনিষ্ঠ শ্রীবিশ্বনাথ নবীন বয়েদ। পে দেখি বারেক তার আনন্দ অশেষ ॥ 
(৮*) পুত্র বাৎসল্যেতে সদ! পিতার উৎসাহ । আজ্ঞা কৈল জোষ্ঠ পুত্রে 
করাই বিবাহ ॥ মাতার আজ্ঞাতে বিশ্বনাথে বিভা দিলা । বৈরাগা দেখিয়! 
মনে চিস্তাযৃক্ত হৈলা॥ শ্রীমদ্ঞাগবত পড়িবারে আজ্ঞা দিল। পাঠ সাঙ্গ 
হৈলে জোষ্ঠ সমীপে আইল ॥ নিবেধয়ে কহি কিছু যি আজ্ঞা পাই। তেঁহ 
কহে পুনঃ পড়ো পড়া হয় নাই ॥ এধএেঁহ পছডাখল তেঁহ কহে বাণবার। 
গ্িহ কি পড়িতে পঢ়া হইল আমার ॥ (৯) বিএনাথ শ্রীজ্ষ্ট ভ্রাতার আজ্ঞ। 
পাঞ্া। পুনঃ পড়ি ভ্রাতা আগে রহে দ্রাড়াহয়া॥ ভ্রাতা জিজ্ঞাসিতে 
বিশ্বনাথ নিবেদয়। যাই ষে শ্রীবুন্দাবনে যর্দি আজ্ঞা হয় ॥ শুনি রামভদ্্র 
কহে মহানন্দ মনে । আরীমষ্ভাগবত পাঠ হৈল এতদিনে ॥ সেহক্ষণে বিশ্বনাথ 
বিদায় হইলা। প্রকারে মাতায় কহি বৃন্দাবনে গেলা ॥ (৯৮) 

সর্বত্র ভ্রমিয়া কৈল রাধাকুণ্ডে বাণ। ব্রজবাসি বৈষ্ণবের হইল উল্লাস ॥ 
তথা শ্রীমুতুন্দ দাস নামে অীবৈষ্ণব । পঞ্চালদেশীয় শ্রে্স বিপ্রকুলোভ্তব ॥ 
অশীচৈতন্তচন্দ্রে তার অনন্য ভকতি। কে কহিতে পারে যৈছে রাধারুষে রতি ॥ 
রষ্পাস কবিরাজ গোন্বামীর স্থানে । হৈল। মগ্ন গোহ্বামীর গ্রন্থ অধ্যয়নে ॥ 
কৈল বনু সেবা কবিরাজ গোম্বামীর। তাঁর অপ্রকটে হৈল। অত্যন্ত অস্থির ॥ 
কথোর্দিন পরে বিশ্বনাথেরে পাইয়া । জুডাইল দারুণ ছুঃখেতে দগ্ধ হিয়া ॥ 
(১১*) অমুকুন্দদাস সর্বপ্রকারে দয়াল। গুরুরুষ্বৈষ্ণবদ্ধেষির মাত্র কাল॥ 
ভক্তি অঙ্গ যাজনেতে পরম প্রবীণ । নিরম্তর আপনাকে মানে অতি দ্ীন॥ 
বর্ণিলেন লীলাগ্রস্থ কিছু শেষ ছিল। বিশ্বনাথ দ্বারে তাহা পূর্ণ করাইল ॥ 
রুপা করি অনেকের কৈল বিদ্যা্ান। কথোদিনে রাধাকুণ্ডে হইল নির্ধযান ॥ 
তেহ বিনা! কার কার জন্মিল দুর্মতি। তৈছে সেই পাষণ্ডের হইল ছুর্গতি ॥ 
সে সব প্রসঙ্গ হেথা নারি বিস্তারিতে । বিস্তারিতে বহিম্খি প্রকাশ গ্রন্থেতে ॥ 


(১২২) 
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কথোদিনে বিশ্বনাথ শ্রীকৃণ্ড হইতে । গৌড়ে গেল! শ্রীগুরুদেবের 
আজ্ঞামতে ॥ শ্রীগুরুদেবের কৈল চরণ বন্দন। ওেঁছ যৈছে কপা কৈল না 
হয় বর্ণন ॥ একদিন দেবগ্রামে লোকের কথায়। বিশ্বনাথে কহে অতি মধূর 
ভাষায় ॥ বিবাহ করিয়া! তুমি গেলা বৃন্দাবন । অগ্য পত্বীসহ রাত্রে করহু 
শয়ন ।' (১৩০) বিশ্বনাথ এঁছে গুরুদেবের আজ্ঞাতে। চলিলেন পত্বীসহ 
শয়ন করিতে ॥ শ্রীবিশ্বনাথের পত্বী পরম সুন্দবী। বসিয়া আছেন শধ্যা 
বেশাদিক করি ॥ বিশ্বনাথ গিয়া করি মৌনাবলম্বন। শুইতে শয্যায় পত্বী করিল 
শয়ন ॥ বিকাররহিত বিশ্বনাথ চক্রবর্তী । ছে তার স্পর্শ নহে কৈল তৈছে 
রীতি ॥ গুরু আজ্ঞা পত্তীহ করিতে শয়ন । শুতিয়া করিল। স্থখে শ্রীনাম 
কীর্তন ॥ (১৪০) রজনী প্রভাতে জীর্ণ কম্বল উড়িয়া । বাসায় আসিয়! 
করিলেন প্রাতঃক্রিয়! ॥ সবার বিন্ময় শুনি ছে রাত্রি বাস। শিষ্য জিতেন্তরির 
ইথে ইষ্টের উল্লাস। 

পুনঃ ইষ্টদেব কার কথা না শুনিলা | বিশ্বনাথ ইষ্ট সেবি নিকটে রহিল। ॥ 
শ্ীমস্তাগবত ইষ্টদেবে লিখি দ্িল। লিখনের কালে অতি কৌতুক হইল ॥ 
যথা বসি ভাগবত লিখে বিশ্বনাথ । তথ স্ুর্ধাতাপে ছাত্বা হয় অকস্মাৎ ॥ 
(১৫*) একদিন এক সরোবর সন্নিধানে | বসিয়া লিখেন পুথি ছায়াহীন স্থানে ॥ 
লিখিতে লিখিতে প্রেমানন্দ মগ্ন হৈলা । হুইল যে মেঘবৃষ্টি কিছু না জানিলা॥ 
যানে চডি যায় সে গ্রামের জমিদার । কিছুদ্ুরে থাকিয় দেখয়ে চমৎকার ॥ 
শ্রীবিশ্বনথেব চতুর্দিকে বৃষ্টি হয় । বিশ্বনাথ অঙ্গে বারিবিন্দ্ব না স্পর্শয় ॥ যত্্বে 
প্রণমিয়া জমিদার গেল! ঘরে । বুষ্টি সমাধান হল কতক্ষণ পরে ॥ শ্রীবিশ্ব- 
নাথের বাহ্‌ হৈল কতক্ষণে । (পত্র ৩২) সেই দিন লেখা পূর্ণ দিল! গুরু 
স্থানে ॥ সেই জমিদার এই কথা ব্যক্ত কৈল। শ্রীবিশ্বনাথের মহা লজ্জা 
উপজিল ॥ (১৬৪) 

গুরু আজ্ঞা লৈয় পুনঃ আইলা বৃন্দাবন । মছাহর্য হেল বৃন্দাবনবা সিগণ ॥ 
করিলেন বাস রাধ্মকুণ্ড সমীপেতে । বদিলেন বহু গ্রন্থ ব্যাপিল জগতে ॥ 


' কৈল ভাগবতের টিগপ্লনী মনোহর । শ্রীগীতার টিগ্পনী নাহিক যার পর॥ 


(১৭১) শ্রীআনন্ববৃন্বাবনচম্পর টীকাতে। প্রকাশিল! যে চাতুর্্য বুঝে সে 
পণ্ডিতে ॥ দ্বপ্রচ্ছলে কৃষচৈতষ্তের আজ্ঞা হল। গোবর্ধন কন্দরাতে বসি 
টাক! কৈল। প্রীউজ্জলনীলমাঁণ গ্রন্থের টীকাতে। করিল ব্যাখ্যান্‌ বহু ছুষ্টের 
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নিমিত্তে ॥ শ্রীজীবের বাক্য ছুরাশয় না বুঝয় । তত্ববাক্য আনি সব লীলাতে 
স্থাপয় ॥ শ্রীরূপের অনুগত শ্রীজীব গোস্বামী । তাহার রুপায় স্ফতি হয় যে 
আপনি | (১৮*) হেন শ্রীজীবের বাক্য বুঝে কোন জন । শ্রীবিশ্বনাথ শ্রীজীব 
মতে ভির নন ॥ শ্রীরপের মনোবৃত্তি তাহে প্রকাশিল । শ্রীশাধিকাগণসহ 
বন্ধ কৃপা কৈল ॥ শ্রীরুষ্ভাবনাম্ততাদিক কাব্য গণে। বণিল খে সব মহান্ল্দ 
আম্বাদনে ॥ লরিতেই গ্রস্থাখ্য চৈতহ্যারসায়ন | স্বপ্রচ্ছলে মহাপ্রভু করদে 
বারণ ॥ ওহে বিশ্বনাথ ঠৈতন্যন্রসায়নে । বণিবা পৃথক কিছু করিয়াছ মনে ॥ 
(১৯৯) কলিযুগে মোর এই অদভুদ বিহার । অনেকে জানিবে যাথে মোত্ 
চম্কাব ॥ মোর লীলারপে মগ্ন মোর ভক্তরগণ। আম্বাদয়ে নানামতে 
করিয়া বর্ন ॥ যে যৈছে রূপ বণিব সে সব তৈছে হয়। নাঁকর সন্দেহে এ 
পরমানন্দময় ॥ এছে কত কহি বিশ্বনাথে কৃপা করি । হইলেন আদর্শন প্রন 
গৌলহরি ॥ বিশ্বনাথ জাগিয়া দেখয়ে রাত্রি শেষ । ব্যাকুল হইয়। দৈহ্য করবে 
শেষ ॥ (২০০) প্রভু অনুগ্রহে ধন্য মানি আপনায়। নিরস্তর প্রভুর চরিজ্ধ 
স্থখে গায় ॥ শ্রীচৈতন্বসায়নে বর্ধিতেন যাহা । না হইল গ্রন্থ পূর্ণ না বনিল 
ভাহা ॥ প্রতৃর কীর্তনে মত্ত হৈয়! নিরস্তর । বণিলেন গীত সে দিবস 
ষনোহর ॥ কে কহিতে পারে তার সাধন প্রক্রিয়া । যে দেখে বারেক হ্গে 
জড়ায় নেত্র হিয়া ॥ শ্রীগোকুলানন্দ শ্রীবিগ্রহ মনোহর | তার পরিচধাতে 
আনন্দ নিরস্তর ॥ শ্ীগোকুলানন্দ প্রাপ্ত যৈছে বিশ্বনাথে । সে অতি অপূর্ব 
কথা কহি সংক্ষেপেতে ॥ (২১২) 

পরম সুশান্ত বিজ্ঞ এক ব্রক্ষচারী । মথুরা আইল তীর্থ প্রদক্ষিণ .করি ॥ 
অীগোকুলানন্দের সেবায় সদা রত। তার ফেছে ক্রিয়া তা কহিবে কেবা 
কত ॥ একদিন স্বপ্রচ্ছলে শ্রীগোকুলানন্দ । ব্রহ্মচারী প্রতি কহে হাসি মন্দ 
মন্দ ॥ বুন্দাবনে বিশ্বনাথ চক্রবতীঁ যথা! । তারে সমর্পহ মোরে লৈয়া যাহ তথা ॥ 
€২২.) রজনী প্রভাতে ব্রহ্মচারী মহানন্দে। বিশ্বনাথে সমপয়ে শ্রীগোকুলা- 
নন্দে ॥ বিশ্বনাথ কহে কহ সেবা অধিকারী । মোরে সমর্পহ কেন বুঝিতে 
নাপারি ॥ ব্রহ্মচারী কহে মৌরে হইল আদেশ । বিশ্বনাথ কহে এথ! পাইবেন 
ক্লেশ॥ আপনি করহ সেবা আমার কথায়। গুনি ব্রহ্মচারী গেলা আপন 
বালাম ॥ পুনঃ শ্রীগোকুলানন্দ হইয়া সদয় | ব্রহ্মচারী প্রতি পুনঃ ম্বপ্থে 
নিবেদয় || (২৩) পুনঃ প্রাতে লৈয়া মোরে যাবে তীর স্থানে । লইবেন 
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তেঁহো আমি কহিব তাহানে ॥ ব্রহ্মচারী প্রাতঃকালে প্রভুর আজ্ঞায় | বিশ্ব- 
নাথ পাশে চলে উল্লাস হিয়ায়॥। এ] শ্রীগোকুলানন্দ আনন্দ আবেশে । 
্বপ্রে বিশ্বনাথ প্রতি কহে মৃদুভাষে ॥ ওহে বিশ্বনাথ তুমি না ভাঁবিও মনে। 
আপন ভক্ষণ দ্রব্য আনিব আপনে ॥ ধৈছে তৈছে যদি মোর সেবা কর তুমি । 
তাহাতেই পরম আনন্দ পাব আমি ॥ (২৪০) ব্রহ্মচারী অগ্য মোরে লইয়া 
আসিবে । তুমি সেবা করিলে তেঁহো। মহানন্দ পাবে ॥ এত কহি অতি 
অনুগ্রহে কৈল কোলে । শ্রীবিশ্বনাথের নিপ্রাভঙ্গ হেনকালে ॥ হইল ব্যাকুল 
ধৈছে কহিতে না পারি । হেনকালে আইল! তৈথিক ব্রহ্মচারী ॥ শ্রীগোকুলা- 
নন্দে অতিন্থুখে সমলিল | বিশ্বনাথ এঁছে সেবা! শ্ুখে মগ্র হৈল ॥ (২৪৮) 


কোন কোন দিন মহ] উত্সব বিধানে | দাস গোষ্ামীর গোবদ্ধন শিলা 
আনে ॥ যথা হৈতে আনেন তা কহি সংক্ষেপেতে। এ অতি অপুর্ব কথ: 
শুনহ যত্বেতে ॥ শ্রীকষ্ণচৈতন্য প্রভু গোবদ্ধন শিলা । যত্তবে রঘূনাথ দাস 
গোন্বামীরে দিলা ॥ শ্রীদাস গোস্বামী সেবা! কৈল যে প্রকারে । যে আনন্দ 
টৈল তাহা! কে কহিতে পারে ॥॥ দাস গোস্বামী অপ্রকটে যত্র মতে । কৃষ্ণ- 
দাস কবিরাজ নিমগ্ন সেবাতে ॥। কবিরাজ গোস্বামী অপ্রকট হৈলে। 
শ্রীশ্বকুন্দ সেবা কৈলা ভাব প্রেম জলে ॥ (২৬*) কথোদিনে শ্রীমুকুন্দ দাস 
সেবা করি। যাবে সমপিল তাহা কহিয়ে বিস্তারি॥। লোকনা প্রিদ্ব 
শ্রীঠাকুর নরোতম। তার শিষ্য চক্রবর্তা গঙ্গানারায়ণ | (পত্র ৩৩ক) 
গঙ্গানারায়ণের দুছিতা বিষ্প্রিয়া । শরীগোবিন্দ সেবারসে সদা হর্ষ হিয়া ॥ 
তার কন্তা। কৃষ্ঃপ্রিয়া! ভক্তি মৃতিমতী । রাধাকুগুবাসী ঠাকুরাণী ধার খ্যাতি ॥ 
গৌড়ে হৈতে ব্রজে গিয়া সর্বত্র ভ্রমিল । .নিয়ম করিয়া রাধাকুণ্ডে বাস কৈল ॥ 
(২৭২) শ্রীমূকৃন্দ দেখি তার ন্ুুচরিত। নিরস্তর প্রশংসে হইয়া হরষিত ॥ 
মুকুন্দদাসের অতি প্রাচীন সময় । ভোজনে অরুচি হইল উদরাময় ॥ কুষং- 
প্রিয়া ঠাকুরাণী এছে পথ্য দিল। হইল ভোজনে রুচি রোগ শাস্ত টহল ॥ 
সুকুন্দ করিয়া দৈন্য কহে বারে বারে । মাতার জমান ন্লেহ করিলা আমারে ॥ 
রুষে যে তোমার ভক্তি কি জানিব আমি । গোবর্ধন শিলা রসে যোগ্য হও 
তুমি ॥ (২৮০) এত কহি গোবদ্ধন শিল1 তারে দিলা । অল্পদিনে শ্রীমুকুন্দ 
অপ্রকট হুইলা ॥ গোবর্ধন শিলা সেবা করে ঠাকুরাণী ৷ যৈছে তার প্রীতি তাহা 
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কহিতে না জানি ॥ শিলায় সাক্ষাত দেখে ব্রজেন্্রন্দন | যে দিন যে রঙ 
তাহা! না হয় বর্ণন ॥ (২৮৬) 

শরীঠাকুরাণীর ক্রিয়া কহা! নাহি যায় । নিরস্তর হরিনাম ধাছার জিহ্বায় ॥ 
তেহো রূপা কৈলে পূর্ণ হন্ব অভিলাষ । তার স্থানে অপরাধ হেলে সর্বনাশ ॥ 
(২৯) রূপ কবিরাজ যথা অপরাধ কৈল। কুছ্টব্যাধিগ্রন্তে মৃত্য হয়া ভূত 
হৈল॥ যগ্তপি এ অন্তন্ম কহিব বিবরিয্বা। তথাপি কহিয়ে এবা সংক্ষেপ 
করিয়া ॥ উত্তমকুলেতে জন্ম অতি শিষ্ঠাচার । গুরুকুপ। তাহারে কহিয়ে শি্ঠ 
ধার॥ শীচৈত্ন্যপ্রির লোকনাথ কৃপাময়। তার শিষ্য শ্রীলনরোত্ম 
মহাশয় ॥ তার শিষ্য চক্রবর্তাঁ গঙ্গানারায়ণ। তার শিষা চক্রবর্তী শ্রীকৃষ্ণচচরণ ॥ 
(৩০০) তার শিষ্য রূপ কবিরাজ গৌড় হৈতে। শ্রীগুরদেবের সঙ্গে গেলেন 
ব্রজেতে ॥ গুরু কৃষ্ণ এক এথে সুদৃঢ় বিশ্বাস। গুরু আজ্ঞা! লৈয়! কৈল 
রাধাকুণ্ডে বাস ॥ পূর্বে ব্যাকরণ আদি অধায়ন। শ্রীভাগবত আদি পড়িতেই 
হৈল মন ॥ গুরু আজ্ঞা লৈয়। শ্রীমুকুন্দ দাস স্থানে । করিল আরম্ভ ভক্তিগ্রন্থ 
অধ্যয়নে ॥ শ্রীরুষ্চচরণ চক্রবর্তী গৌডে আইলা। £প দ্াসগোম্বামী 
গ্রস্থাদি পড়িলা ॥ (৩১০) প্রেমভক্তি রসান্বা্দে সদা মগ্ন হেল। শ্রীকুণ্ড নিবাসী 
সবে দেখি স্বখ পাইল ॥ শ্রীমুকুন্দ কথে। দিনে করি বিগ্যাদদান। অপ্রকট 
হৈল কি আশ্চর্য ক্রিয়া তান ॥ তার অপ্রকট হৈলে কথোদিন পরে । অপরাধ 
কৈল কুষ্ঃশ্রিয়া দেবী দ্বারে॥ একদিন ভাগবত পাঠারস্ত কালে । আইলেন 
কুগুবাসী বৈষ্ণব সকলে ॥ সবাকার মান্যা কুষ্ণপ্রিয়া৷ ঠাকুরাণী। তেঁহ আইলেন 
মনে মহা সখ মানি ॥ (৩২০) সবে মহানন্দে তার সম্মান করিল । রূপ কবিরাজ 
কিছু আদর না কৈল ॥ তথাপিহ তার কিছু না জন্মিল মমে। বসিলেন 
হয হৈয়! শ্রীকথা শ্রবণে || রূপ কবিরাজ ঠাকুরাণী প্রতি কয়। এককালে ছুই 
কর্ম কৈছে যুক্তি হয়।॥ অতিশয় আতি দেখি নাম গ্রহণেতে। শ্রীভাগবত, শ্রবণ 
বা! হম্ব কি বূপেতে ॥ ঠাকুরাণী কহে এই অভ্যাস ঞিহবার। শ্রবণের বাধা 
ইথে না হয় আমার || (৩৩০) শুণি ক্রোধাবেশে রহিলেন রূপদাস। সেইক্ষণে 
রূপের হুইল সবনাশ ॥ প্রথমেই হেয় বৃদ্ধি শ্রীগুরু দেবেতে। তৈছে রুষ্ক 
চৈতন্য বিগ্রহ বৈষ্ণবেতে ॥ পরম হুর্লত ভক্তি পথে হৈল হীন । না রহিল সে 
প্রেমাবেশে কিছু চিন ॥ সর্ব প্রকারেও বড় মানি আপনারে । অন্তত্রেও 
অপূরাধ উপার্জন করে ॥ করিতে পৃথক মত হৈল মহা আতি। অন্তে 
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ৰহির্মুথ পথে করায় প্রবৃত্তি ॥ (৩৪) হ্চিল সে তেজ দ্েহাশ্ত্রি হীন অন্ধান্ব। 
আপনার জানে হৈল কুষ্ঠের সঞ্চার ॥ কিছুদিনে ব্যক্ত হৈল বহি ক্রিয়া 
লাঘব প্রযুক্ত গৌঁড়ে গেল পলাইয়া ॥ কপট ব্ূপেতে গেল! ইষ্টদ্বেব স্থানে । 
সখ ব্যক্ত হৈল লজ্জা পাইল আপনে | রূপ কবিরাজ গুরুত্যাগি এই কথা । 
সর্বত্র ব্যাপিল সবে কহে যথা তথা ॥ হইল লাঘব গোড়ে নারে স্থির হৈতে। 
উৎকলে প্রবেশ কৈল খুরিয় গ্রামেতে & (৩৫) তথ কুষ্ঠরোগে দেহ খণ্ড খণ্ড 
হৈল। পাইয়া অত্যন্ত কেশ কথোদ্িনে মৈল | ভূত হইয়া কোন জনে 
করিয়া গ্রহণ । জানাইল অপরাধে হুইল এমন | যদি কহ যোগ্য হৈয়া কেন 
এ আচরে। তাহে কহি বৈষ্বাপরাধে কিনা করে ॥ 

তথাহি শ্রীচৈতন্তচরিতাম্বতে ॥ পবৈষ্বের স্থানে হয় ক্ষুদ্র অপরাধ । 
মহা মহা প্রেমির প্রেমেতে পড়ে বাদ ৪” এঁছে গ্রন্থকার ইহা! বিস্তারি বণিন। 
বৈষবাপরাধ ফল সীম! জানাইল ॥ (৩৬*) বৈষ্ণবাপরাধে ষে হেল সাবধান । 
জগতের মাঝে সেই মহা! ভাগ্যবান ॥ প্রসঙ্গে একথা এখা অল্পে জানাইলৃ । কৃফ- 
প্রিয়া দেবীগুণ বণিতে নারিলু' ॥ যৈছে তার ব্রজবাসী বৈষবেতে প্রীভ। 
ধৈছে সর্বজীবের চিন্তয়ে সদা হিত ॥ পরছুঃখে ছুঃখী যৈছে যৈছে কুগ্ড বাস। 
শ্রীনামকীর্তনে যৈছে উপজে উল্লাস ॥ ধৈছে গণ সহ কৃষ্ণ চৈতন্তেভে রডি। 
তৈছে তার মন গোবর্ধন শিলা প্রতি ॥ যৈছে পরামর্শ রাধা কৃষ্ণের কৌতুকে। 
এ সব বিদিতে বিজ্ঞ আম্বাদয়ে সুখে ॥॥ (৩৭২) 

হেন কৃণ্ডবাসী ঠাকুরাণী বিশ্বনাথে । মধ্যে মধ্যে শিলা সেবা করান 
সাক্ষাতে || গোবর্ধন শিলা শোভা কহুন না হয়। অগ্যাপি গোকুলানন্দ 
পাশে বিলসয় ॥। শ্রীঠাকুরাণীর স্নেহপাত্র চক্রবর্তা। কহিতে কি জানি তার 
নিরুপম কীতি ॥ ওহে ভাই ষে প্রভৃর ধর্ম রক্ষা কৈল। গুরু কৃ বৈষৰ 
হ্বেষির দণ্ড দিল || অতি নিরপেক্ষ ম্বধর্ষেতে নিষ্ঠা ধার । এমন দয়ালু কি 
হইতে আছে আর || (৩৮২) 

শ্রীবিশ্বনাথের নাম শ্রীহরিবল্লভ। গীতের আভোগে ব্যক্ত কহে বিজ্ঞ সব ॥ 
বিশ্বনাথে কেবা না আদরে বুন্দাবনে । সদা ভক্তি রসে মগ্র লৈয়া শিষ্যগণে ॥ 
বিশ্বনাথ চক্রবতীঁ শিষ্য কৈল যত । সকলেই হইলেন মহাভাগবত ॥ বৃন্দাবন 
ইৈতে যবে গোঁড় দেশে আইলা । সেই কালে বিপ্র জগগ্জাবে শিষ্য কৈলা ॥ 
অগন্নাথ বিপ্রের আনন্দ অতিশয্ন।. পাইয়া ঠাকুর বিশ্বনাথ পদাশ্রয়।॥। হই 
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বিবাহ পূর্বে ভাহে নাহি যন। অল্পকালে কৈদা বছ তীর্ঘ পর্যটন ॥ কৃষ্ণ 
প্রীতি অতি পতিক্রত! ভার্যা তার । স্বামীর চরণ বিনা না জানয়ে আর |! 
'কম্মাং বিপ্র জগন্লাথ দেশে আইলা । সংক্ষেপে জানাই যৈছে গৃছেতে 
রভিলা ॥ নিরস্তর প্রভু পা্ষপন্ম আরাধয়। না ভান সংসার সদ! উদ্ধিপ্ 
হয় || (৪০.) ধাহার আজ্ায় স্থিতি করিলেন ঘরে । তাহা কিছু কহি এরই 
প্রসঙ্গান্ুসারে ॥ 

প্রভু নিত্যানন্দ হাড়ো ওবার নন্দন । বাড়ে একচক্রা গ্রামে ধাহার তবন ॥ 
জীচুন্দরামল বন্দিধাটি গাই তেই । করিল] উজ্জ্বল শ্রীনিতাইর পিতা! ধেহ ॥ 
প্রন নিত্যানন্দ বলদেব ভগবান । রামভদ্র বীরভদ্র ছুই পুত্র তান ॥ একফিন 
গণমিম্বা নিত্যানন্দ রামে। অল্পকালে রামভদ্র গেলেন ন্বধামে ॥ (৪১) 
বীরতদ্র প্রত্ব হইল পুত্র ত্রয়। জ্োষ্ঠ শ্রীগোপীজনবললভ দয়াময় ॥ মধ্যহ 
জনম্ব রামরু্ণ গুণসিন্ধু । কনিষ্ঠ শ্রীনামচন্দ্র পতিতের বন্ধু ॥ প্রভূ গোপীজন- 
ৰল্পভের পুজ ত্র । জ্যেষ্ঠ রামনারাম়ণ গুণের আলগ্ন ॥ শ্রীরামলক্ষণ হন 
মধাম সন্তান কনিষ্ঠ প্রীরামগোবিন্দাথা দয়াবান ॥ প্রতৃবংশে বিখ্যাত এ 
ভ্ীৰামলক্ষ্রণ ৷ ধাহার প্রতাপে কাপে পাষগ্ডির গণ | (৪২*) তার শিষ্য 
জীলক্্ণদ!স কপাবান । পরম বৈরাগ্য মহা প্রভাব তাহান || তেহ জগন্নাথ গৃহে 
স্থিতি করাই;লা। হইব পস্তান বর প্রধান করিলা || তার আজ্ঞামতে গৃহে 
করিলেন বাস । কপোদিন পবে হৈলা অত্যন্ত উন্বাস।' বুন্াবনে গিয়া কৈল 
জীগুর দর্শন । গর আজ্ঞামতে গৃহে ক্ষৈল 'আগমন ॥ পুনঃ কথোদিন পৰে 
বন্দাবন আইলা । ভক্তিরসে মত্ত ব্রজে ভ্রমণ করিল। ॥ (৪৩০) ইষ্ট অনর্শনে অতি 
ব্যাকুল হইয্বা। গোঙাইল! কখোদিন কান্দিয়। কান্দিয়া || মাঘ পুর্ণিমার শেষ 
রজনী সময্বে | অপ্রকট হৈতে প্রত চরণ চিন্তয়ে ॥ সে সময় মোরে অল্প শিজ্ঞা 
আকধিল। নির্লজ্জ হইয়া কহি স্বপ্পে যে দেখিল ॥ (৪৩৬) 

বিপ্র জগল্লাথ আগে এক ভূতা সঙ্গে । আইলেন বিশ্বনাথ চক্রব্া রক্ষে। 
পরিধেম্ব বস্ত্র শুভ্র সুক্ সুনির্ল। চন্দন তিলক চাকু ললাট উজ্জল || (৪৪০) 
ভুলসীর মাল গলে পরম স্ন্দর । অতি স্থল নহে চম্পকাভা কলেবর || 
ফিবা তুরুত্ব্ন নাসা নয়ন যুগল । কি আশ্চর্য গণ্ুগ্রীবা বঘন মণ্ডল || . কিবা বাছ 
বক্ষ কটি জান্থ পদদ্বয় । কিবা সে পরম ভঙ্গি উপম! না হয় ।॥। দেখিতে সে শোভা 
খোর কি হইল চিতে। ঝররে নয়নে জল নারি নিবারিতে | মোরে যে কহিল্ল 
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মু হাসিয়া হাসিয়া । কছিতে না আইসে মুখে উমড়য়ে হিয়া ॥ (৪৫) তেই 
নিজ শিষ্য জগন্নাথে লৈয় সঙ্গে । অনর্শন হৈল। ছুঃখ পাইলৃ' নিত্রাভজে ॥ 


. হেন জগরাথের নন্দন মুঞ্ি ছার । না বুঝিনু' ভক্তিমর্ম হৈলৃ কুলাঙ্গার ॥ 
আজন্ম করিল পাপ অপরাধ যত একমুখে তাহা. আমি কহিব বা কত।॥ 
মুগ্রিৎ মহাছুরাচার জানে সর্বলোকে । মজিল সংসার ঘোর বিষয় নরকে ॥ 
আমার দুর্গতি দেখি বৈষ্ণব গোসাঞ্ি। অন্গ্রহ করিয়। নিলেন নিজ ঠীঞ্চি || 
(৪৬) শ্রীমহাশয়ের চারু বিলাস বণিতে। মোরে আজ্ঞা কৈল মুগ্রি হীন 
সরব্মতে || গুনি মো মুর্ধের মনে আনন্দ বাটিল। নরোত্তমবিলাসসাখ্য গ্রন্থ 
আরভিিল || শ্রীবৈব আদেশে এ করিল বর্ণন। করি পরিশোধন করছ 
আস্বাদন || বৈষ্ণব গোসাঞ্ির রূপামতে বুন্দাবনে | মাঘে গ্রন্থ পূর্ণ হৈল 
পৌর্ণমাসী দিনে || মোর ছুই নাম ঘনশ্যাম নরহরি । নরোত্বম বিলাস বণিলু' 
যত্বু করি ।| (৪৭) 

| ইতি নরোত্তমবিলাস গ্রন্থ সম্পূর্ণ ॥ 


পরিশিষ্ট--ঘ 
অদ্বৈত বিলাস ঃ নরহরি ভণিতার একটি খণ্ডিত পুথি 


শ্রীগুরু বৈষ্ণব পাদপদ্ম আশ! করি। 
অদ্বৈত বিলাস কহে দাস নরহরি | 


“নরহরি দাস” ভণিতাহুক্ত “অদ্বৈতবিলাসে”র দুটি খণ্ডিত পুথি আছে 
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ মন্দিরে । (ক) ২৬৫নং--১-১৫ পত্র । ১ম বিলাস সম্পূর্ণ 
(৬৫২ চরণ), ২য় বিলাসের অধিকাংশ (৫৩৭ চরণ )। ধে) ২৮৮৬ নং--১ষ 
ও ২য় বিলাস (৫৫২ চরণ) জন্পূর্ণ, ৩য় বিলাসের কিয়দংশ (৩৩৬ চরণ)। 
২৬৫নং পুথিই পণ্ডিতদের আলোচনায় উল্লিখিত ; দ্বিতীয়টি অন্ত কারো 
নজরে পড়ে নি । এই পুথিতে মামরা নতুন অংশ পেয়েছি ৩৫১ চরণের পাঠ 
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(২য় বিলাসের ১৫ চরণ, খণ্ডিত ৩য় ৰিলাসের ৩৩৬ চরণ)। পুথি ছুটিতে 
খুব একটা গরমিল নেই । 

প্রথম বিলাসে শ্রীচৈতন্ত ও ৮* জন বৈষ্ণবের বন্দনা, কবির দেন্টোক্তি, 
অদ্বৈত-তত্ব, অছৈতের পিতৃমাতৃ পরিচনন ও জন্ম বিবরণ। দ্বিতীয় বিলাসে 
অদ্বৈতের অবপ্রাশন ; বালক অদ্বৈত মুখে গৌর নাম উচ্চারণ ও প্রসা্ী-র 
গ্রহণের মহিম। ব্যাখ্যা, জনৈকা ধনলোভী বুদ্ধ! ব্রাহ্মণীকে বালক কর্তৃক কৃষ্ণ- 
নামের মাধ্যমে ধন্প্রদান। বালকেব ভাগবত শিক্ষা ও ভাবাবেশ। খণ্ডিত 
তুতীয় বিলাসে সরোবরতীবে সঙ্গীসাখী শিয়ে বালকের গৌরবিগ্রহ পুজা, 
ভাবাবেগবশতঃ হুংকার ও গৌরাঙ্গের বাল্যলীল। কথন। এরপর পুধিখ্ডিত। 


“অছ্বৈতবিলাস* সর্ধপ্রথম সুধীসমাজের দৃষ্টিতে আনেন বীরেশ্বর 
প্রামাণিক ।১ অবনত দীনেশচন্দ্র সেনও তার গ্রন্থে এই পুধি-রচয়িতার সবিশেষ 
প্রশংসা করেছেন 1২ জে. সি. ঘোষ “অদ্বৈতবিলাস*কারকে “ভক্তিরত্বাকর, 
প্রণেতা বলেই অন্থমান করেন ।৩ কিন্তু হরিদাসদাস,৪ অসিতকুমার বন্দ্যো- 
পাধ্যায়« ও রবীন্দ্রনাথ মাইতি৬ পুথিটির প্রামাণিকতাঃ বিশেষতঃ প্রাচীনত্ে 
সন্দেহ প্রকাশ করেন । 


প্রাপ্ত পুথিতে গ্রন্থকর্তা দাস-নরহরির কোনো পরিচয় নেই। তিনি 
বলেছেন যে, 'শ্রীগুর বৈষ্ণব পা্পদ্ম” হৃদয়ে ধারণ করে “সাধু আজ্ঞায়' গ্রস্থটি 
লিখছেন (অবশ্ত কবি এই গুরু বা বৈষ্ণব বা সাধ্‌ ব্যক্তিদের নাম করেন নি)। 
দ্বিতীয়তঃ কবি নিজেকে “পাপিষ্ট”, “অতি দুরাচার+, “লজ্জাহীন', “অকিঞ্চন॥, 
“মহামুর্থ” বলে অভিহিত করেছেন । তৃতীয়ত: কবি প্রথমানধি এগ্রস্থবাহুল্যের 
ভয়েঃ সন্তস্ত, “অন্থগ্রন্থে, বিস্তৃত বর্ণনার বারংবার তাই দোহাই দ্েন। এই 
লক্ষণগুলি ভক্তিরত্বাকর প্রণেতা নরহরি-ঘনশ্যামের গ্রন্থেই লক্ষ্য করা ষার়। 
তা ছাড়া ভক্তিরত্বাকরে বিবৃত অছৈত জীবনীটির সঙ্গে বর্তমান পুথির অনেক 


১. সাহিত্য পত্রিকা (১৩১১), পৃঃ ২৩৫ । 

২. বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, (২য় সং), পৃঃ ৩৮২। 

৩. 35108%31$ [166786071৩6 (06০10 17085515105 7১৫৩3৪, 1948), ১. 53. 
৪, গ্ৌঁড়ীর বৈষব সাহিত্য, (২য় সং), পৃঃ ৯৬ [দ্বিতীয় খ গ]। 

৫. বাংল! সাহিতোর ইতিবৃত্ত, (৩য় খণ্ড, ১ম সং), পৃঃ ৬৬০ । 

৬. হয়িচরণদাসের অদ্বৈতমঙ্গল, বে. বি. ১৯৬৬), ভূমিকা, পৃঃ ১৪। 
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স্থানে কাহিনীগত এমনকি চরণে চরণে হুবহু মিল আছে৷ যেমন, নাভা-কুষের 
প্রসঙ্গ পধি. ৫ধ পত্র ; ভক্তি ২০৯ পৃ), অদ্বৈততত্ব বর্ণন! (৮ক :,২১* পৃ), 
অনবৈতের জন্মবৃত্তাস্ত (৭খ £ ২১০ পৃ.)। শব্ববাক্য চরণেব এমন হুবহু মিলকে 
নকল বলাই উচিত । এই সব লক্ষণাদি দেখে স্বাভাবিক ভাবেই মনে হবে থে 
অদ্বৈতবিলাস”কান “নরহুরি' ও “্ভক্তিরত্বাকর” প্রণেতা “নরহরি, অভিন্ন 
ব্যক্তি । 

কিন্ত “অদ্বৈতবিলাসে” এমন কিছু কিছু অজ্ঞতাব পরিচয় আছে, মাঝে 
ম/বে এমন কিছু অসমধিত ও অনৈতিহাসিক আজগুবি তথ্য আছে, ঘা 
নরহুরি-ঘনশ্তামের রচনা হতেই পাবে না। ফেমন, 

এক । অছ্বৈতৈব পিতামহের নাম নৃসিংহ । ভক্তিরত্রাকব বা অন্যান্য গ্রন্থে 
এতথ্যটি আছে । কিন্তু আশ্চর্য যে, এটি “অদ্বৈতবিলাসে* নেই | ভক্তিরত্বাকৰে 
মাত্র ১৬৮ চরণে৭ যদি অদৈতজীবনীর সব জ্ঞাতব্য তথ্যই প্রদত হয়, সেই একই 
লেখক অদ্বৈতের পরিপূর্ণ একটি জীবনী লিখতে বসে তার পিতামহের নামটিই 
লিখতে ভূলে যেতে পাবেন কি? নরহরি-ঘনশ্টামের এঁতিহাসিক সংক্কার 
আলে।চনা কালে দেখেছি,৮ তিনি খুব সতর্ক ভাবে তথ্য সংগ্রহ ও গ্রন্থে তথ্য 
সন্পলিবেশ করেন, সব তথ্য খুঁটিয়ে খু টিয়ে উত্থাপন করেন, তথ্যগত মত পার্থক্য 
থাকলে সকল মতই তিনি উল্লেখ করেন, কোথাও কোন তথ্য কম মনে হলে, 
নিজের সংগ্রহ থেকে সেটি প্রদান করেন। অথচ হরিচরণদাসেব “অদ্বৈত- 
মঙ্গল” রচনার অনেক পরের কবি এবং ইতিহাসনিষ্ঠ জীবনীকার নরহরি- 
ধনক্যামের রচনার এমন মারাত্মক অজ্ঞতার পরিচয় কুত্রাপি নেই । 

ছুই। অন্তান্ত অদ্বৈতজীবনীগুলিতে অদ্বৈতের পিতামাতা ভাইবোনধেৰ 
স্ুবিস্তত পরিচয় আছেঁ। অগ্ৈতবিলাসে প্রসঙ্গটি ষেন এডিয়ে যাবার প্রচেষ্টা 
হয়েছে। এই ষে জ্ঞাতব্য বিষয়ের অপূর্ণতা তা নরহরি-ঘনশ্তামের রচনাস়্ 
দ্বেথি ন!। 

তিন। অগ্ব্তৈবিলাসে বণিত কাহিনীগুলি অন্যত্র মেলে নি। এমন কি 
এগুলির কোন রকম ভিত্তি নেই, গালগল্প ছাড়া এগুলির অগ্ মূল্য নেই । এমন 
আজগুবি তথ্যের অকারণ সন্গিবেশ নরহরি-ঘনশ্তামের জীবনী গ্রন্থে দুর্লভ | 


৭. ৫ম তরঙ্গের ২*৩৬-৯৬ নং চরণ, ১২শ তরঙ্গের ৩৭৫৩-৫৪৯ ৩৭৬৬, ৩৭৮৬-৮৯নং চরণ । 
৮. “বৈফব জগৎ অংশ ভ্রষ্টব্য। 


৩২৮ নরহরি চক্রবর্জা 


জথাসংগ্রহ, রচনারীতি, কাছিনী কথন ও কবির মানসিকতা বিচার করলে 
“অধৈতবিলাস"কে নরহরি চক্রবর্তাঁর রচন! বলে গ্রহণ করা যাবে না । 

যনে হয কোনে অজ্ঞাতকুলশীল নরহরি ভক্তিরত্বাকর সামনে রেখে, স্থানে 
যানে হবু নকল করে নিজের কল্পনাষোগে “অহ্বৈতবিলাস” রচনায় ত্রতী হুন 
এৰং সম্ভবতঃ তিনি গ্রস্থটি সমাপ্তও করে যেতে পারেন নি ॥। 


পরিশিষ্ট_ঙ 
'ভক্তিরত্বাকরাস্তে গ্রচ্ছকারলেশসুচক' 

[এ অংশ আছে পাঠবাড়ীর (ক) “ভক্তিরত্বাকর” (২৩৪১।২৪ নং) পৃির 
১৫৪ক-১৫৬ক পত্রে । রচনাটি এখানেরই “নরোত্বমবিলান” (২৩৩৬।২৯) 
পুবির খেষেও (পত্র ৩৩ধ-৩৫খ) দেখা যায় | এটি পুথি ছুটির অস্ুলেখক 
আনন্দনারায়ণ মৈত্র ভাগবতভূষণ ('দীনানন্দ') মহাশয়ের রচনা । এতে 
এন্থকার-নরহরি চক্রবর্তীর সম্পর্কে বিভিন্ন সংবাদ পয়ার ছন্দে বিবৃক্ত 
হয়েছে ।] 

১৫৪ক 2 শুনহ শ্রীশ্রোতাগণ দয়ার সাগর | কহয়ে কিঞ্িত দ্ীনানন্দ এ 
পামর || বন্দ শ্ীমন্রহরি রন্গুয়! ঠাকুর । ধাহার স্মরণে তিন পাপ যায় 
ূর॥ বাল্যাবধি ইহার চরিত্র মনোহর | সর্বশান্ত্রে নিপুণ পণ্ডিত বিজ্ঞবর ॥ 
ক্ষেত্র বুন্দাবণে ধার বিখ্যাত চরিত্র । ধর্ম সংস্থাপন করি ভ্রমিলা সর্বত্র 1 (৮) 

বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ভক্তিরসময় । ধাহার চরিত্রে ভক্ত সদানন্দ হয় ॥ ন্বপ্দে 
দেখ। দিয় তেহে! কৈল উপদদেশ। ভাগবত গোস্বামীর গ্রন্থার্দি বিশেষ | 
প্রতাক্ষে পড়িল আর কত শত স্থানে। সর্বত্র পাইল বু আদ্র আপনে ॥ 
নবর্ীপ ক্ষেত্র বুন্দাবন আদি ধাম। যাঁতাম্নাত করে সদ নাহিক বিআাম | 
সজনে আগ্রহ দেখি বৈষধণব সকল । কহিল গোবিন্দ সেব হইব সফল ।! বিপ্র 
বংশে জন্ম বাল্যাবধি স্দাচার | 'মাকৌমার ক্রহ্মচরধ্য নাহি যার পর ॥ €(২*) 
ভথাপি আপনে দৈন্য মানি ছুরাঁচার। কহয়ে সেবায় মোর নাহি অধিকার 1 
সবে কহে বিশ্বনাথ চক্রবর্তা তেঁহ। রুপাকরি মো সবারে কহিলেন ধেহ ॥ 
সেকালে তোমার অতি বাল্যাবস্থা হয় । কহিল দেখিও জগন্নাথের তনয় ॥ 
কৃত্তাবনে গোবিন্দেরে সেবি ঘনস্তাম । পুরাইবে মোর মনে আছে যেবা কাম 11 
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তোমরা সকলে তাবে জানিবা আপন । তাহার নিকটে সবে করিবা শ্রবণ ॥ 
(৩*) নৃত্যগীত বাঘ বিদ্যা ভক্তি শান্তর আর। পরিচর্যা কর্মপাক বিবিধ 
প্রকার ॥ এ সব বিদ্যায় তেঁহু মহা বিজ্ঞবর । লক্ষ নামগ্রাহি ভক্তিঅঙ্গেতে 
তৎপর ॥॥ এই মত হবে মোর নরহুরি দাস। তাহারে তোমরা সব দিব। ষে 
আশ্বাস ॥ এই তাঁর বাক্যে মোর! ভাবি. দিবারাতি। নরহরি কবে আসি 
রাখিবে কিরিতি | 

শ্রীলক্্ণদাস কহে শুন ঘনশ্তাম। তুমি যে জন্মিবে পূর্বে মোরা জানিতাম | 
(৪*) চক্রবর্তাঁ আজ্ঞা! লৈয়া তোমার পিতায়। গৃহবাস করাই গৌরাঙ্গ 
ইচ্ছাক্স ॥ তাহাতে জন্মিলা তুমি বাপ নরহরি। এতদ্দিন আছি মোরা তোর 
পথ হেরি ॥ এবে স্থির হৈয়া ব্রজে গোবিন্দ সেবহ। .তোমার পিতার এই 
আছিল আগ্রহ ॥। শ্রীরামলক্ষ্মণদেব মোর ইষ্ট হন। ন্বপ্রাদেশে তিনি মোরে 
এই কথা কন ॥ শ্রীনিত্যানন্দের কৃপাপাত্র নরোভম । গঙ্গানারায়ণ তাঁর 
শিষ্য অনুপম ॥| (৫০) 

১৫৪খ : তার শিষ্য শ্রীকষ্চচরণ প্রেমমর | তার শিষ্য শীরামচরণ সদাশয় ॥ 
তার প্রিয় শিষ্য এই বিশ্বনাথদেব। গৌরনিত্যানন্দাদ্বৈতৈে জানয়ে অভেদ ॥ 
বৈষ্ণব সেবন আর নাম সংকীর্তন। রাধারুষণ কুগ্ত সেবা প্রেমরসায়ন | ভক্তি 
অঙ্গ আছে যত জগতে বিদিত। এ সকলে বিশ্বনাথ সদ সাবহিত।॥। দেখিছ 
সাক্ষাতে তুমি কি কহিব আর | বিশ্বনাথ গণ বহু হইবে প্রচার || (৬) 

শ্রীবিশ্বনাথের শিষ্য বিপ্র জগন্লাথ । ভক্তিরসে মত সদা সর্বপ্্ বিখ্যাত ॥ 
পানিশাল!. পাশে এই রেঙাপুর গ্রাম । এথাই বৈসয়ে বিপ্র তীর্ঘে অবিশ্রাম || 
আগ্রহ করিয়া তারে গৃহেতে স্থাপিবা। তাহার সন্তান এক রতন পাইবা ॥ 
বৈষ্ণব মগ্ডলে তার হইবেক ধ্বনি । নরহরি ঘনশ্যাম ভ্রমিবে অবনী | শ্রীরাধা 
গোবিন্দদেবে সেবি বহুকাল | শ্রীনিবাসার্দির গুণ বণিবে রসাল | (৭) 
বিশ্বনাথ দিবে তারে সব নিজ শক্তি । যথা যাইবেক এ স্থাপিবে প্রেমভক্তি || 
এই প্রত আজ্ঞা মাথে করিবে ধারণ। তোমার জনকে বর দিলু সেইক্ষণ || 
তথাতে জন্সিলা বাপ ওহে নরহরি । তোমার ভাগ্যের কথ। কহিতে কি পারি | 
এসব চৈতন্তর্দাসগণের আজ্ঞায়। গোবিন্দে সেবহ বাপ না করিহু ভয় | 

এত গুনি নরহরি অধোমুখ করি। কান্দয়ে সে উচ্েম্বরে ফুকরি ফুকরি || 
(৮০) ওহে নাথ বিশ্বস্তর পতিত পাবন । ওহে নিত্যানন্দ প্রভু দয়ার ভবন || 


০৮৪ নরহরি চক্রবর্তাঁ 


হা হা শ্রীঅতবৈতদেব কপাসিন্ধু মৃতি । হা হা গদ্দাধর প্রড়ূ প্রভূ নিজ শক্তি ॥ হা ছা 
হরিদাস হে শ্রীবাস বক্রেশ্বর | মুকুন্দ মুরারী নবন্বীপ পরিকর ॥ কোথা গেলা 
প্রতুগণ হৈল! অন্ধকার । হেনকালে জন্ম কেন লভিলৃ' মুছার।। কপার সমুক্ত্ 
মোর প্রত শ্রীনিবাস । শ্ঠামানন্দ রামচন্দ্র নরোত্বম দাস।। (৯*) এ সব 
গোৌরাঙ্গগণ প্রকট ষখন। তখন নহিল মোর এ ছুঃখী জনম |। হা হা বিধি 
কিবা টৈল কি হইল হায়। কোথা গেল মোর চক্রবর্তী মহাশয় || বুন্দাবনে 
কুপ্জে কুঞ্জে যার গুণ শুনি । সে হেন হারান মুগ্রি পাঁঞা চিন্তামণি ।। এইথানে 
প্রভূ মোর বিশ্বনাথদেব | হ] হা রূপ সনাতন বলি করে খেদ ॥ শ্রীজীব গোপাল 
ভষ্ট বলিয়া কান্দয়। ভট্ট রঘৃনাথ দাস বরছৃনাথ ছয়।। (১০০) তোমরা! 
ছাড়িয়া মোরে গেলা কোথাকারে । ন। দেখল মুগ্রি এই প্রকট বিহারে ॥ 
তোমরা সকল বিনা শ্রীগৌরাঙ্গ গুণ। এ হেন ছুঃখীরে কেবা করাবে শ্রবণ ॥ 
না শুনিল' সে না মুখ অমৃত বচন। ন! দেখল সেই সব কমলচরণ ॥ গৌরাঙ্গ 
ললিত লীল। শুনি কার কাছে । মোর বূপসনাতন সদা এই যাচে। এ সব 
বিলাপ করি কান্দে বিশ্বনাথ । দেখিলু শুনিল কত পিতার লাক্ষাৎ ॥ (১১০) 
এ হেন দয়াল প্রভূ মোরে ছাড়ি গেল । নণ সেবিল্ু সে না পদ রহি গেল শেল || 
এ সকল পদাস্্জে বঞ্চিত হইল । জন্মিয়া এবার মুগ্রি কিবা কর্ম কৈলৃ ॥। 
আপতিত উদ্ধারক গৌরাঙ্গ আমার । বিশ্বনাথ পাদপণ্ দেখাব কি আর ॥ 
মোর তাত নাথ বিশ্বনাথ মহাশয় । বিশ্ব পালিলেন তেহ হইয়া সদয় ॥ 
অযাচকে প্রেমভক্তি রত্ব কৈল দান। জর্বত্র নোয়ালে। (৫) গৌরকৃষণ ভগবান ॥ 
(১২৭) নিজ পত্র শেষ মোরে দিয়! দয়াময় । বলে রুপাকর শ্রীঠাকুর মহাশয় ॥ 
ওহে শ্রীবৈষ্কবগণ করি নিবেদন। কৃপা করি মোর মাথে ধর শ্রীচরণ || 
তোমা সবা পদে যেন বঞ্চিত নাহুই। বিশ্বনাথ পাদপদ্ম দেখিবারে চাই ॥ 
এত কহি কান্দিতে কান্দিতে ভূমে পড়ি । গোপেশ্বর সমীপেতে যান গড়াগড়ি ॥ 
ঠাঁছার ক্রন্দন শুনি বৈষ্ণব সকল। হা গৌরাঙ্গ বলি সবে প্রেমায় বিহ্বল | 
(১৩০) কম্প অশ্রু আদি যে যে সাত্বিক বিকার । নরহরি দেহে সব হইল 
সঞ্চার || ক্রমেতে হইল মৃচ্7? যেন প্রাণ নাই। বেড়িয়া বসিল সব বৈষণৰ 
গোসাঞ্ি | . দু. ££ 
সেই মুছ্কালে বিশ্বনাথ দয়াময় । নরহপি প্রতি কহে অলক্ষিতাশয় | 
ওহে বাপ নরহরি কেন খেদ কর । এই দেখ নিত্যানন্দ গৌর গদাধর ॥ অধৈত 


১৩১ 


জীবনী ও রচনাবলী 


স্্ীবাস আদি যত প্রভৃগণ। শ্রীনিবাসাচাধ্য রামচন্দ্র নরোত্বম | (১৪০) 
শণসহ গৌবাঙ্গ বিলপে সংকীর্তনে । তোর গুরু নৃসিংহ নাচয়ে তার বাষে ॥ 
আর 1কব1 চাহ বাপ দেখ নেত্র ভরি । এই তোর পিতা জগন্নাথে সন্ধে করি ॥ 
নাচিয়ে কীর্তন মাঝে শুন ঘনস্াম । এ দেখ নাচে প্রত নিত্যানন্দ রাষ॥ 
এই লেহ চামর করহ তুমি তারে । এই সে গৌরাঙ্গ নাথ দিতে নিতে পারে 
এত শুনি নরহরি করয়ে চামর | নয়নে ঝরয়ে জল অত্যন্ত কাতর ॥ (১৫০) 
হাসি হাসি নিত্যানন্দ কহে বিশ্বনাথে | ইহাবে পাইলে কোথা কহুত আমাকে ॥ 
বিশ্বনাথ নৃনিংহ ঠাকুর কোলে ধরি । এ ভৃত্যের ভৃত্য প্রত কিংকর তোমারি ॥ 
স্্ীরাষচন্দ্রের গণ বলি নিত্যানন্দ । কহিল এ নরহরি দাস প্রেমকন্দ ॥ এত কন্ছি 
গৌরাঙ্গ চরণে ধরি দ্িল। তব শ্রীনিবাসের এই গণ য়ে বাটিল ॥ হাপিস্বা 
স্রগৌরচন্দ্র অদ্বৈতে মিলায় | অদ্বৈত বোলয়ে মৃণ্ডি কেও নাহি হায় ॥ (১৬০) 
এই গর্দাধর দেখ গৌর প্রেম রাশি । উহারে সেবিলে মিলে নদীয়ার শশী ॥ 
গদাধর কহে মোরে ছাড বিড়ম্বন। লোটাইয়! ধর এই শ্রীবাসচরণ ॥ শ্রীবাস 
কহয়ে এ রূপ সনাতন । সকলে করয়ে ছুয়ে ভক্তি বিতরণ ॥ রূপসনাতন 
আগে পড়ি নরহরি । কান্দয়ে গৌরাঙ্গ বলি ফুকরি ফুকরি ॥ হাতে ধন্বি 
সনাতন শ্রীভট্রেরে দিল । শ্রীগোপালভট্ শ্রীজীবে সমলিল ॥ (১৭) শ্রীজীৰ 
ধরিয়া দিল শ্রীনিবাস হাতে । আচাধ দিলেন কবিরাজের সাক্ষাতে ॥ ক্রঙে 
গুরুগণ নৃসিংহে সমপিল । চক্রবর্তী শ্নুসিংহ নিত্যানন্দে দিল ॥ নিত্যানন্দ 
বলে এবে পাইলাম স্থখ । না দেখিয়ে আমি গুরু বিষুখের মুখ ॥ (১৭৬) 
১৫৫ক £ বিষুখি সে দূরে থাক সঙ্গে নাহি যার । মোর এই প্রতৃপদ ন! 
পায় সে ছার ॥ গুরু অনাদরি এক ছুরাচার হৈল। মোর বীর দেখে এ 
তোরে তেয়াগিল ॥ (১৮*) এত কহি নরহরি মস্তক ধরিয়া । গৌরপাদপল্প দিল 
তোমার রলিম্না ॥ শ্রীশচীনন্দন তার শিরে পদ ধরি । কহবে কি দেখিবা ছে 
বল নরহরি ॥ নরহরি কান্দে বিশ্বনাথ মুখ চাঞা। অমূল্য রতন ধর শ্রীচরণ 
পাঁঞা ॥ চক্রবর্তাহাসি তবে কছে বীরি ধীরি। দেখিবেক যাহা তাহা 


পাইল নরহরি ॥ শ্রীরপাদি গণ কত না মাগয়ে অন্য । কেবল ,চাহয়ে মাত 


সীকধচৈতন্ত ॥ (১৯) এই কবিকর্ণপূর তব শিষ্য হয়। বিল নাটকগ্রস্থে 
অদ্বৈত আশ ॥ ভালমন্দ মোর] কিছু নাহি জানি প্রভু । যেন তব নাম জপ 
না ভুলিয়ে কভূ॥ বিশ্বনাথ বাক্য শুনি নিত্যানন্দা্দয় | বলছে রে বিশ্বনাথ 


৩৩২ এ নরহরি চক্রবর্ত্‌ 


তোর অয় জয়। এতেক শুনিয়া প্রভু গৌরকপাময় । দেখ নরহরি যো 
প্রতিজ্ঞা যে হয়| দেখয়ে শ্রীঘনশ্যাম নব বৃন্দাবনে | রাধাঙ্তাম ফোছে শোছে 
রত্বসিংহাসনে ॥ (২৯*) গোপ গোপী সখা সধী যার যেই ভাব । মাতাপিতা 
নাস দাসী আর্দি এই সব॥ যথা স্থানকালে. সবে করম্বে সেবন । বৃন্দাবমে 
শোভে কিবা মদনমোহন ॥ শ্রীমধূমঙ্গল বলদেব শ্রীস্থবল। করে নানাভান্চি 
€সব প্রেমায় বিহ্বল ॥ ষতেক দেখিল তাহা কহ নাহি যায় । জানে সেই 
নরহরি যাহার হিয়ায় ॥ শ্রীরাধার ভাবে কৃষ্ণ পরম বিহ্বল । রাধাপ্রেষ 
আম্বাদিব কহে অনর্গল 1 €২১০).-**০, 
১৫৫থ $ দেখয়ে সে দুই এক শ্তাম গৌবরায় ॥ (২৬০) দেখিতে দেখিস 
দেখে নবদীপলীল। । পুনর্বার ০সইরূপ সকলে মিলিল। ॥ (২৬২) ব্রজ নবদ্বীপ 
লীলা দেখি নরহরি। কিছু বাহ পাই কান্দে ফুকরি ফুকরি ॥ এইরূপ অহো- 
রাত্র তথাই আছিল । যে ছিল বৈষ্ণব আর আসিয়া! মিলিল॥ পুনঃপুনং 
সকলে প্রবোধে ঘনশ্টামে । কভু নাচে কতু কান্দে কু ঝুমে ঝামে ॥ দেখিয়! 
বৈষ্ণবগণ মহানন্দ পাইল । বলে বুন্দাবনে প্রেম পুনঃ প্রকটিল ॥ (২৭০) 
প্রীক্্ণদাস তারে কোলে করি কয়। বল বাপ নরহরি হুইয়! সদয় ॥ কি মন্তে 
গৌর রূপ প্রেমরসে মাতি ৷ বাধাকুষ্ণ লীলা আর ফ্লোহার পিরিতি ॥ শুনিয়া 
শ্রীনরহরি তার পদ ধরি । কিছুমাত্র নাহি বলে কান্দে গো গৌ করি ॥ ভাবেছ্ে 
বৃঝিল সব বৈষধব সমাজ । শ্রীলক্ষ্ষণদাস যাহা! বলিল অব্যাজ ॥ সকল বৈষণৰ 
ৰলে ওহে নরহরি । এই দেখ আসিয়াছে গোবিন্দ কাগারী ॥ (২৮৭) ইহার 
সঙ্গেতে চল আমরাও যাই । শ্রীরাধাগোবিন্দ দেবে প্রণাম জানাই ॥ এতেক 
কহিয়। সবে চলিলা সত্বর | দেখয়ে গোবিন্দদেব রূপ রত্বাকর ॥ সকলে প্রণষি 
কহে শ্রীগোবিন্দ দেবে । এই নরহরি যেন তব পদ সেবে॥ এত কহিতেই 
রাধাগোবিন্দ গলার | খসিয়া পড়িল মাল! কিবা চমৎকার ॥। সকল বৈষব তবে 
জয়ধ্বনি করি । এই মাল! লহ ওহে বিপ্র নরহরি || (২৯০) গোবিন্দ দর্শনমান্ধে 
কান্দে অবিরাম । বাহাজ্ঞান নাহি ভাবাবেশ ঘনহ্যাম ॥ সকল শ্রীতক্তগণ জন্ব 
অয় দ্রিলা। নরহরি গলে সবে মালা পরাইল। ॥ প্রত্যেক বৈষব পদ্ধূলি লৈয়! 
শিরে। নরহুরি দাড়াইল। গোবিন্দ মন্দিরে || 
নিজ নিজ স্থানে সব বৈষ্ণব চলিল | নরহরি শ্রীগোবিন্দ মন্দিরে রহিলা ॥ এড 
সব বল পাই নরহরি দাস। তথাপি না যান কভু গোবিন্দের পাশ || (৩০৭) 
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অঙ্গন মার্জন আর বহিঃপ্রক্ষালন। চন্দন শ্রীতুলস্তাদি পৃষ্পাবচয়ন ॥ 
বাছিরে থাকিয়া করে চামর বাঞ্জন । একল] করয়ে কর্ম যেন দশ জন ॥| তৃণ- 
কাষ্ঠে আহরণ আপনে করয়। আপনার দৈম্কভাবে সদা দ্বরে রয় ॥ শ্রীপৃজজারিগণ 
সারে মহাশংক! করে। তেঁহ সে সকলে পুজে প্রণয় আদরে ॥ পুজারী সকল 
স্তুতি করিয়া কহয়। যেবা কর তুমি তাহা উপযুক্ত নয়।। (৩১০) তেঁহ কহে 
মে! অধম নাহি অধিকার | ইহা! যে করিয়ে সেও কৃপা তো সবায় || এইরূপে 
কথোদ্দিন পরিচর্া/ করে। সকলের কর্ম করি সকলে আদরে ॥ দেখিয়া 
শ্রীনরহরি রীতি সর্বজন | রাত্রি দিবা সর্বত্রে কহয়ে তার গুণ ॥ 

একদিন রাত্রিযোগে নরহরি দাস । মানসে করয়ে গোবিন্দের পাকরস || 
খেচরাক্ন পায়সান্ন বিবিধ প্রকার | পক্কান্ন মিষ্টার স্থপ ব্যঞ্জন অপার || (৩২২) 
দৃধি ছুগ্ধ নবনীতে মাঠা শিখরিনী। এ সব করিয়া পাত্রে ধরিলা আপনি ॥ 
শ্রীরাধাগোবিন্দদেবে সব খাওয়াইল । নরহুরি মনে বু আনন্দ বাড়িল | 
খাইয়৷ গোবিন্দদেব কহয়ে হাসিয়া। ভাল ভাল নরহরি তুমি ত রনুয়া।। 
এমন পাকের ক্রম শিখিলা বা কোখা । আমারে না খাওয়াইয়া কেন পাও 
ব্যথা ॥ বলিতে বলিতে প্রভূ অন্তর্ধান হৈল। কান্দি নরহরি দেখে নিশি 
পোহাইল || (৩৩) ২ 

সেকালে শ্রীজয়পুরে রাজা ভক্তরাজ। স্বপ্লাদেশে শ্রীগোবিন্দে দেখিল 
অব্যাজ ॥ গোবিন্দ হাসিয়া কহে শুন মহারাজ । বৃন্দাবনে আসি দেখ বৈষ্ণব 
সমাজ ॥ আর এক কৌতুক তোমারে কিবা কব। লহ মোর ভুক্তাশেষ খেচরান্ন 
সব ॥ নরহরি নামে এক গড়িয়া ব্রাহ্ষণ । মানসে খাওয়ালো মোরে করিয়। 
রন্ধন | আমার মন্দিরে থাকে বহিঃসেবা করে । আমি তার পাকে ভূঞ্জি এ 
আশা অন্তরে || (৩৪০) দৈন্যভাবে তেঁহ তাহা না করয়ে কভু । মধ্যে মধ্যে 
তার অন্ন খাই আমি তবু ॥ তুমি তথা গিয়া! তারে যতন করিয়া । করাহ 
আমার জন্য পাকাদিকক্রিয়! ॥ নিশি শেষে রাজা এই দেখিয়া স্বপন । জাগিয়া 
গোবিন্দ বলি নেত্র উন্মীলন ॥ অন্থুখে দেখয়ে এক স্বর্ণপাত্র ভরি। ভাজি শাক 
অয়্াচার দি স্মু খেচরি ॥ দেখিয়া করয়ে রাজা অ্টা্গ প্রণাম । 
- ১৫৬ক 2 পরিক্রমা করে নেত্রে ধারা অবিরাম ॥ (৩৫০) রাণী আদি 
সকলে দেখিয়া! গ্রণমিলা! | যত্ব করি সেই প্রসাদার যে রাখিল1 ॥। পাব্রমিত্র 
আদি যেবা ভাগবতগণ। দমে সবে লইয়া তাহা করিল! ভক্ষণ ॥ অলৌকিক 
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স্বাহু গন্ধে সবে মত্ত হৈলা। স্বপ্রাদ্দেশ কথ সবে রাজা শ্তনাইলা ॥ প্রসাদ 
পাইয়া সবে সাজিল। সত্বর । রাজ্জী আছি সকলে চলিলা হ্র্যাস্তর ॥ 

গিয়া ব্রজপুরে বহু প্রণাম করিম্না। মন্দিরে প্রবেশে কোথা নরহরি 
?কয়া ॥ (৩৬০) গোবিন্দে প্রণমি সবে বসিয়া অঙ্গনে । ঘনশ্তাম আসি 
দাড়াইল! সর্লিধানে ॥ সবে কহে এই নরহ্‌রি মহাশয় । স্থগণ সহিত রাজা 
তারে প্রণমন্্ 1| তিনি অতি সংকুচিত হৈয়া! একভিতে। সকলে প্রণাম করে 
যথাবৎ রীতে ॥ শুনিয়া রাজার বার্তা সকলে আইল । ব্রজবাসী বৈষ্ণবের 
মহানন্দ হেল || সবাকারে বারে বারে প্রণমি রাজার । অন্তরে হইল অতি 
আনন্দ অপার ॥ (৩৭) কান্দিতে কান্দিতে রাজা কহে সর্বজনে । গোবিন্দের 
ক্ূপাবধি এই সে ব্রাহ্মণে ॥ ইহার পাচিত অন্ন গোবিন্দ খাইল । অবশেষ কিছু 
মোরে তাহারি যে দিল || তাহাই খাইয়া! মোরা মাতিলা সকলে । গোবিন্দ 
আজ্ঞায় ব্রজে আইল কেবলে || সবে কহে নরহবি পাক নাহি করে। রাজা 
কহে পাক করে অন্তরে অন্তরে ॥ সকল বৈষ্ণব ঘনশ্যাম মুখ দেখে । ঘনশ্তাম 
অধোমুখে প্রণমে প্রত্যেকে ॥ (৩৮০) তবে রাজা আদি সবে আজ্ঞা যদি কৈল। 
শ্রীঙ্গনে নরহরি লৃটিতে লাগিল ॥| শ্রীলক্রণদাস বৃদ্ধ করে ধরি তুলে । উঠ উঠ 
বাপ মোর এই মাত্র বলে ॥ উঠিয়া শীনরহরি প্রণমি তীহায় | শ্রীগোবিন্দদেব 
পাঁকালয়ে তবে যায় ॥ ভক্তিরসে বিবিধ প্রকার পাক কৈল। নানা যত 
শীগোবিন্দেরে ভোগ লাগাইল ॥। শ্রীকুণ্ড শ্রীগোবর্ধৰ বাসী সবে আইলা। 
সকলে অঙ্গনে বসি প্রসাদ পাইলা | (৩৯০) স্বাদু গন্ধে আহলাদিত হুইয়। 
সকলে । ধন্য ধন্য নরহরি এই মাত্র বলে ॥ কেহ কেহ হাসিয়া বোলয়ে গুন 
বাপ। কিবা সে আশ্র্য এ তোমার শুভ পাক ॥ ভাল হে পাচক তুমি পরম 
প্রবীণ । এইমত পাক তুমি কর প্রতিদ্দিন॥ আর এক পাক তুমি করিবা 
অচিরে । শ্রীনিবাস নরোত্ম রন্দের ভাগারে । সেই ম্বাদে মাতিব অনেক 
ভক্তগণ । গানার্দি রচিবা সে অপূর্ব রসায়ন || (৪০০) এত কহি জয় ধ্বনি 
দিয়া সে সকলে । মুখ ভরি নিত্যানন্দ শ্রীগৌরাঙ্গ বলে ॥ 

ত্রিভাগ বয়স এইরূপ পাক কৈল। গোবিন্দ সেবায় নিত্য সম্তোধিত 
হৈল।।১ ৫েছে সেবা আরত্রিক পাকার্দিক, কর্ম। ধৈছে ত্রতনিয়মাদি 
ভাগবতধর্ম ॥ করিল করাইল যত কছা নাহি যার়। সকল স্ুসিদ্ধি হয় 


১-১ক. এই পাঠ 'নরোগ্মবিলাস' পুখিতে (পত্র ৩৫খ ) নেই। 
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গৌরাঙ্গ কুপায় ॥৯ক তারপর উপবীত ত্যাগ তেঁহো কৈল। অযাচক হৈয়া 
আজে ভ্রমণ করিল || মধ্যে মধ্যে গোবিন্দ মন্দিরে কিছু খান। কতু মহা 
প্রসাদাদি ভাহারেও দেন ॥ (৪১২) ৮ 

বহু গ্রস্থ রচিলেন গোবিন্দ আজ্ঞায়। গৌব্রচরিত্রচিস্তামণ্যাদি গ্রন্থাদস্ব । 
অন্রাগবল্লী২ আর ভক্তিরত্বাকর। কি অপুর্ব বর্ণিলেন নাহি যার পর ॥ 
মত সংস্থাপন জন্য আর গ্রন্থ কৈল ! বহির্মখপ্রকাশ৩ তার নাম ষে হইল ॥ 
প্রীনরোতমবিলাদ করিল বর্ণন। এ সব শুনিয়া ভক্ত কর্ণরসায়ন ॥ (৪২*) 
সব গ্রস্থ মধ্যে শ্রীমদ্ভক্তিরত্বাকর । বরিতে বণিতে গ্রন্থ হৈল বৃহতর ॥ 
শ্রীনিব।স চরিত্র আর পৃথক বগিল। সেই গ্রন্থে তার শাখাগণ বিস্তারিল ॥ 

এ মহাশয়ের বাক্যে ষে না পায় স্থখ। তাহারে জানিবে গৌর পথে 
বহির্থথ ॥ (৪২৬) এই সব কথ| কেহো নাহি শুনে কানে । এত দয়া 
থাকিতেও মরিল িবরে 0) ধিক ধিক সে সব পাপীর জন্ম কর্ম। না 
বৃঝিল যেই জন গৌরদত্ত পর্ম | উহার ঢরিত্র মুই বন্পিতে কিজানি। ষেন 
€তেন বাক্যে মাত্র শোধি এ পরাণি ০০ ওহে প্রভু নরহরি রন্থুয়া ঠাকুর । 
বনয়ারি সঙ্গ মোর না করাবে দুর ||৪ ন্মনেক প্রয়াসে এই গ্রন্থ লিখিলাম । 
সহায় তাহার পিতা শ্রীবৈষ্ণকবধাম || 


২. এই নামে একটি প্রস্থ মনোহরদাসের লেখ! €স. যুণালকান্তি ঘোব)। নরহরিও এই নামে 
কোনো নিবন্ধ রচনা করতে পারেন। তবে এ বিষয়ে কোলে! প্রমাথ নেই । 

৩. এই গ্রন্থ এ পর্যন্ত মেলে নি। তবে নরহরি ন্বপং এটির বাম করেছেন আত্মবিবরধীন্ে 
€১২২নং চরণ )। 

৪. এই পাঠ নরোত্তমবিলাসের পুধিটিতে নেই । 


৩৬ 


নরহরি চক্রবর্তী 


গ্রন্থপ্জী 


( ছুইথণ্ডে ব্যবহৃত একান্ত উল্লেখ্য পৃথি, ম্ব্রিত গ্রন্থ প্রভৃতি ) 


এক ॥ হস্তলিখিত প্রাচীন পুথি 


( প্রথমে রচস্বিতার নাম, পরে পুথির নাম, বন্ধনীতে অন্থলিপিকাল, 


শেষে পুর্থির নম্বর ) 


১. ভ্রীগ্রীপাঠবাড়ী গৌরাজগরন্থমন্দিরে সংরক্ষিত পুথি 


নরহরি 


গৌরন্ুন্বর দাস 
ঘনশ্াম কবিরাজ 
বিশ্বনাথ চক্রবর্তা 
বৈষব্ধাস 
রাধামোহন 
বিভিন্ন কবি 


জীবনী ও রচনাবলী 


তক্তিরত্বাকর ( ১২৬৪ বঙ্গাঙ্ষ ) ২৩৪১/২৪, 
নরোত্তমবিলাস (১২৬৪ বঙ্গাব ) ২৩৩৬/৪১, 
গ্রতচন্দ্রোদয়-মঙজলাচরণ ২৫৩৪/৩, 
গীতচন্দ্রোদয়-সংকীর্তনরসবধণন ২ *৩০/১৪, 
গোৌরপরিকরগণের সচক ২৬১২/২৩৬, 
গোপালভট্ট ও লোকনাথদধাসের স্থচক ২৬৯/২৩থ, 
পামাম্ৃতসমূদ্র ৩০০৭]৭৪, 

ছন্দঃসমুদ্র ৪৫১/ন 

ছন্দঃপ্রকাশ ৪৫*/৮ 

কীর্তনানন্দ (১১৭৩ বঙ্গাব্ধ ) ২৬৫৪/২৮ 
গোবিন্বরতিমঞ্জরী ২৫৫৮/৫ 
ক্ষণদ্রাগীতচিস্তামণি ২৬১/২৪গ 

পদকল্পতরু ২৫৮৪/১১ 

পদাম্ৃতসমুদ্র ২৬৫৩/২৭ 

পদাবলী ২৫৩১/২৬ ত, ২৬৩০/ন 


ব. বি. | ন. চ. (২) /৪১-২২ 


২. বলীয় সাহিত্য পরিষদে সংরক্ষিত 
নরহরি অদ্বৈতবিলাস ২৬৫, ২৮৮৬) নরোত্মবিলাস ২৮**, 


২৮০১১ ৩৭৪৬) 
নবন্বীপপরিক্রমা ১৫৩৩, ১৬৭; ৈষ্ণবনামা মৃত- 
সমুদ্র ২৮৯১ 

ঘনশ্তাম কবিরাজ গোবিন্দরতিমপ্তরী ২৫৯৭, ২৯৬০ 

বিভিন্ন কবি পদাবলী ২৬৫) ৯৬৮) স্ুচক ৯৮২ 


৩. কলকাত। বিশ্ববিদ্যালয়, পুথি বিভাগে সংরক্ষিত 


নরহরি নবন্ধীপপরিক্রমা ৬৪৮০, 
বিভিন্ন কবি পদাবলী ৩২৫, ৩২৭ ৬৩৩, ৩৩৮ ০৮৮৪) ৪২৬৯১ 


৪৪৫৮, ৬৫৯৮১ ৬৭১২ 


৪. বিশ্বভারতী বিদ্যাতবনে সংরক্ষিত 


বিভিন্ন কবি পদমের ৯৫০ পদ্দাবলী ২৮১, ৫২১) ৫৩১১ ৬৭২5 ৭৫০, 
১১১২১ ১২৬৫১ ২২১৭১ ২৯৮৭ 


৫. বলীয় সাহিত্য পরিষণ বিঞুঃপুব্রশাখায় সংরক্ষিত 


বিভিন্ন কবি ৃ পদাবলী ৪৬৫১ ৫৩৪5 ৬৩২, একটি নগ্বরহীন চৌকো 
প্রি 


৬৩৮ নরহরি চক্রবর্তী 


ছুই ॥ মুদ্রিত ও্রাচীন বৈষ্ঃবগরন্থ 


(ক্রমান্বয়ে রচয়িতার নাম, গ্রন্থের নাম, সম্পাদক বা প্রকাশকের নাম, 


নরহরি 


কুষ্দাস কবিরাজ 
কষ্দাল 
গোপশীজনবল্পভ দাস 


গৌব্বীসুন্দর দাস 
ঘনহ্যাম কবিরাজ 
জয়ানন্গ 

দীনবন্ধু দাস 
নিত্যানন্দ দাস 
প্রেস 
বিশ্বনাথ চক্রবর্তী 


বৈষব দাস 


জীবনী ও বচনাবলী 


বন্ধনীতে প্রকাশকাল ) 


ভক্তিরত্বীকৰ £ বহরমপুর ১ম সং (৪৬২ গোঁড়া). 
গৌঁড়ীয়মিশন ২য় সং (১৯৬০ শ্রী: ) 

নরোত্তমবিলাদ £ বহরমপুর ১ম সং (১৮৮৩ খ্রীঃ” 

বন্থমতী ৩য় সং ১৯৩৫ খ্রীঃ) 

গীতচন্দ্রোদয়-পূর্বরাগ £ হরিদাল দাস (৪৬২ গৌরাব্দ ) 

গৌরচরিত্রচিস্তামণি £ হরিদাস দাস (৪৬১ গোরাব্ধ ) 

ছন্দঃসমুদ্র £ হরিদাস দাস 

পদ্ধতি প্রদীপ : হবিদাস দাস 

নামামৃতসমুদ্র ঃ হরিদান দাস 

সংগীতসাব্রসং গ্রহ £ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ ( ১৯৫৬ স্রীঃ) 

ব্রজপরিক্রমা £ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ (১৩১২ বঙ্গাব্দ) 

নবদ্বীপপরিক্রম1 ঃ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ। 

চৈতন্যচরিতামৃত £ হরেকুষ্ মুখোপাধ্যায় 

ভক্তমাল £ বস্থুমতী সং (৪৬৪ গৌরাব্ধ ) 

রসসিকমঙ্গল £ গোপালগোবিন্দদেব গোস্বামী 

(৪৫৫ গৌরাব্) 

কীর্তনানন্দ ঃ বনওয়ারীলাল গোস্বামী 

গোবিন্দরতিমঞ্জরী £ হরিদ!স দাস (৪৫৯ গোৌরাবন্দ ) 

চৈতন্যমঙগল : এশিয়াটিক সোসাইটি (১৯৭১ প্রঃ) 

সংকীর্তনামৃত £ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ (১৩৩৬ বঙ্গাব্দ) 

প্রেমবিলাস £ ষশোদানন্দন ভালুকার (১৩২৭ বঙ্গাব্.) 

বংশীশিক্ষা ঃ ভাগবতকুমার গোস্বামী (১৩৩১ বঙ্গাব্ধ ) 

ক্ষণদাগীতচিত্তামণি £ বৃন্ধাবন সং (১৩১৫), বিমান- 

বিহারী সং (১৩৬৯) 

পদ্দকল্পতর £ (৪ খণ্ড) সতীশচন্জ্ রায় সম্পাঃ 


বৃন্বাবন ঘাস চৈতন্ততাগবত £ হবেরফ ম্বখোপাধ্যান্ 

রাষগোপাল ঘাস রসকল্পবন্পী £ কলকাতা! বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৬৩) 
রাধামোহন ঘাস পদামৃতসমূদ্র £ বহরমপূর ১ম সং (১২৮৫) 
রাধামোহনসেন সংগীততরঙ্ £ হরিমোহন মুখোপাধ্যায় (৩ সং) 
সুরিচরণ অছৈতমন্ল £ বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় (১০৬৬) 


তিন ॥ প্রাচীন পদাবলীর আধুনিক সংকলন গ্রন্থ 


(সংকলকের নাম, গ্রন্থের নাম, বন্ধনীতে প্রকাশনা ) 


উপেক্সনাথ মুখোপাধ্যায় বিদ্যাপতির পদ্দাবলী (বস্থমতী ২য় সং), চত্রীদাসের 
পদাবলী (বস্থুমতী ২য় সং), গোবিন্দদ্রাসের পদাবলী 


(বন্থুমতী ১ম সং), জ্ঞানদাসের পদাবলী € বন্ুষতী 
১ম সং) 


কানাইলাল শীল পদকল্পলতিকা (১৩৩৭) 
কালিদাদ নাথ কীর্তনগীতরত্বাবলী (১৩২৩) 


বগেন্দ্রনাথ মিত্র যা্বেন্দ্র পদাবলী (ক. বি. ১৯৫৬) 
খগেন্দ্রনাথ মিত্র ও 

বিঘানবিহারী মজুমদার বিদ্যাপতির পদাবলী (১৩৫০) 

ধগেন্দ্রনাথ মিত্র ও 

নবর্ধীপচন্তর বক্জবাসী  পদাম্ৃতমাধ্রী ১ম-গর্ঘ খণ্ড (১৩৩৮-৪৯) 
চারুচন্দ্র রায় সংগীতসার সংগ্রহ ১ম (১৩৯৬), ৩য় (১৩৮) 
জগহন্ধু ভদ্র গৌরপদতরঙ্গদিনী (১ম সং ১৩১০) 


₹ক্ষিণারপ্রন ঘোষ + বৈষ্াবগীতাঞ্জলি ১ষ, ২য় খওড 

ভুর্গাদাস লাহিড়ী বৈষবপদলহ্রী (১৩১২) 

ঈগেন্ গুপ্ত বিদ্ভাপতির প্ধাবলী (১৩১৩) 

নীলরতন মুখোপাধ্যায় চণ্তীঘাসের পদ্দাবলী (১৩২১) 

নরহরি চকব্তী 


৩৪6৩ 


বিষানবিহারী মন্ুঘঘার গোবিন্মাসের পদ্দাবলী ও তাহার যুগ (১৯৬১), 
চত্তীদদাসের পদ্ধাবলী (১৩৬৭), জ্ঞানঘাস ও তাছার 
পদাবলী (১৩৭২),পাচশত বৎসরের পদাবলী (১৩৬৮), 
ষোড়শ শতান্ধীর পদাবলী সাহিত্য (১৩৬৯) 

্শ্বচারী অযরচৈতন্ত বলরামঘাসের পাবলী (১৩৬২) 

মনীজ্মষোহন বস দীন চত্তী্ধাসের পদাবলী (১৩৪৫), সহজিয়। সাহিত্য 
(১৩৩২) 

মাঁলবিক! চাকী বাস্থ ঘোষের পদাবলী (১৩৬৮) 

স্বালকাস্কি ঘোষ গৌরপধতরঙ্গিনী ২য় সং (১৩৪০), বানু ঘোষের 
পদ্দাবলী (১৩১২) 

ফ্তীজ্রমোহন ভট্টাচার্য রায়শেখরের পদাবলী (ক. বি.) 

ববীজ্জনাথ ঠাকুর প্রস্বাবলী (১২৯২) 

রমণীমোহন মল্লিক চতীদদাস (১৩১২), জানদাস (১৩০২) 

রাজেজ্লাল মিজ্ত পদ্দাম্বৃতসিন্ধু (১৩২৯) 

সভীশচন্্ রায় অপ্রকাশিত পরত্বাবলী (১৩২৭) 

সন্ভোষকৃমার কৃত বাস্থদেব ঘোষের পদাবলী (১৩৬৮) 

স্থনীতিকুমার ও হরেরুষণ চণ্ডীদাসের পদাবলী (১৩৪১) 

হরেক ও শ্ীকূমার জ্ঞানদাসের পদাবলী (১৩৬৩) 

হরেকুঞ ম্বখোপাধ্যার় বৈষ্ণবপদাবলী (১ম সং ১৩৬৮) 


চার ।॥ আলোচন। গ্রন্থ 
(গ্রন্থকার, গ্রন্থনাষ, প্রকাশকাণ ) 


_ অসিতকুষার বন্দ্যোপাধ্যায় বাংল। সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ১ম খণ্ড (১ সং), 
২য় খণ্ড (১ম সং), ৩য় খও (১মসং)) প্রাচীন 


বাঙালী ও বাংল! সাহিত্য (১৩৬২) 
আনন্দ মোহন বন্থু বাংলা পর্াবলীর ছন্দ (১৩৩২) 


জীবনী ও রচনাবলী ৩৪১ 


উমা রায় 

কালিদাস রায় 
খগেন্দ্রনাথ মিত্র 
গাপেশচন্দ্র দত্ত 
গৌরগুণানন্দ ঠাকুর 
জনার্দন চক্রবর্তী 
্ীনেশচন্দ্র সেন 
পঞ্চানন মণ্ডল 

বাসস্তী চৌধুরী 
বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায় 
বিমানবিহারী মজুমদার 
ভূদেব চৌধুরী 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


রবীন্দ্রনাথ মাইতি 
রাধাগোবিন্দ নাথ 
শশিভৃষণ দাসগুপ্ত 
পংকরীপ্রসাদ বনু 
গুকদেব সিংহ 
সতী ঘোষ 
সতাশচন্দ্র রায় 


স্থকুমার সেন 


্বামী প্রজ্ঞানানন্দ 


৩৪২ 


গৌভীয় বৈষ্ণব রসের অলৌকিকত্ব (১ম সং) 
পরদ্দাবলী সাহিত্য (ক. বি. সং) 

কীর্তন, কীর্তনগীতিগ্রকাশিকা 
কৃষ্ণযাত্রা ও নীলক মুখোপাধ্যায় (১ম সং) 
শ্রীণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব (১৩৬১) 

শ্ীরাধাতত্ব ও শ্রীচৈতন্য সংস্কৃতি (ক. বি. ১ম সং? 
বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ১য় সং (১৯০১), ৮ম সং 

পুঁথি পরিচয় ১ম, ২য়? ৩য় খণ্ড (বিশ্বভারতী সং) 
বাংলার বেঞ্চব সমাজ সংগীত ও সাহিত্য (১৯৬৮) 
সাহিত্যদর্পণ, চৈতন্তচরিতাম্ত ( ভূমিকাংশ ) 
শ্রীচেতন্তচরিতের উপার্দান (২য় সং) 

বাংলা সাহিত্যের ইতিকথ। ১ম খণ্ড (১৯৬৫) 
রবীন্দ্ররচনাবলী ১৩শ খণ্ড (জম্ম শতবাধিক সং 


১৩৬৮) 


চৈতন্যপনিকর (১৯৬২) 

শ্রীচৈতন্তচরিতামতের ভূমিকা (১৩৩৯) 

শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ : দর্শনে ও সাহিত্যে (২য় সং) 
মধ্যযুগের কবি ও কাব্য (২য় সং) 

শ্রীব্প ও পদাবলী সাহিত্য (১৯৬৭) 

প্রত্যক্ষদরশ্খর কাব্যে শ্রীচৈতন্য ( ১ম জং) 
পদকল্পতরু ৫ম খণ্ড (১৩০৮) 

বাঙ্গাল সাহিত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড পুর্বার্ধ (৪র্থ 
সং), অপরার্ধ (২য় সং), প্রাচীন বাংলা ও 
বাঙ্গালী, মধ্যযুগের বাংল! ও বাঙালী, বৈষ্বীর 
নিবদ্ধ, বঙ্গভূমিকা 


রাগ ও রূপ, উত্তর ভাগ (১৯৬১), পর্দাবলী কীর্তনের 
ইতিহাস :ম খণ্ড (১৯৭০) ভারতীয় সংগীতের 
ইতিহাস ১ম, ২য় (১ম সং) 


নরহরি চক্রবর্তী 


হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্গীয় শব্কোষ (১ম, হয়) 
হরিদাস দাঁস শ্ীপ্ীগোঁড়ীয় বৈষব অভিধান ( ১ম-৪র্থ খণ্ড) 
হরেকষণ মুখোপাধ্যায় পদাবলী পরিচয় (১৩৫৯), গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধন! 
ৃ (১ম সং) বাংলার কীর্তন ও কীর্তনীয়া 
(১ম সং) | 


পাঁচ ।॥ ইংরেজী গ্রন্থ 


চ9117651) (01). 9917 [195 ড915092, 17165126016 01 11654196521 
3010891 (1917), 011910)58, 2100 5715 (০01- 
7081010105 (1917) 

ছু, 0, ২০০ 01009017019 59119 17150015 01 006 ৬ 91509৬8, 56065. 


97510010791 901) 4৯ 27019601901 318)900]1 11051856016 (1595) 
90391] 1 011021 76 78119 [71156019০01 81510852780) & 
1৬1০9৬21060 (1942) 


9৪510105217) 70955010109, 0050816 1২61151085 0016 (15711709200 84) 


ছয়।। সাময়িক পত্র 


আনন্দবাজার (১৩৬৯ শারদীয়। ) _-*পদকর্তা হবিবল্পভ* ;: হরেকৃষ্ণ 


মুখোপাধ্যায় 
গৌরাজমাধূরী € ১৩৩৭১, ৬্ট-১*ম সংখ্যা )--“নরহরি বিলাস ঠাকুরের 


পদাবলী” 

দেশ ১৯. ৬. ১৯৭৫-_ভ্রীচৈতগ্তের জন্মভূমি নবন্বীপ* ৯. ৮* ১৯৭৫ এবং 
১৬. ৮. ১৯৭৫ (প্রবন্ধটির সমালোচনা ) 

প্রগতি ২৪, ৬, ১৯৭৪--কপ্নেকটি প্রাচীন পুথি” £ হরেকুফ মুখোপাধ্যায় 


ভিবনী ও রচনাবলী ৩৪৩ 


বর্জীরসাহিত্যপরিষৎ পঞজিকা ১৩০৮ (১ম, ৩য় সংখ্যা )--প্প্রাচীন পৃথির 
বিবরণ” ১৩১১ (১ম)--বৈষবসাহিত্যো সামাজিক ইতিহাসেন 
ধার।, 

বিষ্ুপ্রিয়া (৪০৫ গৌরাব )_ “বিশ্বনাথ চক্রবর্তী" 

ভারতবর্ষ (১৩৫১, আবাঢ় )--“বৈষ্বাচার্ধ বিশ্বনাথ 

সাহিত্য (১২৯৯ আশ্বিন-মাধ )-_-“ঘনম্াম দাস” 


৩৪৪ নরহ্রি চক্রবর্তাঁ 


অস্বৈভ-প্ ৩১ 

অদ্বৈত-বিলাস ৩২৭-৩৩০ 
অধ্যয়ন ৯৫ 

অভিনযদর্পণ ২০৯ 

অলাবনী ১৯৮ 

অলংকার ( কাব্যকল। ) ৬৭-৬৮ 
অলংকার €(গহৃনা ) ১০৩-১০৪ 
অষ্টকালীম্ব নিত্যলীল! ৬৭ 
অক্ষরবৃত্ত ছন্দ ৮৭ 


আঙ্গিকাভিনয় ২০৮ 
আতোপুত্ন ১৩০ 
আলাপ ১৭৫ 
আশীর্বাদরীতি ৯৭ 


উৎপ্রেক্ষা ৭৩-৭৪ 
উপমা! ৭৫-৭৬ 
উপাধিলাভ ৯৬ ৯৮ 
ঝতুপুর ১৩৪ 
একপদ্ধী ৮১ 


করতাল ২০৪ 
কালিদাস রায় ৩৬ 
কীর্তনানন্দ ৩০৮ 


জীবনী ও রচনাবলী 


নির্বেশিকা 


কৃষ্পুর ১৪৫ 

কোলম্বীপ ১৩৩ 

কুসংস্কার ১২১-১২২ 

কষঃ-অন্ম-পদ্ ৬১ 
"ব্ুপ-পর্দ ৬১ 
-বন্দনা-পর্দ ৬১ 

ক্ষদিরাম দাস ১২৪-১২৫ 


খাগ্যবস্ত ১৪৫-১৪৬ 


খেতুরীমহোতৎ্সব ১০৭, ১১৫, ১২০. 


খেলাধুলা ১১৩ 


গার্দিগাছা ১৩২ 
গাভভীলা ১৪৫ 
গায়ক ১১৬ 
গায়ক-গুণ ১৯৪ 
পোষ ১৯৫ 
-লক্ষণ ১৯৪ 
গীত (সংগীত ) ১৫২১ ২২৮ 
গীত ( সংগীত)-_গুণ ১৯১, 
পোষ ১৪৯৩, -লক্ষণ ১৫৪ 
-শ্রেণী ১৭৩, ১৮৮১ ১৮৪ 
অনিবদ্ধ ১৭৩, নিবন্ধ ১৭৫, -প্রবন্ধ 
১৭৬, প্রবন্ধের ভাগ ১৮০, 


৩৪৫ 


ছায়ালগ ১৮১, ক্ষুদ্র বা সংকীর্ণ 
১৮৪, সমার্দি ১৮৯ 

গীতগোবিন্দ ১৯১ 

গীতচন্দ্রোদয়-পূর্বরাগ ১৬, ২৮, ৩২, 
৩৯, ৪৪-৫২, ৫৮১ ৭০১ ৭১১ ৭৩, 
৭89 ৭৫১ ৭৮ 

গীতচন্দরদয়-মঙ্গলাচরণ ১১ ৬১ ১৫১ ২৭ 
৩২, ৩৯১ ৫৯, ৬০ ৬৯১) ৭১১ ৭৩- 
৭৮, ১৪৪১ ১৭৭১ ১৮৩১ ১৭৩-৩০৭ 

গীতচন্দ্রোদয়-সংকীর্তন রসবর্ধন ৩০৭ 

গর ১১৬-১১৭ 

গুরুবন্দনা ১-২ 

গোবিন্দদ্বাস ৩৯-৫৭ 

গোস্বামী গ্রন্থ প্রচার ১১৩-১১৪ 

গৌরচরিক্র চিস্তামণি ১১ ৬১ ১৬১ ৩১, 
৩৯১ ৪১১ ৫২-৫৭১ ৬১, ৭০১ ৭৩১ 
৭৭১ ৭৮৮ ৮০ 

গৌরনাগর উপাসনা ৩২ 

গৌরনাগরী পদ্দ ৩২-৫৭ 

গৌরপদ্দতরঙ্গিনী ৭, ৩২-৩৪, ৩৬-৩৭ 
৩৮ 

গৌর পরিকরগণের স্থচক ৬, ৭, ২৫৫- 
২৭৩ 

গৌরাঙ্গ-পদ্াবলী-_নবদ্বীপলীলা ১৬, 
জন্ম ১৭, বাল্য ১৮, বিবাহ ২২, 
কীর্তন-নৃত্য-ভাবাবেশ ১৩, ২৭) 

৬ রূপ ২৫ 

গৃহস্থালী ১০৫ 

গ্রহ ১৯১ 


“৩৪৪৩ 


গ্রহ-স্বরাদি ১৬৫ 


চুল বাধা ১০৩-১০৪ 


চড়াকরণ ১০০ 
চোর ডাকাত ৯২-৯৩ 


ছন্দ ৭৯-৮৮৪ ২২০ 
ছন্দ-আক্কৃতি ৮১ 
-প্রকৃতি ৮৭ 
ছন্দোমঞ্জরী ২২৯, ২৩০ 
হন্দঃসমুত্র ৭৯5 ২৯০, 


১২৮১ ২৩০ 


২২২৪ ২২৫? 


জগছন্ধু ভদ্র ৩৫ 
জঙ্ক,দ্বীপ ১৩৫ 

জাতি ১৬৬ 

জাহ্নবাদেবী ৯৭, ১১১১ ১১৮১ ১২১ 
জানদদাস ৮ 


তাল ১৬৩ 
তাগ্ব ২০৬ 
তীর্থ ১১২-১১৩ 


দস্তিল্‌ ২০৬ 

দিগবিজস্বী ৯৮ 

দীনানন্দ ৩৩০ 

দীনেশচন্জ্র সেন ৮১, ১২৪ ২৪৩ 
দীক্ষা ১১৬-১১৭ 

দেবদেবী ১০৬ 


নরহরি চক্রবর্তী 


ধর্মপ্রচার কেন্দ্র ২৫১ 
ধর্মপ্রচারক গোষ্ী ১০৯১ ২৫২ 
ধাতু ১৭৬ 

ধনী ৮ 

ঞবক ১৮২ 

ধবপদা ১৮৫ 


নগেন্দ্রনাথ বস্তু ১২৩ 

নর্তক ৯৯৬ 

নদীয়ানাগরী ৩৩ 

নবহ্ীপ পরিক্রমা ১২৩১, ১২৯, ১৩০ 
৩১৯৩-৩১৮ | 

নবছীপ মণ্ডল ১২৬-১৩৮ 

নবপছা ২৪৪ 

নরহরি সরকার ৩২১ ৬৫ 

নরোত্ম ঠাকুর ১২০ 

নরোত্তমবিলাস ৭, ৩১৮-৩২৭ 

নরোতম-শাখা ২৫১ 

নাগরী ভাব ৩২, ৩৩১ ৩৮ 

নাট্য ২০৫ 

নাট্য শাস্ত্র ৯৬৩ 

নারদ ১৫২ 

নাম সংকীর্তন ১১৬ 

নারীশিক্ষা ৯৭ 

নিত্যানন্দ-পদ্দ ৩০ 

নৃত্য ২০৪, ২০৫-২০৮ 

নৃসিংহপুর ১৪৫ 


পঞজসংকলশ ২৪৬ 
পরনের ৩০৮-৩১ ৩ 


জীবনী ও রচনাবলী 


পন্য ২৩০ 

পাঞ্চালী ১৮৭ 

পাঠবাড়ী-পুধি ৩১৩ 

পারলোকিক ক্রিম্বা ১০২ 

পাষণ্ী ১১৭ 

পীঠস্থান ১০৭-১০৮ 

পুরুষোতম জানা ১০৯ 

পূজা ( দেবদেবী ) ১০১-১০২১ ১১১- 
১১২ 

পূর্বরাগ ৬২ 

গরবচন ৮৯০৯০ 

গ্রবোধচন্দ্র সেন ৭৯ 

প্রেমবিলাস ১৩৬ 


ফাকি ৯৭ 
ফুলফল ১২৩ 


ফোটা ১০৩ 


বগ ২২৩৬ 

বর্ণ ২২১) ২২৭ 

বর্ধ ও অলংকার ১৬৪ 

বন্দনা ১, ৩ 

বন্দণ। পদ ৪ 

বলরাম-পর্দ ৬০ 

বক্ত প্রকরণ ২৪৯ 

বার্দক-নাম ১১৬ 
-মৃদঙ্গ ২০০) বংশী ২০২ 

বাছ্য ১৯৬ 

বাম্মুদেব ঘোষ ৪০ 

বাশি ২০১-২০৩ 


৩৪৭ 


বিগ্রহ ১১০ 

বিনিষর় ৯৪ 

বিবাহ ১০০৪ ১০২ 

বিবিধ লীল1 ৬৬ 
বিমানবিহারী মন্ত্মদার ১২৪ 
বিশ্বভারতী পৃথি ৩১০-৩১২ 
বিশিষ্টার্থক শব্ধ ( বাক্য )৮৯-৯, 
বিষুঃপ্রিয়া পত্রিকা ১৩৬ 
বিষুপুর-পুথি ৩১২-৩১৩ 

বীর হাস্বীর ৯২, ৯৩১ ১০৯ 
বেশভৃষা ১০৩-১০৪ 

বৈধব জগৎ ২৪২ 

বৈষ্ণব পীঠ (কেন্দ্র) ১০৭ 
বৈষব সম্মেলন ১১৪-১১৬, ২৫৩ 
বৃন্ত ও জাতি ২২৮ 

কৃতমহাদধি ১২৩, ২২৪ 

বৃত্তি ( পেশা ) ৯৪ 

বৃদ্দাবন দাস ৩৫ 

ব্যবস। বাণিজ্য ৯৫ 

ব্রজজ মণ্ডল ১৪৫-১৪৯ 


ভাষা ২১৮ 
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